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+॥ প্রকাশক ॥ 
শ্যামনসস্দর সাহ-। 
মরনা প্রকাশনী ". 
১৪/এ১ টেমার লেন 
কাঁলকাতা-৯ 


॥ প্রথম প্রকাশ ৪ 
শাখভ পথবাতা? ২০ ভান, ১৯৬৮ 


৪ তৃতশয় সংস্করণ ৪ 


॥ আদ্রাকর ॥ 

শ্ীততমোহন ঘোষ 

নিউ রাজলক্ষমী 'প্রশ্টাস: 
১৯এইচ-/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রীট 
কাঁলকাতা-৭০০ ০০৬ 


যে ভাবে কাজ করছেন, হাতে আমার [ব্যান অনয ভজিকৃতেনটকা সাহত্যে এক 
নব দিগন্ত উন্মোচিত ছঝে। টিচপ্রদেজের বহরে পরা সতুরাু+ জাবনা-চিন্তা 
শুরু করেছেন। 

প্রভুজীকে অব্সন্ধাদ করতে গিয়ে আর এক নতুন প্রড়ুজীর সন্ধান গেয়োছি। 
তিনি শুধু ব্রসের ভারে বৃদ্ধ নন জান বচ্ধ মহাতাপনও। বর্তমান হগে আমার 
এই বাংলাদেশে এতবড় চৈতন্যভত যোগী আমার আর দেখার সৌভাগা হয়নি। হুদ 
“নির্মান অরন্যে একাটি ভাংগা নড়বড়ে বাড়িতে কি করে বছরের পর বছর একাহারণ হয়ে 
দাধনা করছেন, তা না দেখলে লিখে ঠিক বোঝান ধায় না। সংবমণ লিক্খ পর 
[তিন। কথাবাতায়ি এতটুকও অহং বোধ নাই। তান ধেন এই বিংশ শতাঙ্গগ্র 
মানুষই নন। 

ঠতন্যদেব সম্পকে তাঁর যে ধ্যার্ন ধারখা তা এই পৃন্তকের “চৈতন্য জীবনের 
অভিনব ব্যাখ্যা' অংশে সামান্য পারমাণে দিতে চেষ্টা করোছি। বৈধধ ধর" সাধনা ও 
দর্শন নিয়েও তাঁর সঙ্গে গভীর আলোচনা হয়েছিল, সে আলোচনা এই প্তেফে 
অনাবশাক মনে করে লিপিবদ্ধ ধরা সমশচীন বোধ কারান । যাঁদ কখনো বৈকধধমে'র 
সর্বাস্ক ব্যাখ্যা করে বৃপোযোগী দৃদ্টিভঙ্গী 'দিরে লিখতে পার তখন প্রভুর 
আলোচনা রাখতে চেষ্টা করব। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা সাঁবনয়ে জানাই, প্রভুজীর সঙ্গে যে কখোপকখন এই পকে 
[লাঁপবন্ধ বরা হয়েছে ঠিক এইভাবে বে হয়োছিল তা নর। যেভাবে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে 
এবং বাজি পঢস্তকের উদ্ধৃতি এবং পৃচ্ঠা সংখ্যা দিয়েছি, (তান ঠিক ঠিক অভাবে অত 
খুটিনাটি কুট তকের জবাব দেন নি । বিষয়াট মোটামুটি বলে গেছেন এবং প্যাকের 
নাম উল্লেখ করেছেন । আমি বাড়ীতে এসে প্রয়োজনীর পশ্তকটি খজে মূল ব্তবাটিকে 
আমার মত করে লাজিয়েছি আমার ভাষায় । বৈফষ সাহিত্য থেকে যেলব পদের, উল্লেখ 
করেছেন, তিনি হয়ত প্রো পধাল্গ্যাল না বলে একটি মার পাশ বলেছেন, আমি 
সেখানে বাড়ীতে এসে বই খুজে নম্র অংশ 'লাপবদ্ধ করোছ। তবে তাঁর মূল ব্রব্য 
থেকে কোথাও সরে আসোন। সব থেকে আশ্চর্য হয়েছি তাঁর ইঁতহাস জ্ঞানের প্রগা়িতা 
দেখে। সংসার-জণবনে তাঁর 'কি নাম ছিল জানি না, জিজ্যনী জ্াহন কারনি। 
তবে তিন একথা বলেছিলৈন বংসায় আশ্রমে তাঁর বাড়ী ছি সিগিজাম জেলার 
কোন এক গ্রামে। তাঁর একটি আলোকচির দিতে পারলে বড় খুশী ছোতাম। 
অনবরত বৃষ্টি এবং শুরগ্য অন্ধকারাচ্ছা থাকার জন্য আমার সে আশা পর্ণ 
হলো লা। 

তোটা গোপানাধ খাদ্দর্ের চরে লদাধাট টতদ্যদেকো গনাধি বলে লহ, গবেষক 





(প্র) 

পদ্মশ্রী সাপিব রথশম যে মলে করেন, তাই নয, হয়ত জয়দেব ধাবূর ধারলাও তাই। 
সুপ্রাচীন চৈতন্য ঢচকড়ার 'নির্দেশি এত স্পন্ট যে তাতে করে ননে হয় এইট প্রকৃত 
শ্লীচৈন্যেদেবের সমাধি । এত গ্পষ্ট গনর্েশে আর কোথাও কোন গ্রন্থে খজে পাইীনি। এ 
গবধয়ে আমার যা মনে হয়েছে, তাহলো, এ সমাধি মম্পিরটি বাঁদ সতাও হয়, তাহলেও 
অত প্রাচীন নয়। যাঁদও সমধি উতথননের উপায় নাই, তাহলেও খান্দরের পলেন্তরা 
খসিয়ে ই'টেয় আকার দেখলেই বোঝা ধাবে ইণ্টগৃলি কতাঁদনের প্রাচীন। তবে পাশ্ডিজজী 
যেভাবে জগমাথ মন্দির সম্পর্কে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়াই করে জগনাখ মান্দরের প্রকৃত 
গগুল্পভাম্কর্য আজ জনসমক্ষে সত্য বলে প্রাতিপন্ করেছেন, তা থেকে আমার নিজের 
প্রত্যয় হয়েছে যে, পাশ্ডিতজীর কথা মিথ্যে হতে পারে না। তান না জেনেশুনে 
আমায় মিথ্যে করে বলতে পারেন না। চকড়াতে চৈতন্যদেহ সমাধির কথা নাই বটে, 
তবে বাঁহবাস আর মালাকে লমাধি দেওয়া হয়োছল এই কথার উল্লেথ স্পষ্ট ভাবে 
আছে। আর বৈষব দাসের চতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া'য় মৃতদেহকে লমাধির কথাই উল্লেখ 
করা হয়েছে ঘাঁদও গানের নাম সেখানে স্পন্ট করে উল্লেখ নাই। তবে একথার উল্লেখ 
আছে তাঁর দেহকে তোটা গোপীনাথে আনা হয়েছিল । এর থেকে সহজেই অনুমতি 
হয়। এ গোপানাথ মাম্দরের চতরের ফোথাও না কোথাও নশ্যয্ন তাঁকে সমাহিত 
বরা হয়েছিল। 


পূ্ববতরণ সংস্করণে অনেক শকান্দ ও প্রীন্টাব্দের ভুল হয়েছিল। আমার চোখ 
এড়িয়ে গেলেও এ বিষয়ে আমার শ্রদ্ধের পাঠকবৃন্দের প্রথর দৃষ্টি এড়ায়নি কোন 
মতেই, তাই তাঁদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম । এই লংস্করণেও যে ভুল থাকবে না 
এমন কথা জোর করে বলতে পারছি না। এই নিবেদন বখন লিখছি, অর্থাং এখন 
আমি ভীষণ রকম অনুম্থ হয়ে পড়ে আছ শব্যায়। বই ছাপা হচ্ছে দ্ুত। প্রদফ 
দেখতে পারাঁছ না। বতদূর সম্ভব খান্টাব্দগৃল ঠক করে দিয়েছি । তবু বাদ ভুল 
থেকে যায় তাহলে আমি ক্ষমারও অযোগ্য বলে বিবেচিত হবো । 

যতদূর ছাপা কপি এসেছে তার মধ্যে ৬২ পৃচ্ঠায় দেখাছ ভুল ছাপা হয়েছে ১৪৭০- 
এর জায়গার ১৪৭৯--আর ১৫৯৭ না হয়ে হয়েছে ১৫০৪। ঠিক ওর পরের বাক্য 
হবে--”১৪৬৫ প্রীষ্টান্দের পূব প্রুবোজ্দেবের কথা কিছ জানা যাক নাই।' বা 
ছাপা হয়েছে তা ভুল বলে গণ্য হবে। ৬৩ পৃচ্ঠোয় হবে প্রথম স্তম্ভের শেষ বাক্য-_- 
«এ হলো ১৫০৯ প্রীষ্টান্দের কথা । ১৪০৯ প্রীষ্টান্দ্র কিছুতেই নয়। 


বই প্রকাশের পর বাদ দোখ কোথাও মারাত্মক ভূল হয়েছে, তাহলে পিছনে শ্যাগ্ধপত্র 
দেওয়ার চেন্টা করব। আশাকার আমার ইতিহাস সচেতন পাঠকবন্দ বথা সময়ে এ 


(28) 
বিষয়ে আমাকে অবাহত 'ঝরবেন। তাঁদের দকল আঁভিদত হানি শ্রম্মর সঙ্গে গ্রহণ. 
করব এবং সম্ভব হলে তা সংখোধন করতেও চেস্টা করব। 

এছাড়া কলকাতা থেকে চিত্রজন দেবশমা মহাশয় ৩৯ পচ্চোয় একটি ওড়িয়াপদ 
--সসিমাধি করাল হ্বর্ষে নাম রতন ঘোঁধ' পর্যিটির বাংলা অর্থ ফা আম লিখোছলাম, 
তার ভা দর্শিয়ে পর দিয়েছেন এজন্য তাঁকে আমার আত্মবারক আভিনদ্দন জানাই । 
উত্ত পদের বার্থ বাংলা অর্থ হযে-“প্রভুম শ্রীজঙ্গকে নাম সংকীর্তন করে যেন 
সঙদাধিন্ছ করা হর়।” যা লেখা আছে রতন ঘোষের তত্বাবধানে তা মারাত্মক রকমের 
তুল। আমার এই অনবধানতার জন্য স্কলেন্ন কাছে 'দস্তে শপ কর' ক্ষমা 
প্রর্থনা করছি। আশা কাঁর শ্রদ্ধাবান পাঠকবৃন্দের কাছে আমি এই ভুলের জন্য 
মার্জনা পাব। 

“চৈতন্য জীবনের অজ্ঞাত অধ্যারে যে সব তথ্য 'দিয়োছ, তার সবগাঁলই প্রাচীন 
বৈফব কাব গোবিদ্দ দাস বাবাজীর প্রশচৈতন্য ঢকড়া” থেকে দংগহেশিত। সে কথা উদ্ত 
অধ্যায়ের গোড়াতেই উল্লেখ করোছি। তবে এ বিষয়ে আমার বন্তব্য হলো উত্ত নবাবস্কৃত 
পণথতে যে সব অজ্ঞাত তথ্য 'লাপিবধ্ধ আছে তার সবগলিই আমার এই পম্তকে 
দেওয়া সম্ভব হয়নি। অনুসম্ধিৎস্ পাঠকবন্দ বাঁদ উত্ত “শ্রীচৈতন্য চকড়া' সংগ্রহ করে 
পঠি করেন, তাহলে তাঁদের অচরিতাথ" 'জিজ্জসা তীপ্তলাভ করবে বলে আমার দড় 
বিদ্বাস। একথাও জানাচ্ছি উত্ত গ্রন্থ এখনো পাওয়া যাচ্ছে। 

“াম্ভীরার শ্রীচতন্য' ছাঁবাঁট অজানা এক ভন্ত শিষ্পীর আঁঙ্কত ছবির অনুকরণে 
আমার পূত্র শ্রীমান্‌ সুম্নাত জানা (এম. এ. পাঠরত, কাঁলকাতা বিদ্ধাবদ্যালয় ) 
পেনসিল স্কেচ এ'কে দিয়েছে । যাঁদ বথাযথ আঁঙ্কত না হয়ে থাকে তাহলে নে হুট 
আমার পত্রের অক্ষমতার । এ জন্য অনামক 'িষ্পীর কোন অপরাধ নাই। তিনি 
তাঁর শিপ্প দৃষ্টিতে চির অমর হয়ে থাকবেন শিল্প রাঁসকদের মানসপটে। এই ছাবাটির 
প্রতিকীত বরানগর পাটবাড়ীতেও রয়েছে । 

এই লংস্করণ মুদ্রণের পূর্বে গিয়েছিলাম 'বরানগর পাটবাড়ীতে । এই সংগ্রহ- 
শালা প্রাতটি চৈতন্যভন্তের দেখা একান্ত প্রয়োজন । বৈফব ধমে'র এটি একাঁটি অমূল্য 
সংগ্রহশালা । এখানের প্রাচীন প্রত্ব সম্ভার ও পাথপনন বৈফব লাছত্যের গবেষক 
মান্রেরই পরম সম্পদ বলে মনে হবে। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের উপবাত সংরক্ষিত . 
আছে। শ্রাঠৈতন্যদেবের পাদুকা বলে যে পাদুকা যুগলের ফটো খবরের কাগজে 
মাত হয়েছিল তা প্রকৃত মহাপ্রভুর পাদুকা নয় বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে গবেষণার 
ধথেন্ট অবকাশ আছে । 

[ধতীর সংস্করণের ১৫৬ পচ্ঠোর 'প্রেমবিলাস থেকে যে উদ্ধৃতিটি আছে তার 


( 2% ) 


শৈষের পধান্ত হবে, 'রাঢ়দেশে ভরতপুর করিলেন বাড়ী ॥” বথা চ্ছানেই এ সম্পর্কে 
বথাষথ তথ্য এই সংস্করণে সাল্নবোশত হলো । যাঁরা ভরতপূর যেতে পারবেন না, 
তাঁরা উত্ত বরানগর পাটবাড়ীতে গেলেই গদাধরের মু্তার মত হস্তাক্ষর ও মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত 
লিখিত গাঁতার গ্লোকের আলোকচিত্র দেখতে পারবেন। 

আমার এই গ্রশ্থ লেখার উদ্দেশ্য শুধু যে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্যের 
স্বারোস্ঘাটন করা তা নয়, সেই সঙ্গে আম চাইছি বর্তমান ধুব মানস চৈতন্য অনু- 
সধানে নিজেদের নিয়োজিত করুন । রাজনৈতিক সচেতনতার যুগে চৈতন্যদেব আমাদের 
বর্তমান সমস্যাকে তৎকালে ভাবে কোন দৃণ্টিভঙ্গী 'দয়ে সমাধানের চেষ্টা 
করোছিলেন, তা যাঁদ আজকের যুব মানস বোঝার চেম্টা করেন, তাহলে যথার্থ সাম্যবাদ 
আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠত হতে পারে । একথা যেমন মহাত্মা গাম্ধীজী বুঝেছিলেন, 
ঠিক সাম্যবাদের প্রবস্তা কার্ল মারকসও উপলধ্ধি করোছলেন। ভারতবর্ষের মাটিতে 
সাম্যবাদের প্রবর্তন করতে হলে ভারতের আবহাওয়ার অনুকূলেই বে বীজ রোপণ করতে 
হবে। অন্যথায় তা সম্পূর্ণ নিস্ফল হবে! 

পাঁরশেষে জানাই, অন্য দহুশট সংস্করণের মত বর্তমান সংস্করণাঁটকেও বাঁদ 
শ্রদ্ধেয় পাঠকবন্দ সাদরে এবং সাগ্রহে গ্রহণ করেন, তাহলে আমার সকল শ্রম 
সার্থক বলে মনে করব। শ্রদ্ধেয় পাঠকবন্দকে জানাই আমার হাঁ্দক ভান্তপূর্ণ 
প্রণাম । 

যীর্ধাম্ঠর জানা 


ভিতীয় সংকরণ $ এখান থাকই শুরা 


শ্রীচৈেতন্যের অন্তধানন রহস্য-এর প্রথম সংস্করণ এক মাসেরও কম সময়ের মধে 
গনঃশেষ হয়েছে । এতে স্প্টই বুঝতে পারাছ চৈতন্যদেবের তরোধান সম্পকে 
সাধারণ মানুষের কৌতুহল এখনো শেষ হয়নি । বাংলার প্রেমের ঠাকুরের শেষ দিন 
কিভাবে শেষ হয়েছিল তা" জানতে সকলেই আগ্রহী । এই আগ্রহ আমার প্রাণে উৎসাহ 
জুগিয়েছে, হৃদয়ে করেছে আশার সগ্চার। নিজের অনুসন্ধান ও পারশ্রমকে মনে 
করোছ সার্থক। | 

বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহু চিঠি আমার কাছে আসতে শর করেছে পাঠকদের 
কাছ থেকে । এখনো আসছে । চিঠিগুলিতে যেমন আছে প্রশংসা, তেমান প্রন 
আছে বহ। ব্যস্ততার মধ্যেও এ পর্যন্ত আম প্রায় ৫০টি পত্রের জবাব 'দয়োছ 
যাঁদের পত্রের জবাব এখনো দিতে পাঁরানঃ একটু অবসর হলেই একে একে সকলের 
জবাব দেব। আমার অক্ষমতার জন্য তাঁদের কাছ আম অমাপ্রাথণ । আশা করি 
নজগণে আমাকে ক্ষমা করবেন তাঁরা । 

দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের জন্য ক্রমাগত তাগাদা আসছে পাঠক এবং প্রকাশকের 
কাছ থেকে। স্বভাবতই নিজেকে আমি 'বন্রত বোধ করাছ। কারণ, 'ছিতাঁয় সংস্করণে 
আরো কছু নতুন তথ্য পাঁরবেশন করতে হলে চাই আরো অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন। 
অধ্যয়ন বলতে গ্রন্থাগারে বসে অধ্যয়ন নয় ; প্রাচীন প্রামাণ্য পধাথ এবং সেই লব পণাথ 
কোথায় আছে তা অনুসন্ধান করে যেতে হবে যথাস্থানে । এখন বযাঁকাল। আম 
থাকি একেবারে গ্রামে । তাই এই অজ্প সময়ের মধ্যে ইচ্ছে থাকলেও ধাওয়া সম্ভব 
হয়ান। আঁম আশা করেছিলাম, আমার সহদয় পাঠকবর্গ আমাকে ছু নতুন তথ্য 
1দয়ে সাহায্য করবেন। তথ্যের পাঁরবর্তে প্রশ্রজালে আবদ্ধ করে আঁধকাংশ পাঠকবর্গ 
আমাকে ব্যস্ত করে তুলেছেন। সেজন্য বিরস্ত বোধ করিনি। চিঠি পেতে যেমন 
ভালবাসি, 'াঠর জবাব 'দয়েও তেমাঁন আনন্দ পাই। তাই যাঁরা ভয় ভয় করে চিঠি 
লিখেছেন, উত্তর পাবেন কি পাবেন না মনে করে, সে সংকোচ করবেন না কোন 
মতেই। 

তাই বলে কারো কাছ থেকে একেবারে সাহাব্য পাহান, একথা বললে আঁম 
গনজেকে অকৃতজ্ঞ মনে করে হাদয়ে দুঃখ অনুভব করব। প্রথমেই মনে পড়ছে আমার 
একান্ত আত্মীয় ডাঃ এস. আর. জানা এম. ভি. এফ. সি. সি পি? (0.9. 4) 
(হ্থর্ণপদক প্রাপ্ত )-স্এর কথা । 'তাঁন স্বক্ষেত্ে প্রাতীম্তিত ও একান্ত ব্যস্ত মানুষ । 


( ৬1) 


তা' সহ্েও সমগ্র বইাঁটি পড়েষে সব 2টি তাঁর চোখে পড়েছে, শুধু যে সম্পূর্ণ 
ধারয়ে দিয়েছেন তাই নয়, নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করে সংশোধন ও মতামত সহ 
গলখেও 'দিয়েছেন। ফলে ছিতীয় সংস্করণে আমার পাঁরগ্রম লাঘব হয়েছে আশাতাঁত 
ভাবে। তিনি ফটোও তুলে 'দিয়েছেন তমল্‌কের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের । প্রযোজনায় 
কয়েকটি বইও দিয়েছেন 'বাঁভন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ- 
এর পাঁরিবর্তে জানাই হৃদয়ের অকুণ্ঠ ভালবাসা । 

শ্রদ্ধেয় বিখ্যাত জ্যোতার্বদ হরিহর মজ-মদার, জ্যোতিষশাস্ত্রশ, বি. এ এল এল বি. 
( কাল) এ. সি. আই. আই. ( লণ্ডন ) মহাশয় তাঁর ৮০ বংসর বয়সেও যেভাবে অদম্য 
উৎসাহ নিয়ে আমাকে মহাপ্রভুর কোচ্ঠী সম্পকে অবাঁহত করেছেন এবং আমার বাভন 
প্রশ্নের জবাব 'দয়েছেন, তাতে আমি 'ানজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করাছ। 
ভূমিকা লেখার সময় তাঁর একটি পন্ত পেয়েছি । তাতে তান মহাপ্রভুর কোম্ঠী-সম্পকে 
লখেছেন--“আমার কাছে মহাপ্রভুর যে রাঁশচক্র আছে, তাতে মঙ্গলের সঙ্গে ২০ নং 
নক্ষত্র যুত্ত আছে। ১৯ কিংবা ২০ বা ২১ নক্ষত্রের যে কোন একাঁট নক্ষত্র থাকিতে 
পারে কিন্তু ১৮ নক্ষত্র কিছুতেই নয়--ইহাই আমার বলার বিষয়। আমি কোথা 
হইতে এই চক্রাট সংগ্রহ কারয়াছি তাহা বাঁলতে পারি না। দাক্ষিণাত্যের উনাবংশ 
শতাব্দীর (প্রীঃ অন্দ ১৮৪৬1৪৭ সনের ) একথানা গ্রন্থে দৌখয়াছিলাম মহাপ্রভুর জন্ম 
শাঁনবারে লেখা আছে শুক্রবার নয় । আবার আম যে চক্ুটি সংগ্রহ কাঁরয়াছি এবং যে 
চক্ের £665:50০৩-এ আপনাকে মঙ্গল ২০ নক্ষত্রষন্ত আছে 'লাখয়াছি এ চক্রের 
উপরে লেখা আছে--শকান্দঃ ১৪০৭/১৯ এ ফাঙ্গুনঃ শুক্রবার সম্খ্যাকাল।"** **" 

চক্রটির গ্রহ-সন্নিবেশ যে কোন জ্যোতিষীর দাঁণ্টি আকর্ষণ করিবে। শাম্তে 
আছে লগ্ন ও চন্দ্র সব্ধগ্রহদ্ধারা দূণ্ট হইলে এঁ চক্রের জাতককে মহাপুরুষ বা ভগবানের 
অবতার বলা হয়। মহাপ্রভুর রাশিচক্রে ল. গ ও চন্দ্রের উপর ৬ট গ্রহের পূর্ণ দূদ্টি 
(রাঁব, বুধ, শক, শান, রাহ ও বহস্পাঁতির লগ্ন ও চক্রের উপর পূর্ণ দূণ্টি এবং 
মঙ্গলের অর্ধ দৃষ্টি) আছে। 

এবার মহাপ্রভুর জন্মবার 'কি, সে সম্বন্ধে 'বাঁশম্ট গাঁণতাচার্য স্বগ্াঁয় এন সি 
লাহড়ীর (নিল চন্দ্র লাহড়ীর ) মত 'কি তাহা বাঁলতোছ । লাহিড়ী মহাশয় আমার 
অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। জম্মবার শুক্র কি শানবার এ সদ্বদ্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে বা 
চৈতন্যভাগবতে কোন কিছ; পাই না। প্রকৃত জন্মসময়ের নিরেশিও এ দুই গ্রন্থে 
পাইয়াছ বাঁলয়া মনে হয়না । নির্মলবাব্‌ শর্রবার বাঁলয়াছেন।' 

কোচ্ঠী সম্পর্কে এর পরেও প্রসঙ্গ আছে। ১০ই সেপ্টম্বর "৮৫ “দেশ' পান্রকার 
দেখলাম প্রখ্যাত ভায়াততাবিদ শ্রদ্ধেয় অকুমার সেন মহাশয় বরানগর পাটবাড়ী থেকে 


(৮8) 


সংগ্রহ করে শ্রীপ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি লগ্রহীন কোম্ঠীর ফটোস্টাট কপি মদ্রণ 
করেছেন। ফটোটি দেখে সহজেই বোঝা যায় কোণ্ঠরীটি খুব প্রাচীন নয়। তা না 
হোক কিস্ত আমার ক্ষদূ্র জ্ঞানে আম 'কিছতেই বুঝতে পারছি না ; রবি কন্যা রাশিতে 
বা বৃহস্পাঁত ধন্রাঁশ ত্যাগ করে মকরচ্ছ হলো কেমন করে । একথা জানিয়ে শ্রদ্ধের 
হরিহর মজুমদার মহাশয়কে লিখোছলাম। তিনি উত্তরে লিখেছেন--“দেশে” প্রকাশিত 
মহাপ্রভুর রাঁশচক্রুটি দেখে একটি কথাই মনে এসেছে । যে ভদ্রলোক এই রাশিচক্রটি 
করেছেন তাঁর 4১811091085 সম্বন্ধে £01008796069] (প্রাথামক ) জ্ঞান নাই। তার 
কারণ হয় রাব ও শক পরস্পরের দুরত্ব ৪৮” ডিগ্রী বেশী হয় না। রাব ও বুধের 
দূরত্বও প্রায় তার কাছাকাছি । মুতরাং রাবি কন্যায় এবং শুরু মনে £511000278081 
ভুল। ন্থুতরাং প্রথম দৃ্টিতেই রাশিচক্রুটি নাকচ করতে হয়। বৃহঙ্গতি এ শকাক্দে 
ধনুতেই ছিল। কারণ [. ৮. [২০1090. এ শকাদ্দে বৃহস্গতিকে ধনৃতেই 
বাঁসয়েছেন। স্থতরাং বৃহস্পাঁত & বসর ধনূতেই ছিল। 58 1২৪1081-9 একজন 
বাশম্ট জ্যোতিষী, 4891০0০199-তে তাঁর পাণ্ডিত্য অনস্বীকার্য । আপাঁন এই চক্াট 
সরাসাঁর নাকচ করতে পারেন ।” 

এরপর ১৫৮৫ তারিখে আর একটি পত্রে শ্রদ্ধেয় হপ্সিহর মজুমদার জানিয়েছেন--- 

--"এই রাশিচক্রে আরো কয়েকটি ভুল রয়েছে । রাঁব কন্যায় থাকার অর্থ হল, 
এই চক্রানুলারে মহাপ্রভুর জস্ম দেখান হয়েছে আশ্বিন মালে কিন্তু তাঁর জন্ম হয়েছে 
ফাল্গুন মাসে । 

চন্দ্র সিংহে এবং রাবি কন্যায় থাকায় মনে হয় কৃ্ণাচতুদশশ। মহাপ্রভুর জন্গাদনে 
চন্দ্গ্রহণ ছিল এবং নাট ছিল প্যার্ণমা তাথ। তা না হলে চন্দুগ্রহণ হয় ক করে। 
তারপর রবির সপ্তমে শুক্র থাকতে পারে না। রাঁবও শহুক্রের দূরত্ব ৪৮০ ডিগ্রীর বেশশ 
হয় না। বুধ ও রাবির নিকটে থাকবে ২৭৭ ডিগ্রীর মধ্যে । ফাল্গুনে জন্ম বলে রবি 
কৃম্ভে থাকবে। বৃহস্পাঁত ধনতেই থাকবে ।” 

এখন যা দেখছি, মহাপ্রভুর কোণ্ঠীর মধ্যেও লুকিয়ে আছে আর এক রহস্য । 
কোম্ঠী নিয়ে এত দশর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য হলোঃ দেখাছি আধুনিক ষৃগে এক এক 
জন গ্রন্থকার চৈতন্যদেবের এক একটি কোম্ঠী আবি্কার করে বলছেন বা দাবা করছেন, 
তাঁরটাই প্রামাণ্য । এইসব আবিচ্কারক বা দাবীদারকে নাকচ করার ক্ষমতা আমার 
নাই। জ্যোতিষ ধারা জানেন না সেই সব পাঠকদের কাছে কোম্ঠী-বিতর্ক সম্পূর্ণ 
মূল্যহীন। আমার কাছে জ্যোতিষ মানেই গাঁণত-নির্ভর উন্নত আকাশ বিজ্ঞান । 
শুন্য মানেই পূর্ণ । তাই ভাঁবষ্যৎ গবেষকদের জন্য সংগ্রহ করে রেখে গেলাম আমার 
নামান্য প্রচেষ্টার স্বাক্ষর । 


(৮111) 


শ্বিতীয় সংস্করণ দ্ুত সম্পাদন করতে হলেও, এর জন্য পারশ্রম কম কারান । এরই 
ব্রি মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে ছোটাছুটি করোছ। অনেক নতুন তথ্য নংগ্রহ করে 
সংযোজন করেছি বথাযথ চ্ছানে। এই সংস্করণ দেখলেই তা বুঝত পারবেন। 
শ্রীচেতনোর সমাধির সম্ধানে, শিক্ষান্টক, রামকৃষ্ণ ও বিবেকান্দের গোপাপ্রেম সম্পর্কে 
সুচান্তত ব্যাখ্যা, রামকৃষ্ণ দেবের প্রেম ও ভান্ত সম্পকে সহজ সরল মন্তব্য সম্পূর্ণ 
শতুন সংযোজন। প্রীচৈতন্যদেবের কোম্ঠণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন করে পুনরায় 
[লখোঁছ। ওড়িয়া পথ থেকে চৈতন্যদেবের অন্তর্ধনি সম্পকে নতুন একাট উদ্ধৃতি 
দিয়েছ । এই উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, তিরোধানের পর মহাপ্রভুকে ৪৩ মাইল 
দূরে প্রাচী নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়োছল। কোন কোন বাঙালী গবেষক এ-কাহনী 
সত্য বলে উল্লেখ করছেন। প্রথম সংস্করণে বলেছিলাম, তমলকের মহাপ্রভুর মূর্তিকে 
অপহরণের চেস্টা করা হয়েছিল। এই সংস্করণে তা” পাঁরবর্তন করে লিখেছি 
মৃর্তিটকে সত্যই চুর করা হয়োছিল। শ্যামানন্দ গোস্বামীর প্রচেষ্টায় তাঁর শিষ্য 
রসিকানন্দ্ব গোস্বামী মূর্তিটিকে উদ্ধার করে তমল.কে প্রাতিষ্ঠা করেছিলেন যথাবথ 
মযদার সঙ্গে । 

এই ঘটনা থেকে আর একটি নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল উৎকালে এবং 
গৌড়ে বৈষব ধমের যে হীন অবশ্থা চলাছল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বৃন্দাবন থেকে 
শ্রীজীব গোস্বামী এই দুই দেশের হীন অবস্থা দেখে শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও শ্যামানম্দকে 
পাঠিয়োছলেন বৈষণবধম" প্রচারের জন্য ৷ পথে বনাবষ্ুপুরে বীর হাম্বীর কর্তৃক লুশ্ঠিত 
হয়োছিল এদের ভান্তগ্রন্থ রাঁজ। নরোত্ম বিলাস থেকে জানা যায় এইসব ইতিহাস। 
ডঃ দীনেশ সেন যে বলোছিলেন, চৈতন্যের তিরোধানের পর ৫০ বছর গোঁড় ও উৎকলে 
কীর্তন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এই ঘটনা থেকে উত্ত ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। 
ঈশাননাগর, ভন্তিরতবাকর ও প্রেমাবলাস প্রভৃতি গ্রম্থ থেকে আরো বহয নতুন তথ্য সংগ্রহ 
করে যথাযথ স্থানে সান্নবোশত করেছি । ফলে গ্রম্থকলেবর স্বাভাঁবকভাবে বেড়েছে। 

ফটো সম্পকে দু'একটি কথা বলা দরকার । এই সংস্করণে বেশ কয়েকটি নতুন 
ছবি সংযৃন্ত করাহলো। নাড়ে চারশত বছর পুর্বে আঁকা প্রতাপরুদ্রের চৈতন্য 
পার্ধদগণের ছবিটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার কন্যা ম্নিপ্ধা জানা (দরবার )। সে 
এখন কলিকাতা বিষ্বাবদ্যালয়ে পোষ্ট গ্রজ্‌য়েট ক্লাসের দ্বিতীয় বর্ষের ছাব্রী। এই ছবি 
থেকে আমার পত্র শ্রীমান সুস্নাত জানা (কলিকাতা বিদ্বাবদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক ছার) 
কেবলমাত্র গ্রীচৈতন্যদেবের পেনসিল স্কেচটি বড় করে অনুরপভাবে অঙ্কন করে 'দিয়েছে। 
অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, মহিলা কাবি শ্রদ্ধেয়া হেমলতা ঠাকুরের সঙ্গে আমার 
পরিচয় ছিল না। তাই একটি পুরানো ছাব এই সংস্করণে ছ'পা হলো। ছাবাটি 
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তৎকালে আমার ও কাবি সত্যেম্্নাথ জানার সম্পাদিত বেদুইন মাসিক পান্রিকার 
ছাপা হয়েছিল। গ্টিতন্য চকোরে'র ছবিটি 'আজকাল' পাশ্রকার সৌজন্যে প্রাপ্ত । 
এজন্য তাঁদের আস্তারক কৃতজ্ঞতা জানাই । পাণ্ডিত্‌ সদাশিব রথশমারি সম্প্রীতি আবিষ্কৃত 
ভূর্জপতের এই প:র্থিটি আসল পুথি নয়, মূল পাথর অন্দালাঁপ। ছবি থেকে 
পাঠোষ্ধার করা সম্ভব হলো না। চেষ্টা করেছিলাম, দু*একটি শব্দ অন্তত উদ্ধার 
করতে পারি কিনা। কিন্তু আমি বার্থ হয়োছ। পরবতাঁকালে পাঁণ্ডত মহাশয়ের 
সঙ্গে যোগাযোগ না হলে এ বিষয়ে আমার কোন মন্তব্য না করাই শ্রেয় বলে মনে করি। 
বরানগর পাটবাড়ী থেকে আক্কৃত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঠিকুঁজাটি আবকার করেছেন 
শ্রদ্ধেয় ভাষাতত্বাবদ সুকুমার সেন মহাশয় । জ্যোতিষীদের কাজে লাগবে মনে করে 
তারও একট ছাঁব ম্বীদ্রুত হলো । 

এ পর্ধস্ত যে সব চিঠি পেয়েছি তার মধ্যে নারায়ণপুরঃ ২৪ পরগণা থেকে লেখা 
মাননায় শ্রীধ-ন্ত সমরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পতাঁট কোনর:প বিকলাঙ্গ না করে 
পারিশিষ্টে আঁবিকল মুদ্রিত করলাম । আমার শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ অনুরূপভাবে বা 
অন্য কোন ভাবে যাঁদ 'িষয়াটকে নিয়ে বিশ্লেষণ করে আমাকে লিখে জানান তাহলে 
আম বিশেষ উপকৃত হবো ও তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো । আমি 
প্রশংসা চাইছিনা, চাইছি অনুসম্ধানের পথের আলোক। অন্ধকারে আঁছঃ আলোর 
প্রত্যাশী আমি। 

তাই বলে না পড়ে বা শুধুমাত্র পৃষ্ঠা উলাঁটয়ে কোন ড্র উপাধিধারী পাঁণ্ডিত 
মুখোমুখি আমাকে যাঁদ উলটোপালটো প্রশ্ন করে আমার মত বোকাকে বদ্ধ, বানাতে 
চান, (সৌদন যেমন কোলকাতায় ঘটোছিল) তাহলে আম নাচার। যেসব পদস্তক থেকে 
সাহায্য গ্রহণ করোছি, তার নাম ও লেখকের নাম পস্তকের শেষে "গ্রন্থ-নির্দেশে' 
দয়েছি। অনুগ্রহ করে দেখলেই বুঝতে পারবেন। না পড়ে প্স্তকের নির্দেশ বা 
প্রমাণ-পঞ্জশ নাই-_এমন কথা বললে সহজেই দুঃখ পাব। 

আমার লেখা বই নিয়ে নানা বিতর্ক উঠছে। তা উঠুক। কম্দ অধথা 
আক্রমণ কেন হবে বুঝতে পারছিনা ! মহাপ্রভু প্রীচৈতন্যদেবকে আম হেয় করতে চাই 
না, সর্বদাই তাঁর কৃপা প্রার্থনা করি। যাঁরা অলৌকিকতায় 'ব্বাস করেন, তাঁদের 
বি্বাসে আমি আঘাত দিতে চাই না। আজ এই বিংশ শতান্দীতে রামকৃফ-পরমহংস- 
দেবের মত সাধক সম্পকে নানা অলৌকিক কাহনী প্রচলিত হয়ে যাঁদ ভন্তহ্বদয় তাই 
সতা বলে 'বদ্বাস করেন, তাহলে পাঁচশত বছর পূর্বের অলৌকিক কাহিনীকে বিশবাস 
করতে বাধা কোথায়! আমি শুধু বলো, গ্রীচ্তন্দেব নিজে কখনো নিজেকে 
ঈশ্বর বা অবতার বলে প্রচার করেনাঁন বা অলৌকিকতায় বিশবাসও করেনান। সেবার 


( ) 


বন্দাবনে যমুনায় রাতিতে কৃ কালীয় নাগের মাথার উপরে নত্য করছেন আর 
কাল'রনাগের মাথার মাণি জব্লছে এই কাহনী ভীষণ প্রচারিত হয়েছিল। শত 
শত লোক রানে মুলার ধারে গিয়ে তাই প্রত্যক্ষ করেছিল। তথন ই্রীচৈতন্যদেব 
বন্দাবনে। 'তান শনেই হেসে তাঁর পারিষদকে বলোছলেন ও শ্রীকৃফ নর, জেলে 
কৈবর্ত মশাল জবালিয়ে অন্ধকার রাতিতে মাছ ধরছে । তোমরা ওদেরই বলছ গ্রীকৃণ। 
ভ্রমে নকলে পাঁতিত হয়েছে বলে তোমরাও কি সেই ভ্রম করবে ! 

এই হলো মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য । তান 'আথাল-পাথাল' কথা কখনো সহা করতে 
পারতেন না। মিথ্যে অলৌকিক কথায় ি*বাস করতেন না। দাক্ষিণাত্যের সেই যে 
রামদাস ত্রাহ্্ণ যে রাবণ সীতাকে স্পর্শ করেছে বলে দ-ঃথে কাঁদতেন, মহাপ্রভু ধনূতীর্ঘ 
থেকে প্রাচীন কুমণপুরাণ পাথ আঁবচ্কার করে দৌখয়ে দিলেন ব্রাহ্ষণকে, রাবণ যে 
সীতা হরণ করেছিল, বা আগ্ পরণক্ষার সীতা, আসল সীতা নয়। 

যারা মহাপ্রভুর পণভুতাত্মক দেহ জগন্নাথে লীন হয়ে গেছে বলে মনে করে পর 
দিয়েছেন বা মনে করেন, তাঁদের 1ব*বাস থাক তাঁদের অন্তরে । 'বিবাসের মলে 
কুঠার আঘাত করলে হৃদয়ে ত লাগবেই ॥ জরা ব্যাধের তীরের আঘাতে শ্রীকৃষের মৃত্যু 
হয়েও যাঁদ তাঁর ভগবানত্বের হানি না হয় মহাত্মা গুলি খেয়েও যাঁদ তিনি আমাদের 
হদরে মহাত্মা গাম্ধী হয়ে থাকেন? হীম্দিরাজীও তেমন থাকবেন। আর আমাদের 
প্রেমের অবতার, ভক্তির মন্দাকিনী ধারা বয়োছিল যাঁর হৃদয়ে সেই শ্রীচৈতন্যদেবকেও যাঁদ 
হত্যা বা গ্মখূন--যাই করা হোক না কেন, তাতে এতটুকুও কমবে না মহাপ্রভুর মাহমা । 
আম একথাটাই মনেপ্রাণে বাস কারি । বথাথ" ভন্ত-হবদয় কলুষিত হবে না কখনো । 

ইচ্ছে ছিল এই গ্রন্থে আরো একটি অধ্যায় সংবৃন্ত করব। পাঠকবন্দের কাছ 
থেকে যে সব পন্ন পেয়েছি, সেগুলি অবলম্বন করে পাঠকের মুখোম্াখ' নামে একটি 
অধ্যায় লিখব। দেখলাম তা যাঁদ লিখতে হয় তাহলে তা হয়ে যাবে ভিন্ন একটি গ্রন্থ। 
শুধু তাই নয়- এজন্য সময়ঃ অধ্যয়ন, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানও একান্ত প্রয়োজন । 
তাই ইচ্ছে থাকলেও উত্ত অধ্যায়টি সংযোজন করতে পারলাম না। 

একজন 'লিখেছেন_-“মহাপ্রভু যখন অপ্রকট হইলেন তখন কাশী মিশ্র, রায় 
রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভোম উচ্হারা কোথায় ছিলেন? ইঠহারা যাঁদ তখন বাঁকা 
থাকেন, তাহা হইলে গহা প্রভুর অপ্রকটের পর একটি শোকবাণীও 'দিলেন না, 
গোৌড়ের বৈষবেরাও তখন গোঁড় দেশে আসিয়া একটি কথাও বাঁললেন না। তাঁর 
অন্তধানের পর দেখা যায় নিত্যানন্দের প্রভাব বাড়িয়া গেল। কৈ তান ত প:রীতে 
তাঁর অন্তধাঁনের পরের বৎসর আসিয়াছেন বাঁলয্না কোন সংবাদ জানা নাই ।” 

প্রশ্নগ্যালর মধ্যে শেষের প্রশ্নীট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ॥ এই প্রশ্নীট আমার মনে 


( 1) 


অনেকবার জেগেছে এবং প্রশ্মীটর উত্তর খবজোছি খুব নাক চিত্তে 4 এই প্রশ্নের উত্তর 
তথ্যপ্রমাণ সহ দেওয়া যায়, কিন্তু আমার পক্ষে তা কোনমতেই' সম্ভব নয় । শেষে 
হয়ত ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেনের মত আমারও অবস্থা হবে। অবথা আর এক [বিপদের মধ্যে 
যেতে চাই না। 

তা হলে প্রশ্ন উঠবে, আম এীতহাসিকের ধর্ম থেকে সহজেই 'বিচ্যত হলাম । সত্য 
প্রকাশ করার সং সাহস আমার নাই । ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় জেনেও কেন সত্য প্রকাশ 
করতে পারলেন না, বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারবেন । মহাপ্রভুর অপ্রকটের 
পর ভন্তরা শোকে মূহামান হয়ে পড়োছলেন, এমন প্রমাণ বৈফব সাহিতো কিছু কিছু 
পাওয়া যার । রায় রামানন্দ, প্রতাপরদদ্রদেব, কাশী মিশ্র মাত হয়ে পড়োছলেন। 
কোন পঁশ্ডিত বৈষব মহান্তের কাছে শ্রনোৌছিলাম, এক সঙ্গে রায় রামানন্দ সহ অন্যান্য 
পার্ষদগণকেও হত্যা করা হয়োছিল। 

ঈশ্বর দাসের গাঁড়য়া ঠচতন্যভাগবত” থেকে জানা যায়, রামানন্দ ভন্ত কবীরকে 
দীক্ষা দেওরার পর কটকের নিকট বারানসী বা বীরানসণ নামক শ্ছানে অপ্রকট হন, 
ভন্তিরত্বাকরে দেখাঁছ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরও রামানন্দ অবচ্ছান করছেন-- 


হেনকালে প্রভুর অদর্শনের কথা শান। 
অঙ্গ আছাঁড়য়া রাজা (প্রতাপরুদ্র) লুটায় ধরনী। 
শিরে করাঘাত কার হৈল অচেতন। 
রায় রামানন্দ মাত রাখিল জীবন ॥ সভন্তরত্বাকর 
শ্লীনবাস আচার্য চৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর পূরুষোত্বম ক্ষেত্রে এসে নাকি 
সার্বভোম ও রায় রামানম্দকে দেখোছলেন । 


অন্তর্ধনি অর্থে ছদ্মবেশে শ্রীচৈতন্যদেব পলায়ন করেছিলেন, এই মতকেও আম 
অস্বীকার করান । স্ব, অসম্ভব দুই-এর প্রতি য্ত্তি দেখিয়েছি। এ সম্পর্কে 
যথেষ্ট প্রমাণ চাই। প্রমাণগৃঁলি যেন ধোপে টেকে। 

বইটিকে ধতদূর সম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা করোছ। দ্রুত মনদ্রণের জন্য এবং 
আমি কলকাতা থেকে দূরে থাকার জন্য সব প্রুফ বথাযথ ভাবে দেখতে পারিনি । 
তাই হয়ত কিছু বানানভুল থেকে যেতে পারে। স্হ্ায় পাঠকবগ“ এ বিষয়েও যদি 
অবাহত করান তাহলে খুশী হবো। প্যস্তক সম্পকে চিঠি-পন্ন নিয়ঠিকানায় দেবেন । 

॥ নমামি ভন্তশন্তিকম ॥ 
শ্রীধীধষ্ঠির জানা 


প্রারভে 


'শ্রীচৈতন্যের অন্তরধনি রহস্য* গবেষণা গ্রম্থ। এ গবেষণা কোন উপাধির জন্য 
নয়। পাঁণ্ডত্য প্রকাশের জন্যও নয়। তথ্য আছে, অনুসন্ধান আছে, তত্ব কথা 
নাই। পারশ্রম করোছ, অথ" ব্যয় করে 'বাভন্ন চ্ছানে পাঁরভ্রমণ করোছ, নিজের 
জানার ইচ্ছাকে পাঁরপূর্ণ করার জন্য। কিন্তু আমার সাধ পাঁরপুরণ্ণ হয়নি। 
এখনো অনেক কিছ জানতে বাকি রয়ে গেছে। জীবনে হয়ত সে লাধ পাঁরপূর্ণ 
হবে না। 

আমার উদ্দেশ্য পাঠককে চমকিত করা নয়, আমি চাইছি পাঠককে অন:সম্ধিংসু 
করে তুলতে । পাঠক যেন আমার বই পড়ে নিজেরাও এ বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হন। তবেই আমার সকল শ্রম সার্থক হবে। বাংলা দেশের একজন "বিদগ্ধ 
সমালোচক ডঃ আহমদ শরীফ যথার্থই বলেছেন--“বাংলাদেশে দুইবার একদেহে 
অসামান্য রূপগ্‌ণের সমাবেশ হয়েছিল । একবার চৈতন্য দেহে অন্যবার রবান্দ্ু- 
শরীরে ।' সেই চৈতন্য দেহ অনুসম্ধান করতে গিয়ে আম চৈতন্য জীবনী, তৎ- 
সমসাময়িক সমাজ ও ইতিহাস মূলত অবলম্বন করেছি । 

প্রেমের ঠাকুর, বিপ্লবের গুরু, ভারত আত্মার প্রাতিভু, সাম্যবাদের নেতা ভগবান 
শ্রীচৈতন্যদেবকে কোথাও হেয় করতে চেম্টা কারনি। আম চাইছি সত্য উদ্বাটন করতে । 
এজন্য বিজ্ঞান, যৃ্তি ও ক্রিয়া যোগ-ীবজ্ঞানের আশ্রয় আমাকে নিতে হয়েছে । যেখানে 
সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেখানে আমি পরস্পর বিরোধী য্ন্ত ও সমস্যার 'বিস্তত 
আলোচনা করে পাঠককে সমস্যার মুখোমুখ দাঁড় করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন রেখেছি, 
আপনারাই বলুন কোনটি ঠিক হতে পারে । আমি সঙ্গী করতে চাইছি অন্ধকার 
পথে আমার পাঠকবন্দকে। 

অন্তধান রহস্যের দ্বারোস্বাটন করতে গিয়ে বিষয়টি যাতে নীরস না হয়ে পড়ে, 
সেজন্য গবেষণার বাঁধাধরা পথ ছেড়ে মাঝে মাঝে সরস করার জন্য কথা সাহিত্যের 
আশ্রয় নিয়েছি । এতে হয়ত গবেষক হিসেবে বা গবেষকের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়োছি, 
কিন্তু পাঠককুলকে বাত কারান । এমন হয়েছে গপ্প বলতে বলতে সহসা গুরুগন্ভীর 
[বিষয়ের অবতারণা করোছি । তাই বলে গঞ্পে কঞ্পনার আশ্রয় নিহীন। 

শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে যে ক স্থান উল্লেখ করোছ তা হলো-জগন্বাথ 
মান্দর, গুশ্ডিচাবাটী, গরুড়ন্তভভ ও তোটা গোপীনাথের মান্দর। জগল্লাথ মাঁম্দরের 
কাছেই কাশী মিশ্রের গন্ভীরাতে বাস করতেন চৈতন্যদেব। তোট। গোপানাথের মাম্দির 
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জগল্াথ মন্দিরের সা্বকটে মেম্বর তোটায় ৷ দূরত্ব সামান্যই । কিন্তু গুশ্ডচাবাটী 
মূল মান্দির থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে । অতএব গণ্ভীরা থেকে বেরিয়ে অতদর প্রভুর 
যাওয়া সম্ভব কনা বা গেলেও রথের সময় যড়ষম্্রকারা ব্যান্তগণ কতটা স্াবধা করতে 
পারবেন, অপরাধ বিজ্ঞানের সূত্র অনযায়শ তা 'বিচার করা দরকার । 

মনীষী রোমা রোলা তাঁর রামকৃষ্ণ গ্রন্থে লিখেছেন চৈতন্যদেবের মৃত্যু হয়েছিল 
এপলেপ্সিভে অর্থাং মৃগী রোগে । শ্রীচৈতনাদেব তার জীবনের শেষের 'দকে 
গন্ভীরার মধ্যে দেওয়ালে প্রায়ই মুখ ঘষতেন। এই লক্ষণ দেখে বোধ হয় 'তানি মনে 
করোছলেন--এ আর কিছ নয়, মৃগণ রোগ । এবং শেষে তান এই রোগেই মারা 
গিয়েছেন। এই অনুমানের পিছনে কোন ঘান্ত আছে বলে মনে হয় না। নবম্বীপেও 
তাঁর উন্মাদ রোগ হয়েছে মনে করে 'প্রিয়জনরা মহাঁবিষ্ণ তৈল সেবনের বাঁধ 'দিয়োছলেন । 
উদ্মাদ তানি হয়োছিলেন ঠঠিকই, তবে সে হলো কৃষণানুরাগের উম্মাদ। পরমপূরুষকে 
পাওয়ার জন্য ভন্ত হন্দয়ের একাস্তিক আকুলতা ৷ 

মহাপ্রভুর কোচ্ঠী বিচারের প্রয়োজন অনুভব করোছিলাম এইজন্য যে, কোণ্ঠীর 
ফলে তাঁর আয় কতাঁদন হতে পারে । যাঁদ 'তাঁন দায় হন তবে তা কত বৎসর। 
শুক বা শানবার তাঁর জন্ম হয়োছিল একথা আমার পূর্ববতর্গ গব্ষেকগণ বলেছেন। 
আম বলোঁছ শুক্রবার নয় চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল শনিবারে । আমার সামান্য কিছু 
জ্যোতিষ চট আছে। আমার সিম্ধান্ত যে ঠিক, একথা সুন্দরানন্দ বদ্যাবিনোদের 
আলোচনা পড়ে বিশ্বাস করলাম ॥ চৈতন্যচারিতামৃতে আছে। 

সিংহ রাশ সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ। 
ষড় বর্গ অল্ট বর্গ সর্্বসূলক্ষণ ॥ 

সূন্দরানন্দ বিদ্যাবনোদ তাঁর শ্রীচৈতন্যদেব' পুস্তকের পাদটীকায় 'লখেছেন £-- 
৮৯২ বঙ্গাব্দ, ১৪০৭ শকান্দ, ১৪৮৬ শ্রীন্টাব্দ। ১৫৪২ সংবতঃ ২৩ ফালগুন, 
শনিবার । এ দিন প্ার্ণমা তাঁথর ৪০ দণ্ড ১৩ পল অবাচ্ছিতি ছিল ; মতান্তরে উহা 
প্রায় ৪২ দণ্ড । পূর্বফাঙ্গুনী নক্ষত্রের মান ৫০ দণ্ড ৩৭ পল। শ্রামম্মহাপ্রভুর 
আঁবভবি-কাল-_-সুষোদিয় হইতে ২৮ দশ্ড ৪৫ গল পরে। সেই 'দিন দিবামান প্রায় 
২৯ দণ্ড ছিল। সুতরাং সম্ধ্যার প্রাক্কালে ৫টা ৫২ 'মানটে ( নবন্বীপের সময় ) 
শ্রীগৌরহারর আবভবি। ইংরেজ মতে “জুলিয়ান ক্যালেন্ডার" অনুসারে গণনায় ১৪৮৬ 
গ্রন্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং অধুনা প্রচলিত গ্রেগরিয়ান ক্যালেপ্ডার' অনুসারে 
১৪৮৬ শ্রীন্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী শ্রীমম্মহাপ্রভূর আবিভবি। 

প্রভুর আঁবভাঁব কালে সিংহ লগ্ন ও সিংহ রাশি; রাব, বুধ ও রাহু মূল 
1ন্রকোণে ) কুভতম্থ ; বৃহঙ্পাঁত দ্বগৃছে উচ্চ প্রায় মঙ্গল সহ ধনুতে £ শনি উচ্চপ্রায় 
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বৃশ্চিকন্থ ; শুক্র উচ্চ প্রায় মেষস্ছ ; চন্দ ও কেতু মূল কোণে সিংহ লগ্ন্থ ছিল। 
এঁ লগ্ন রাঁবর ক্ষেত, চন্দ্র হোরা, মঙ্গলের দ্রোপ্রাণ 5 শুকরের নবাংশ ; শুকরের দ্বাদশাংশ 
ও বুধের িংশাংশ--এইরূপ শুভ বড়বর্গ বৃত্ত । নবমপাঁত মঙ্গল, দশমপাঁত শুক্র ও 
সপ্তমপতি শান উচ্চ প্রায়, বৃহস্পাঁতি স্বন্থ হইয়া ধর্ম্থানগত শক্ুকে পূর্ণভাবে দুষ্ট 
করিতেছেন ; মঙ্গল ও বৃহস্পতির পণ্চমে শুভ যোগ, জগ্মে বৃহস্পাঁতর পূর্ণ দৃষ্টি 
ছিল।” (পৃচ্ঠা ৫৮)। 

বার ফলে এবং কোচ্ঠীর ফলে দেখা যাচ্ছে জাতকের ৪৫ থেকে ৫৫এর মধ্যে 
মারক যোগ আছে। তবে চক্রান্ত জাল ছিন্ন করার মত কৌশলও জাতকের থাকবে। 
কোচ্ঠশর ফল হিসেবে এ বয়সে তিরোভাবও হতে পারে । 

শ্রচৈতন্যদেবের তিরোভাব পালন সম্পর্কে পাঁরাঁশন্টে যে প্রব্ধাট 'িখোঁছ, তা 
ীলথতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র ভন্রাচার্য মহাশয়ের একটি প্রবন্ধের বিশেষ সাহাষা নিয়েছি। 
এজন্য তাঁর কাছে আম চিরকাল কৃতজ্ঞতা পাশে আবম্ধ থাকব ॥ 

তোটা গোপপনাথের মার্ত আবি্কার সম্পর্কে দ?'একাঁট কথা বলতে চাই। 
প্লীচৈতন্যদেব এই বিগ্রহটি বালি খড়ে আঁবন্কার করেছিলেন । এজন্য তাঁকে আম 
্রত্বতত্বাবদ আবিষ্কারক নামেও ভূষিত করেছি । এই বিষয়ের উপরে একটি স্দদীর্ঘ 
প্রব্থ লেখা বায় । এই মূর্তিটি সম্ভবতঃ জগন্াথ মন্দিরের গাত্রেই সান্নীবপ্ট ছিল। 
বিধমশ মুসলমান আরুমণের ফলে ১৪০১ খ্রাণ্টাশ্দে হুসেন শাহের সৈন্যগণই মণৃর্তীটিকে 
ভেঙ্গে যমে*্বর তোটায় নিক্ষেপ করোছল। তারপর মূর্তিটি বাল্দকার মধ্যে চাপা পড়ে 
ধার। সেই চাপা পড়া মৃর্তাটই মহাপ্রভু আবিষ্কার করেন। 

উৎকল কলা শিল্গের হাতহাসে দেখা যায় কাঁলঙ্গের আধিকাংশ মান্দরেই যে 
সক্ষ্ন কারুকা আছে, কিন্তু জগতাথ মাম্দরে সেই শিক্পস্থাপত্য অন্ুপপাচ্ছিত। 
কেন? এর উজ্তরে আক্ত থেকে একশত বৎসর পর্বে প্রত্বতত্বাবদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
বলোছলেন--“মাম্দরে যে 'বিস্তত কারদুকার্ষের অভাব চোখে পড়ে--যার জন্য একে 
নিরাভরণ মনে হয়--তার কারণ তৎকালে এই প্রদেশে শিজ্পকলার অধঃপতন নয় । 
তার প্রকৃত কারণ হল পুরু আন্তরণ। যে সব সক্ষম কারুকার্য নম্দিরের সোন্দর্য 
ও শ্ীবৃদ্ধ সাধন করোছিল তার প্রায় সব কিছ ঢাকা 'ছিল চদনের পর; আন্তরণে |” 

তাঁর একথা যে কতদূর সত্য তা বুঝতে পারা গেল ১৯৭৩ গ্রীস্টাষ্দে মন্দির 
সংস্কার করতে গিয়ে ॥ পাঁচজন বিশেষজ্ঞের একটি দল এই কার্য পরিচালনা করছেন। 
এ*দের নেতা হলেন প্রত্বতন্ব প্রকৌশলী শ্রাঁশাথল কুমার চৌধুরী । মাঁন্দরটির প্রথম 
ধনমাণ কার্য শেষ হয়েছিল ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে । তখন মন্দিরের প্রধান স্থপতি ছিলেন 
ভাম্কর পশ্ডিত। এই পুস্তকে পূরাতত্ব সর্বেক্ষণের সৌজন্যে প্রাপ্ত দুটি ছবি মনীদ্রুত 
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হলো । এই ম্তিগাঁল পুরু চুনের আন্তরণে ঢাকা ছিল । রাধা কৃফের বিগ্লহের রাধার 
মন্তক ভগ্ন ছিল। এখন তানেই। মন্তকটর ভগ্গাংশ মাম্পরের স্বাত্েকটে প্রোথিত 
ছিল। মাটি খড়ে পাওয়া গেছে। তাই আবার ষথাম্থানে লাগিয়ে দিয়েছেন 
স্থপাঁত। বদ্ধ মূর্তিটও চুনের আস্তরণ খাসিয়ে বের করা হয়েছে। তাই এককালে 
মান্দরে বৌদ্ধদের প্রভাব যে ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। মাম্দরের ভূমিতল 
থেকে বড় অংশ পর্বস্ত সংস্কার করা হয়েছে । পুরো মান্দরাটর সংস্কার হলে দেখা 
যাবে শ্রীচৈতন্যদেবের আবিষ্কত গোপীনাথের মযার্তাটও মন্দিরের কোন অংশ থেকে 
ভাংগা হয়েছিল, আর তখান বোঝা যাবে তোটা গোপীনাথ কেন নুয়ে আছেন। 
আর তখান প্রমাণিত হবে আমার অনুমান কতদূর সত্য । 

এই গদুন্তক রচনা করতে কোন কোন গ্রশ্থের সাহায্য নিয়োছি তার একাঁট তালিকা 
গ্রদ্থের শেষে দিয়েছি । এছাড়া যাঁপা গ্রম্থ ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে সাহাব্য 
করেছেন, তাঁরা হলেন পৃজ্যপাদ আচার্য স্বামী শুদ্ধানম্দ গার (সেবায়তন, 
ঝাড়গ্রাম ) 'ন্রিদস্ডী ভিক্ষু ভান্তশরণ নারায়ণ মহারাজ (কাঁলকাতা )। এদের কাছ 
থেকে বৈফব গ্রম্থ ও পাতঞ্জল ভাব্য সংগ্রহ করোছ। এছাড়া পন্ন-পান্রকা ও জগন্নাথ 
মন্দিরের আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন স্বনামধন্য ডান্তারঃ লেখক ও ফটোগ্রাফার, 
আমার আত্মীয় ডঃ এস. আর. জানা । বম্ধুবর কমল কুণ্ডছুর কাছ থেকে পেয়েছি 
একটি ফটো । প্রকাশক শ্যামসূম্দর শাহ্‌ সংগ্রহ করে দিয়েছেন শেষ মুহূর্তে দুশট বই। 
বরগোদা বাণীকুঞ্জ গ্রামীণ পাঠাগার আমাকে অকুপণভাবে তাঁদের চৈতন্যবিষয়ক 
পৃন্তকাবলশ ও অন্যান্য মূল্যবান গ্রস্থরাজি 'দিয়েছেন ব্যবহার করতে । এদেরকে 
শুধু কৃতজ্ঞতা জানালে ধাণ পাঁরশোধ হবে না। এরা কৃতজ্ঞতার পাত্র নন এরা 
আমার পরম শুভানধ্যায়শ আআীয়ঃ বন্ধু, গুরু ও উৎসাহদাতা । 

পুস্তকটর পাশ্ফালপি প্রথম শুনে যাঁরা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা বুগিয়েছেন এবং 
বাবধ পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা হলেন বম্ধুবর শ্রীবূত হরেক মাইতি (শ্রণগুরু প্রেস, 
তমলুক), দ্যোতনা পান্রকার সম্পাদক সুনীল কুমার জানা, ডুগভুগি পান্রকার 
তত্বাবধায়ক, প্রশান্ত দাসঃ গবেষক ও লেখক ডঃ তারাশস মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত মণ্ডল, 
( কিউরেটর, তাম্রীলস্ত মিউঁজিয়ম ) সাহিত্য জশবনের প্রথম উন্মেষক হদ্ধের সাহাত্যিক 
শ্রীধৃত সুধীর কুমার শল্লিক (রেন্র, শালবনী উচ্চ বিদ্যালয় ) মহাশয় । এ'দের 
উৎসাহ, পরামর্শ আমাকে আমার দরিদ্র-জীবনে চলতে যুগিয়েছে জীবন-রস। ধণা 
আম সারা জীবন এদের কাছে । আমার পত্র শ্রীমান্‌ জুম্নাত জানা, কাঁলকাতা 
বম্বাবদ্যালয়ের ছাত্র, তার প্রচেন্টা উদ্যোগ না থাকলে এই প.ন্তক এত শীঘ্র প্রকাশ 
সম্ভব হতো না। সকলের কাছে প্রার্থনা কর তার ভবিষ্যৎ সুন্দর ও শুভ হোক । 


( আঃ ) 


পূরীতে ১৯৩৬ ও *৩৭ শ্রীম্টাব্দে শ্রচ্ধেয়া হেমলতা ঠাকুর ( বড়মা ) আমাকে 
যেভাবে স্নেহ ও আশীবদি করে 'বাভন্ন তথ্য অনুসম্ধানে সাহায্য করোছিলেন, সে 
ধাণ এ জীবনে শোধ করতে পারব না। তানি কাঁবগূরু রবান্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রাতুষ্পৃত্র- 
বধ্‌,। এই মাহলা কাব পূরীতে বসম্তকুমারী বিধবা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা । 
শা্তনকেতনে এবং পুরীতে “বড়মা' নামে সমাঁধক প্রাসদ্ধা। তিনি উৎকালে 'বাভন্ন 
চ্ছানে পন্ত ?লখে না দিলে আমার অনুসম্ধান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। তান আর 
ইহজগতে নেই । আজকের দিন বেচে থাকল সব থেকে বেশী বোধ হয় 'তাঁনই 
আনাম্দত হোতেন। তান যেখানেই থাকুন আমায় আশীবার্দ করুন--এই কামনা করি 
আমার জীবনর্দেবতার কাছে । 

পূস্তকটির পাঁরাশষ্ট অংশ বিশেষ মূল্যবান । মূল পুস্তকের মধ্যে যে সব তথ্য 
ব্যস্ত করা সম্ভব হয়ান এবং পড়তে পড়তে যে সব প্রশ্ন পাঠক-হদয়ে দেখা দেবে তার 
উত্তর দিতে চেষ্টা করোছি এই পরিশিষ্ট অংশে । 

পাঁরশেষে ময়না প্রকাশনীর কর্ণধার স্নেহভাজন শ্যামসুশ্দর সাহ প.ুস্তকটি 'নার্দষ্ট 
সময়ে প্রকাশ করার জন্য যে পাঁরশ্রম এবং অর্থব্যয় করেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয় । 
তিনি বয়সে তরুণ ॥ তাঁর অধ্যবনান্ন, প্রচেষ্টা সফল হোক-_জীবনে উত্তোরত্তর প্রাতিষ্ঠা 
বাড়ুক--এই কামনা কার শ্লীগৌরসূন্দরের ঈ্ীপাদপদ্মে । 

সবশেষে আমার গুরুসদৃশ পাঠকবর্গের কাছে আবেদন, পড়ে এর শ্রুটি-বিচ্যাতি 
বা কোন তথ্য ঘাঁদ তাঁদের জানা থাকে বা কোন প*থ-পন্র এই বিষয়ে দিয়ে আমায় 
সাহাষ্য করেনঃ কিংবা নিম্ন ঠিকানায় আমায় জানান তাহলে বিশেষ উপক্কৃত হবো । 
আর কেউ যাঁদ এাবষয়ে গবেষণা করতে চান, তাহলে আমার 'নিজদ্ব পঠাথশালা ও 
গ্রদ্থাগার উদ্মন্ত থাকবে তাঁদের সহযোগিতা করতে । 

আজ পাঁচশত বৎসর পরে সত্য হয়েছে কাবরাজ গোস্বামীর বাণী £ 

পৃথিবীতে আছে ষত নগরাঁদি গ্রাম । 
সর্বত্র প্রচার হোক চৈতন্যের নাম ॥ 

পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন, তাঁরা চেষ্টা করুন আরো তথ্য সংগ্রহ করতে। 

গবেষণা করুন শ্রীচৈতন্য-সম্পরকে। নিষ্ফল তাঁরা হবেন না, কেন না £ 


অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোর রায় । 
কোন কোন ভাগ্যবানে দোঁথবারে পায় ॥ 


যুধিষ্ঠির জানা 
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যুগাবহাব মহাপ্রভু শ্রীকফচৈতনা ভারতণর পাঁচশত বৎসর পাত উৎসব পাশথবীব নানা 
স্থানে বিপুল সমারোহে পালিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর জন্মস্থান নদায়ার 
মায়াপুরে সাড়ম্বরে বৎসরব্যাপশ্ন এই উৎসবের পাঁরসমা্তিও ঘটেছে । কলিকাতা সহ 
পাঁশ্চিম বাংলার বাঁভন্ন স্থানে ইতিমধ্যে পালিত হয়েছে এই উৎসব । শুনেছি প্রেমাবতার 
শ্রীচেতনোর এই পাঁচশত বৎসর প্নীত উৎসধ চলবে পুরো দ2বৎসর ধরে । ভন 
অন্্ঠানের মাধ্যদে ভারতের 'বািঁভন্নস্থানে পালিত হবে শ্রীচৈওন্যদেবের পঞ্চশত বর্ষ 

পি মহোৎসব । 

এমনি শুভ মুহূর্তে শ্রীচৈতনা সম্পর্কে আমি যে অজ্ঞাত বিষয়ের আলোচনা 
করতে চাইছি, তা যেমন রহন্যাবৃত, তেমনি কঠিন ও দ:ঃসাহাসিক কর্ম । 

আমার গনে বার বাব শ্লীচৈতনা সম্পর্কে যে প্রশ্নগল ভিড় করে এসেছে তা হলো- 
যাঁর মহান ব্যান্তত্ব_হিন্দু-মহলনানকে বে'ধোছল একসূত্রে, যান প্রচার নরোছলেন 
প্রেমের ধর্ম, জাওপাও সাম্প্রদান্নিকতার বেড়াজাল 'দিয়ৌোছলেন ভেঙ্ে, বইয়ে ছিলেন 
ভঞগ বন্যা । 'যাঁন সকল মানুষকে ভাই বলে িয়োছিলেন বুকে টেনে-যরি প্রেরণায় 
বহ্দসাহিতো এসোছিল রেনেশা' 'যান প্রচার করোছলেন মানব ধর্ম-_ বৈষ্ণব ধর্ম । 
সেই যুগন্ধর মহাপ-্-ষের মহাপ্রয়াণ কেন থাকবে এমন রহস্যাবৃত £ 

হ্রীচেতন্যের প্রথম বাংলা জীবনী লেখক কবি বৃন্দাবনদাস। যখন শ্লীচৈতনোর 
বয়স বাইশ বছর তখন জন্ম হয় বৃন্দাবনদাসের। যখন 'তাঁনি অন্তরধনি কষেন, তখন 
বৃ"দাবনদাসের বয়স হয়েছিল ছাদ্বিশ বছর । কাব অবশা গ্রীচেতনা মহাপ্রভূকে চাক্ষুষ 
দর্শন কৰেননি। না করলেও তবু স্বীকার করতেই হয় তান ছিলেন চৈতন্যের 
সমসানায়ক । অতএব ভার সংগৃহীত তথ্যাবলী অনেকাংশে সত্য ও নির্ভরযোগ্য | ভান 
ছিলেন শ্রীবাসের ভাই" নারায়ণ দেবীর পূত্র। এই নারায়ণণদেবী ছিলেন প্রভু 
নিত)ানন্দেব শিষযা। যখন ব্ন্দাবনদাস মহাপ্রভুর জীবন রচনা করেন, তখন প্রভু 
নিভ)ানন্দ বাঁবকে তথ্যাদি দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য পর | কবি শুধু যে নিত্যানন্দ- 
নির্ভর ছিলেন তাই নয়, নিত্যানন্দ ছাড়া তিনি অদ্বৈত আচাযণ গদাধর পাঁণ্ডিও, শ্রীবাস 
প্রভৃতি অনেকেব কাছ থেবেই নানা কাহিনী ও ঘটনাঁদি সংগ্রহ করেছিলেন । 


৪ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


কবি ব্ন্দাবনদাসের পরবররণ কালে বাঁরাই শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখেছেন, তাঁরা 
সকলেই বন্দাবনদাসের মূল কাঠামোকে অক্ষুঞ্ন রেখে নিজেদের তথ্য ও তত্ব সংযোজন 
করেছেন। অথচ পরবতঠকালে বৃন্দাবন দাসের রচিত ও অধ্বিকাচরণ ব্রহ্ধাচারীর 
আবিষ্কৃত শ্রীচেতন্যেদেবের অস্তধনি-কাঁহনীটি কেহই গ্রহণ করেন নি ? 

সাধারণতঃ দেখা যায় অনেক মহাপ্রুষ বা বিখ্যাত ব্যান্তিদের জন্ম নিয়ে থাকে 
নানা মতভেদ । কিস্ত; যখন সেই 'বখ্যাত মহাপুরুষগণ মহাপ্রযাণ করেন, যাঁদ তখন 
কোন দঘণটনা না ঘটে, ভাহলে দেশের আপামর জনসাধারণ তাঁর মহাপ্রয়াণের যথাযথ 
1ববরণ জানতে পারেন । কারণঃ সেই মহাপুরুষ যেমন ভাবেই জন্মগ্রহণ বরুন না 
কৈন, তাঁর কশতিরাশি মত্যুকে রহস্যাবত করতে পারে না। যেমন করেই হোক তাঁর 
গত্যুরহস্য আবিজ্কৃত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রচৈতন্যর অন্তধান রহস্যে আববণ 
উন্মোচন হলো নাকেন ? 

এসব প্রশ্ন আমার জিজ্ঞাসাকে যখন করে তুলেছে উত্তাল, তখন ছঃটে গিয়েছি বৈষ্ব 
মহান্তগণের পদপ্রান্তে। জিজ্ছেন করেছি, প্রেমের ঠাকুন হ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্যাট 
[ক-যাদি অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে দেন তাহলে মেটে আমাব মনেব আকুল জিজ্ঞাসা । 

এ 'বষয়ে তাঁরা নানা জনে নানা কথা বলেছেন । তাঁদের কথা শুনে আমাব মন ত 
তঁপ্তলাভ করোঁন, আঁধকভ্ত প্রশ্নের পর প্রশ্ন একে একে এসেছে ভিড় করে, আমাকে 
উদ্বুদ্ধ করেছে প্রকৃত রহসা জানার জন্য । আম পড়ছি চৈতন্য সম্পাঁকত নানা 
পূস্তক। জুটে গিয়েছি সুদূর উীঁড়ষ্যায়। অনসম্ধান করোছি পাগলের মত, যেন 
কতকটা নেশাগ্রন্ত হয়ে । জিজ্ঞেস করেছি পুরীর জঙ্ন্নাথ দেবের পাণ্ডাদের । তাঁদের 
কারো কারো মুখে শুনোছ শ্রীচৈতন্যদেবকে নাকি হত্যা করেছে পুরীর মান্দরের 
পাণ্ডারা। আবার কেউ কেউ ভয় দেখিয়েছেন, এসব কথা যেন কাউকে জিজ্ঞাসা না 
কঁরি। জিজ্ঞেস করলে আমারই বিপদ হতে পারে । 

আমি ভেবেছি দিনের পর দন, রাঁত্রর পর রাত্র। কেন, কি আমার অপরাধ ! 
যাঁর প্রভাবে বাঙালীর মানসক্ষেত্রে ঘটেছিল সর্ব তোমুখী বিকাশ, দেখা দিয়েছিল 
বাংলা সাহতো প্রথম হথ্যানসৃতি ও হতিহাস-চেতনার উন্মেষ, আর যাঁর পারকর- 
নূন্দের জীবনচাঁরতই বাংলা সাহত্যে এীতহাসিক 'চন্রাঙ্কনের প্রথম প্রয়াস, তবে কেন 
সেই শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের শেষ অধ্যায় এমন রহস্যাবৃত 3 

সেত খুব বেশশীদনের কথা নয়, মাত্র পাঁচশত বছর পূর্কে যানি এসৌছিলেন 
এবং তরি সমসময়ে যখন তাঁর জীবনচারত রচিত হয়োছিল, আর সেই সময়ের গ্রাম, 
জনপদ প্রভৃতির আজো যখন বিলুশ্তি ঘটেনি, তখন কেন জানা যাবে না তাঁর শেষ 
জীবনের শেষ দিনাঁট কিভাবে কোথায় শেষ হয়েছে । 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য ৫ 


এসব প্রশ্নের উত্তরে সবাধিক উত্তর যা পেয়েছি তা হলো শ্রীচেতন্য 'ছিলেন 
নররপী ভগবান-জীবন্ত জগন্নাথ । অতএব তাঁর নরর্‌প শ্রীপ্রীজগল্লাথের দার্‌ময় 
দেহেই লীন হয়ে গিয়েছে, এইটিই বোধহয় সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সতা। 

কস্তু আমার ইতিহাস-সচেতন মন সহজে এ কথা সত্য বলে মেনে নিতে পারেনি । 
ই৩হাস এহ সহঙ্গে সব কিচু বিশ্বাস করে নেবে না। ভগবান 1তান তরি হৃদবত্তার 
অন্তব-সভায় । যার স:স্ট আছে? তার ধবংসও আছে । যার জন্ম আছে: তার মত্যুও 
আহে । পঞ্চভূভাওনক দেহ বিলীন হবে পণ্ভূতেই । তাছাড়া রন্ড-মাংসের শরার 
কখনো লন হতে পারে না কোন জড় ধস্তুর মধ্যে। তাই কোন মতেই বিশ্বাস 
বরা বায় না মহাপ্রভূব শ্রীঙ্গ লন হনে গিয়োছিল জগযাথের দারুময় অঙ্গে। 

তাছাড়া শ্রীচৈতনা যাঁকে ভগবান বলে ভন্তিতে বিভোর হয়োছিলেন, সেই শ্রীকৃষের 
মতুযুও হয়োছিল এবং তাঁর মৃতদেহ সৎকারও করা হরোছল । এসব তথ্য মহাভারতে 
মুষল পর্বে আছে। 

তওঃ শরীরে রামস্য বাসুদেবস্য চোতয়োঃ | 
আনায় দাহয়ামাস পুরুষে রাপ্তকারাভিঃ ॥৩১ 
॥ মহাভারত, মৃযল পর্ব ॥ 

অজর্নন বৃফি বংশের বন্ধু ও পঁরিজনবর্গকে নিয়ে সম্যকৃভাবে করলেন উদক 
ক্রিয়া। প্রেতকৃতাও সম্পাদন করলেন কুলস্তীদের নিয়ে। শুধু তাই নয়, রাম ও 
কৃষ্ণের শরারাংশ খোঁজ করে আপ্তক্রিয়া বা দাহকার্য সম্পন্ন করলেন । 

ওবে কেন শ্রীচৈভন্যের ক্ষেত্রে এমন প্রহোলকা। যে কয়েকটি গ্রন্হে মৃত্যু-সম্পর্কে 
তথ্যাদ পাওয়া গেছে, ভাও এক রকমের নয় । কিন্তু তাঁর যেভাবে যেখানেই দেহত্যাগ 
হোক না কেন, সেই জড় পঞ্চভূতাতমক মায়িক শরীরটা গেল কোথায় 2? এতবড় একজন 
মহাপুরুষ, যিনি বঙ্গ ও উঁড়িষ্যাবাসীর অন্তরের অন্তরতম স্থলের প্রেমের ঠাকুর, তরি 
মরদেহাট হারিয়ে গেল কোথায় 2 

কই বৃদ্ধ, মহাবীর, নানক, ধীশত, হজরত মহম্মদ-_এ*দের মৃত্যু নিয়ে ও 
এশন প্রহেলিকার সৃষ্টি হয়নি। এ*দের সকলকেই দাহ বা সমাধি দেওয়া হয়েছে। 
এ*দের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনার গল্প পল্লা্ত হয়ে ভন্ত-হ্ৃদয়কে আবেগাপ্র:৩ 
করেছে, কিন্তু মৃত্যু নিয়ে সৃষ্টি হয়ান কোন রহসা, কোন অলৌকিক গ্প। তবে 
কেন সৃষ্টি হলো দারু-দেহের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের লীন হওয়ার কাহনী ! 

এীতিহাসিকের ধর্ম হলো একাস্তক নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যানুসন্ধান করা। তাই 
বলে কারো ধর্মে আঘাত হানতে আমি চাই না। যাঁরা চৈতন্যদেহে ঈশ্বরত 
আরোপ করে অলোৌকিকতায় বাস করেন, তাঁদের কাছে আমি জড়ব্ুষ্ধসম্পন্ন 


৬ শ্রীচৈতন্যের অন্তধাঁন রহস্য 
মানুষ বলে প্রত্যাখ্যাত হবো হয়ত, িল্ত্ ধর্ম বা ঈশ্বর বি“বাসে অলৌকিকতা নেই। 
শ্লীচৈতন্য নিজেও অলোকিকতায় 'িমবাস করতেন না। তাঁকে কেউ “ভগবান' বললে 
তানি অসন্তুষ্ট হতেন । এসব প্রমাণ তাঁর জীবনেই বহুবার ঘটেছে । পাঠক চৈতন্য- 
জীবন পাঠ করলেই একথা সত্য কিনা উপলামষ্ধ করতে পারবেন । 

আমার মধ্যে ধম'বোধ কতখানি আছে জানি না, আম কিন্তু মহাপ্রভূ শ্রীচৈতনাকে 
একজন শ্রেষ্ঠ দার্শীনক, মহান বিপ্লবী, শুধু তাই নয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
যেত্রিরত্ব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করে বাংলা তথা ভারতবর্ষে নবজাগরণের সত্রপাত 
করোছিলেন তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ব বলে হৃদয়ের এদ্ধার্ঘয নিবেদন করি। এই 
ন্রিরত্ধের অন্যতম দু'জন হলেন রঘুনাথ িরোমাঁণ ও স্মার্ত রঘুনন্দন। এই 
দু'জনকে “রাজা” উপাধি দেওয়া যায় । আর শ্রীচৈতন্দেবকে ডঃ দীনেশচন্দু সেনের 
ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়--“অনপবয়সে সর্বশাস্ত্ে ব্যংপাত্ত লাভ কণিয়াঁছলেন, 
কিন্তু; তিনি শুচ্কপত্রের ন্যায় সেই শিক্ষা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সদ্যঃ বিকশিত 
উৎকৃষ্ট মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব দেখাইয়াছলেন। প্রথম দুইজনের সমকক্ষ আছে, কিন্তু 
তৃতীয় জন (শ্রীচৈতনাদেব) তুলনারহিত গ্রানবজাতির তপসার ফলস্বরূপ 1” 
_-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃচ্ঠা ১৬৮। 

আজ এই প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতনাদেবের পাঁচশত বর্ষ পর্ভ উৎসবে তাই 
শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহসোর আবব্ণ উন্মোচনকেই আমার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘয বলে 
মনে করে এই দুঃসাহসিক কমে: ব্রতী হয়োছ। আজ থেকে বাইশ বছর পূর্বে আম 
আমার “বৃহত্তর তামীলগ্তের ইতিহাস" রচনার সময় কাব বাসুদেব ঘোষ সম্পর্কে 
আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীচেতনোর অন্তধনি সম্পকে আলোকপাত করোছিলাম' কিন্তু 
এবারের তথ্যাদি এবং অন:সম্ধান সেই তুলনায় যেমন িস্ময়করঃ তেমাঁন চমকপ্রদ | 

সুদ্ঘ বাইশ ব্ছর ধরে অধ্যয়ন, অনুসন্ধান এবং ভ্রমণ করে শ্রীচৈতন্যের অন্তনি 
রহসা সম্পর্কে যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাই আজ পাঠকবন্দের হাহে তুলে দিতে 
চাই। আমার এই অনসন্ধান এবং অধায়থ যাঁদ কোন ইড্হাসপ্রেমী পাণককে 
শীচেতনা সম্পর্কে জানতে উৎসাহী করেঃ ওবেই মনে কবব নকল শ্রম সার্থক। 





1এক | 





দয প্রপ্ন আজ আমার মনে জে'গছে, নেই একই প্রপগ্ন আমার পর্বে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, 
রাবাহাদুব খগেন্দ্ুনাথ মিত্র ডঃ িমানাবহারী মজনমদার, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও 
ডঃ প্রধদেব মুখোপাধার প্রভীত গঁবেধকগণ্ মনেও উপ্য হয়োছল এবং তাঁরা 
গরেনণা কৰে তাঁদের গবেষণার ফলাফল তাঁদের স্বনচিত পদুস্তকে গ্রকাশ করেছেন । 

উতংনাহণ পাঠকবর্গ দীনেণবাবৃব "সৈএনা এণ্ড হিঙ্গ এজ”* ডঃ মজুমদারের 'চৈতনা- 
চ1ব25ব উপাদান” পড়লে অনেক তথ্য জানতে শাববেন। বায়বাহাদব খ গেন্দ্ুনাথ 
ত্র মনে করতেন গৌরাঙ্গদেবের দেহ গান্ডচা বাড়ীব কোথাও না কোথাও সমাধিস্থ 
আছে । ডঃ দশনেণবাবৃরও ধাবণা ধছল জনল্াথের পাণ্ডাগণ তাঁকে নিমমিভাবে 
হতা কবোছল । ডঃ নীহাৰবাব নাঁক প্রাণের ভয়ে হ্ীগোরাঙ্গের মৃত্যু রহসাটি 
পন ও উদ্বাটন কবতে চানানি । 

ডঃ জয়দেব মৃখোপাধায় দীর্ঘকাল উীঁড়ষ্যায় বান করছেন, নিজে উড়িয়া 
ভাবা ?িখেছেন এবং বান উাড়রা পথ থেকে সৈহনানম্পাকঠ তথ্যাদি উদ্ধার 
পরে তাঁব বই “কাঁহা গেলে তোমা পাই? (৯ম খন্ড) প্রকাশ করেছেন । বইটি উপন্যাসের 
কাধদায উপনাসাকারে সুখপাঠ্ায করে লিখেছেন 1 পড়তে খুব ভাল লাগে? ধরলে 
ভাড়া যায না। কিন্তু এই গ্রম্থাটতে [তান শেষ কথা ছু; বলেনাঁন । পাঠকবন্দকে 
এমন একটা জ্ঞায়গায় নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়েছেন, যেখানে পাঠককুল সমস্যা আর 
ধাঁধায় নিজেরাই ধাঁধয়ে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছেন । এধযেন এক সাড়া জাগানো 
[ডটেকটিভ্‌ উপনাস। সাত্র অনেক পাওরা গেল, কিন্তু শ্রীচেতনা হত্যার কোন 
আসামকেই ধরা গেল দ,। তান অবশ্য বলেছেন, এই পাস্তকের দ্বিতীর খণ্ডে 
নীচেতনোব অন্তর্ধনি রহপোর আবরণ উন্মোচন করবেন । % 

“নাঁহা গেলে হোমা পাই' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ৯৩৮৫ সালে আফ্মঢ 
মাসে রথযান্লরার সময় । তারপর দীর্ঘ নাত বছর আঁতক্রান্ত হলো আজো ২য় খণ্ড 
প্রকাশিত হয়ন। এবার পুরী গিয়ে জানলাম তাঁর মায়ের কাছে, অদুর ভবিষ্যতে 
বইটির হয় খণ্ড প্রকাশিত হবে। 


৮ ল্লীচৈতনোর অন্তর্ধথনি রহসা 


তবুও ডক্টর জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ জানাই 
এইজন্য যে, তান নিজে অনেক বচ্ট স্বাকাব করেছেন । অনান্য পাঁণ্ডিত গবেষক- 
গণের মত গ্রন্থাগারে বসে কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ করে তাঁর গবেষণার কাজ শেষ না করে 
ণফল্ড ওয়াক” করেছেন । এখানেই ডন্টর মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার কতত্ব। 

এই কাঁতিত্বেব পম্পূর্ণ ফলভাগণী 1ভাঁন হতেন, যাঁদ না বইটি উপন্যাদাকাবে 
লিখতেন । বোধহয় তাঁব উদ্দেশ্য ছিল, সবশ্রেণীর পাঠককে চৈতনা লম্পকে 
উৎসাহ"? করে তুলবেন» ভাই তান উপনাসের আশ্রয় ?নয়েছেন। এতে অবশ 
ব্যবসায়ক দিক থেকে লাভবান হওরা যায় এবং ভান লাভবানও হয়েছেন। কেন 
না, আম নিজে উত্তু বইটি সংগ্রহ করতে গিয়ে যে কম্১ ও অর্থব্যয় করে একাঁট ছেশ্ডা 
পুস্তক সংগ্রহ করতে পেরেছিঃ তাতে মনে হয় বহাট 'বাক্ু হয়েছে হট্‌ কেকে'র মত । 

বইটি পড়তে গিয়ে আম নিজেও কম বিপদে পাঁড়ীন। উপন্যাসের নায়ক 
আনপ্ৰঃ বৈষ্ণবী মাধবীর কুণ্জে শ্রীচৈত্যনের সমাধির সন্ধানে গিয়ে যে ভাবে জাঁড়য়ে 
পড়েছেন, জানি না িভাবে এরাঁতিহাসিক নায়ক আনন্দ মীন্ত পাবেন, না, তিনিও 
হারিয়ে যাবেন তোটা গোপীনাথের মন্দিরে । তখন মাধবী বৈষণবী 'বরহে গেয়ে 
উঠবেন হয়ত-_ 


কি কারব কোথা যাব বাক্য নাহ স্ফুরে । 
মোব প্রভুরে হারালাম গোপীনাথের ঘরে ॥ 


যাই হোক, আমার উদ্দেশ্য নয় তামার পূর্ববতর্ট গবেষকগণের গবেষণার বিষয়বস্তু 
পযাঁলোচনা করে তাঁদের সিদ্ধান্তের উপর আমার "সদ্ধান্ত খাড়া কবা। উৎসাহী 
পাঠকবর্গ ইচ্ছে করলে এই সব শ্রদ্ধেয় গবেষকগণের তথ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেবণা- 
গ্রন্থ পাঠ করে নিজেদের কৌতুহল চরিতার্থ করতে পারেন । 

আম কেবল আমার বন্তব্যের মাঝে মাঝে যেখানে প্রয়োজন হবে এদের মতামভ ও 
উদ্ধত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সশ্রদ্থভাবে উল্লেখ বন্নব। আমার অধ্যয়ন, অনুসম্ধিংসা-_- 
যা আমাকে জাঁনয়েছে তাই আমার পাঠ ফব্‌ন্দের কাছে পাঁরবেশন করব। 

তবে একথা সাবনয়ে জাঁনয়ে রাখিঃ আমার অনন্সন্ধান আজো শেষ হয়ানা 
আম নিজে এমন কতকগ্যাঁল তথ্য প্রাচীন পধাথপন্র অনুসন্ধান করে পেয়োছঃ যেগ্যালি 
থেকে শ্রীচেতন্যের অন্তরধান রহসোর একটা কিনারা করা যায়। তারপরও অনেক 
গবেষণার বাঁক থেকে যায়। সে ভার আমি আমার পরবতরণ গবেষকগণের হাতে 
অর্পণ করতে চাই। সে ভার যাঁদ তাঁরা সানন্দে গ্রহণ করেন, তাহলে আমি আমার 
লকল শ্রম সার্থক মনে করব। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য ৯ 


পাঠকগণ নিশ্চয়ই ভাবছেন, পাঁচশত বৎসরের তমাদি মামলার ঝ্ুসা কি এত সহজে 
শেষ হবে। নেতজর শেষ জীবনের রহসা সরকার নিজে এত কমিশন, এত অন্সদ্ধান 
ও এত অথণ ব্যয় করেও যাঁদ না কোন কিনারা করতে পারেন-_এই 1বংশ শতা্দীতেও ; 
ভাহলে আম কি করে এতাঁদন পরে শ্রীচেতনোর অন্তর্ধান রহসোর আবরণ উন্মোচন 
ধলব? এাঁক এত সহজে সম্ভব। 

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব হলেও অনুসন্ধানে বাধা কোথাব 2 আসুন না 
পাঠকবন্দ আমার সঙ্গে হাশ ধরাধার করে । আমরা সর্ব প্রথমে প্রাচীন পণথর 
পাঠায় অনযসম্ধান করি। দৌখ কোন: এহাজন শ্রীচৈেতনোর অন্তধানি সম্পর্ধে কোথায় 
বি'ভাবে ক কথা বলেছেন, পর্যালোচনা করে দৌঁখ কোথায় ক তথ্য মিলে। তারপর 
বাস্তবের মুখোমুখি দশড়িয়ে বিজ্সনসচেতন মন নিয়ে অগ্রসর হবো অনুসন্ধানে | 
দেখবেন? হয়ত সাশার ক্ষীণ রশ্মি নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। 





| দুই ॥ 





বাংলা সাহত্যে ষোড়শ শতান্দী এক আঁভিনব যগসাম্ধর কাল। এই শতাব্দীকে 
অনেকে বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য রেনেসন'র কাল বলেও উল্লেখ কবেছেন। সাঁতা 
রথা বলতে কি: স্বর্গের দেবদেবীকে ছেড়ে বাংলা সাহত্য মর্তের মানৃষের জয়গানে 
হয়ে উঠেছে মুখর ৷ বৈষ্ণব-সাহত্য প্রেম, সৌন্দর্য ও আত্ম-অন্বেষণের আনন্দধামে 
যাত্র করেছে এক অনাস্বাদত দিব্যলোকে । 

কোন রাজা-মহারাজাব 'দাঁণ্বিজয় কাঁহনী নয়, তেমন কাহিনী তো ইতিপূবে 
রাজভূত্য কাব সন্ধাকর নন্দী তশর 'রামচরিত' কাব্যে লিখোঁছলেন। এযে সম্পূর্ণ 
নতুন অনাবিষ্কৃত পথে যাত্রা । 

শ্রীচৈতন্যের জীবন চরিত । তান কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেনাঁন। জন্মে- 
ছিলেন নবদ্বীপে দরিদ্র ব্রাহ্মণ জগনাথ মিশ্রের ঘনে শচীদেবীর গভে“। ভান্তর আময় 
'ধারা এবমার তশর সম্বল+* আর অস্ত্র বলতে দু*নয়নের আবিরল প্রেমাশ্র ধারা । 

এইটুকু মাত্র সম্বল করে শ্রীকৃষ্চৈতন্যের জীবন-চরিত রচিত হয়েছে এক বিশেষ 
এতিহাসিক ও আধ্যাতিক পটভূমিকায় । তৎকালীন বঙ্গসাহত্যের ক্্ত্রে এ যেমন 
অভিনব, তেমাঁন বিষয় গৌরবেও 1বশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । 

শ্রীচৈতন্য তশর জীবিত-কালেই অবতার বলে পূজিত হয়েছিলেন । সেবাব পুরশতে 
রথযাত্রা উপলক্ষে অদ্বৈতাচার্য সহ এসেছেন শত শত ভন্ত। গ্রীচৈতনাকে উদ্দেশা করেই 
অদ্বৈতাচার্য পদ রচনা করলেন । সমস্বরে তন্তগণ মেতে উঠলেন কীর্তনানন্দে-_ 

শ্লরীচৈতনা নারায়ণ করণাগাগর 
দুঃঁখতের বন্ধ প্রভূ মোরে দয়া কর ॥ 
চৈ. ভা অস্ত ৮ অধ্যায়। 

স্ব়ধ “নারায়ণ” বলে শ্রীচৈতনাকে তাঁর সমক্ষেই বন্দনা করে উঠলেন ভকতগণ । 
শুনে অবশ্য শ্রীচৈতনা ব্যাথত হয়োছলেন। শ্রীবাসকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলোছিলেন__ 

«এ তোমরা কি আরম্ভ করলে, পাঁরণামে এতে তোমাদের ও আমার সকলেরই 
সর্বনাশ হবে। 


শ্লীচৈতন্যের অস্তরধনি রহসা ১১ 


শতাঁন এই ভেবেই ভয় পেয়োছিলেন-__ 
শুভ্র বস্রে মসী বিন্দ্7 যৈছে না যংয়ায়। 
সন্বাসীর ক্ষুদ্র ছিদ্র সর্বলোকে গায় ॥ 
চৈ. চ. মধ্য ১১ পরি । 


সল্লাসীর পথ অভান্ত বম্ধূর বিপদসঙ্কুল। সক্ষমধার অস্ত্রের উপর দিয়ে হাঁটার 
মত। একটু পদচন্যাত ঘটলেই সর্বনাশ । শুভ্র বস্ত বিদ্দ:তম কাল পড়লে তা 
যেনন জহল্‌ জঙল্‌ করে উঠে, তেমাঁন সন্নাসীর সামানাতম তটিও হয়ে উঠে গুরুতর । 
সেই সামান্য ভুলকেই মানুষ দেখে বৃহৎ করে। 

কিন্তু বঙ্গসাহিত্যেব ক্ষেত্রে এই স্তবগানই এনোছল সমাদ্ধর জোয়ার । মঙ্গল" 
নাবোব খাত পরিবর্তন করে সে সম্পূর্ণ নতুন খাত কেটে প্রবাহত হতে আরম্ভ 
করোছল। সে খাতে প্রথমে হয়ত খানিকটা পূর্বের মঙ্গল ঘোলা জলই প্রবাহিত 
হয়েছিল কিন্তু ক্ষণপবে তাতে দেখা দিযোছল বিশুদ্ধ পাঁবন্ন গঙ্গা জলেরই স্রোতধারা । 

চৈতনাদেবকে কেন্দ্র করেই স্াঁষ্ট হয়োছল সম্পূর্ণ নতুন সাহিত্য । সে হলো 
জীবনী-সাঁহত্য । অবশা প্রথমে সব চৈতন্যজীবনই যে বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল 
তা" নর । সংস্কৃতকেই আশ্রয় করে প্রথম লেখা হয়েছিল চৈতন্যজীবনী । 

এই সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রথম চৈতন্যজীব্নীর মধ্য নাম করতে হয় মুরাদ 
গত | তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম “ম:রারি গুপ্তের কড়চা" । মরার ছিলেন শ্রীহন্টের 
আঁধবাসী। চৈতন্যদেবের সঙ্গে পাঁণ্ডত্ত গঙ্গাদাসের টোলে একসঙ্গে অধ্যয়ন কবতেন। 
চৈতনাদেব অপেক্ষা মূবাঁর ছিলেন পঞ্চদশ বৎসরের বড়। প্রথম জীবন কাব 
ছিলেন অধ্যাআনাদা। পরে 1তনি চৈতন্যদেবের পরম ভন্ত হয়েছিলেন । পরাতে গিয়ে 
গলাথ দশশন না করে সবগ্ণে শ্রীচৈতন্য দেবকে দর্শন করতেন । গৌড়ীয় বৈফবমণ্ডলে 
চুবার গুপ্তের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 

বালা থেকে তিরোধান পর্যন্ত চৈতন্যজীবনের প্রায় সন ঘটনাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
আছে । গ্ন্থাঁট চৈতন্যজনীবনী বিষয়ক গ্রম্থসমূহের মধ্যে আদিতম এবং আবর গ্রম্থ। 
শুরারির গ্রন্হকে অবলম্বন করেই পববতর্ণ চাঁরতকারগণ শ্রীচৈতন্যদেবের বালালীলা 
লিখেছেন । এই গ্রন্থে চৈতন্য-? তরোধানের উল্লেখ থাকলেও কিভাবে কোথায় তাঁর 
তিরোধান হয়েছিল তার কোন উল্লেখ নাই । চৈতন্য. তিরোধান সম্পকে মূরার গুপ্ত 
[লিখেছেন- 


তারক্লিত্বা জগৎ কৃৎস্নং বৈকুণ্ঠচ্ছো প্রসাধিতঃ 
জগাম নিলয়ং হৃম্টো নিজমেব মহাম্ধিমত | ( প্রথম প্রকুম ) 


১২ ল্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস লেখক ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন এই গ্রম্থে 
শ্লীচৈতন্যদেবের আঠারো বৎসর পর্যন্ত বয়সের কাহননই 'লাপবদ্ধ আছে। অবাঁশজ্ট 
ঘটনাবলী প্রক্ষি্ত । 

হ্রীল কৃষদাস কবিরাজও তাঁর চৈতনাচারতামতে লিখেছেন-__ 

“আঁদলালার মধ্যে প্রভূর যতেক চরিত্র । 
পূত্ররুপে মুরারী গুস্ত করিলা গ্রন্থিত ।, 
চে' চ. আদি ১৩ অধ্যায় । 

গুন্থটর রচনা কাল [নয়ে পাঁ'ডতমণ্ডলীর মধ্যে নানা বিতক্র ঝড় উঠেছে। 
আমি সে সব বিতকের মধ্যে যেতে চাই না। আমার কথা হচ্ছে বিতর্ক যাই থাকুক 
না কেন, 'একথা বি*বাসযোগ্যভাবে গ্রহণ করতে পার, মুরারি মহাপ্রভুর অনূচব এবং 
তাঁর নবদ্বীপলীলার প্রধান সাক্ষী ছিলেন__সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

এই জন্যই কাব কর্ণপূর, দামোদর পাঁণ্ডিত, জয়ানন্দ, লোচন দাস, বন্দাবন দাস 
ও কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ--এ*রা সকলেই শ্রীগোরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার কথা লিখতে গিয়ে 
মুরারি গুপ্তের গ্রন্থকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন, এবং এই গ্রন্থ থেকেই উপাদান 
সংগ্রহ করে চৈতন্যজীবনধ রচনা করেছেন । 

এর পর িনি সংস্কৃতে চৈতন্যজীবনন রচনা করোছলেন তার নাম কাঁবকর্ণপ্‌র 
পরমানন্দ সেন। তিনি মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে কাব ও নাট্যকাররূপে [বশেষ 
সুপ্গারচিত ছিলেন। তাঁর রচিত চৈতন্য-জীবনীর নাম “চৈতন্যচন্দ্রোদয়' । ইহা 
নাটকাকারে রাঁচত। ডঃ বিমানাবহারী মজঃমদার এই নাটকের রচনাকাল ১৫৪০-৪১ 
ধীষ্টাম্দের মধ্যে বলে মনে করেন। কিন্তু কবি কর্ণপূর নাটকের শেষে কালজ্ঞাপক 
যে শ্লোকাট উদ্ধৃত করেছেন, তা" থেকে দ?টি সন পাওয়া যায়, ১৫৭২-৭৩ অথবা 
১৫৭৯-৮০ খ্রাষ্টাঙ্দ | ১ 

কাঁবকর্ণপূর পরমান্দ সেন “চিতন/চন্দ্রোদর” নাটক ছাড়া 'ৈতন্যচরিতামৃত' নামে 
একাঁটি মহাকাব্যও রচনা করেছিলেন । এই মহাকাব্য ১৪৬৪ শকে্রে আষাঢ় মাসে 
(১৫৪২ খ্রীঃ অঃ ) কাব লেখা শেষ করোছিলেন ৷ কাব্যাট নিতান্ত ছোট নয়। এই 
কাব্যে বিশটি সর্গ আর উনিশ শতেরও আধিক শ্লোক আছে । 

কাঁবকর্ণপ্‌রের এই দুটি গ্রম্থে অনেক আশা নিয়ে অন:সম্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম । 
কারণ, “কাবিকর্ণপূর এই নামাঁট কাঁবকে প্রদান করোছলেন স্ব়ং শ্রীচৈতন্যদেব ?নজেই। 





১ শকে চতুর্দশশতে ববিবাজিযুক্তে গৌবোহবিধধরণিমণ্ডল দ্মাবিরাসীত। তশ্মংশ্চতুর্ন 
বতিতাজি তদীয় লীলাগ্রন্থোহ্য়মাবিরভবৎ কতমস্ বক্তা ॥। 


শ্লীচৈতন্যের অস্তধান রহস্য ১৩ 


কাঁব চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান পাদ শিবানন্দ সেনের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র । চৈতন্যদেব 
বাংলায় ফিরে এসে একবার কাঁবর কাঁচড়াপাড়ার বাড়ীতে পদধস্লও দিয়েছিলেন । 
শিবানন্দ সেন প্রাতি বসর বাংলার ভক্তুগণকে সঙ্গে করে পূরীতে 'নিয়ে যেতেন 
চৈতন্যদর্শন করানোর জন্য । গগৌরপারমাবাদ” যাঁরা প্রচার করেন 'শিবানন্দ সেন 
ছিলেন তাঁদের অন্যতম । কাব গ্রম্থের মধো নিজের 'পতত-পাঁরচয় দিতে গিয়ে বলেছেন-- 
পিভরং শ্রীশিবানন্দং সেনবংশপ্রদীপকং | 
বন্দেহহং পরয়া ভন্ত্যা পার্ষদগ্রাং মহাপ্রভোঃ ॥ 


অথাৎ যান মহাপ্রভুর পাঞদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি আমার পিতাঃ সেনবংশপ্রদীপ 
্লীশবানন্দ সেনকে ভান্তসহকারে বন্দনা কাঁর। 

শিবানন্দ সেনের সঙ্গে চৈতন্যজীবনের সম্পর্ক অচ্ছেদ্/ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল বললে 
"বোধ হয় অতিশয়োন্তি হবে না। কীঁবির বল্পস যখন মান্র সাত বংসর তখন পিতা 
শিবানন্দের সঙ্গে এসেছিলেন পুরীধামে । মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে নাক বালকের মুখ 
থেকে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক উচ্চাঁরত হয়োছিল। কিশোর কাঁবর মুখ থেকে প্রথম 
উচ্চারিত সেই শ্লোকাঁট এখানে উদ্ধারের লোভ সম্লবণ করতে পারাছ না। িশোর 
বালক মহাপ্রভুর পাদস্পশ মাত্রই বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে আরম্ভ করলেন_- 

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্যোরঞ্জনমরসো মহেন্দ্রমাণদান । 
বন্দাবনরমণটীনাং মণ্ডনমাঁখলং হরিজয়ীতি ॥ 

এই শ্লোকের বাংলা তমা করলে এমনি দাঁড়ায়-যে কৃ বন্দাবনবাসী নারীদের 
কর্ণের কুবলয় অথাৎ পদ্ম, তাদের দুই চোখের কাজল, আর বক্ষের শ্রেষ্ঠ মাঁণদাম_ 
অথাৎ সমস্ত ভূষণালঙকত রূপ- জয় হোক তাঁর । 

এমন অন্দর কাঁবত্বময় শ্লোক শুনে মহাপ্রভূ প্রীত হলেন। তখন তিনি বালক 
কাঁক' কাঁবতায় ব্যবহৃত শ্রবনোঃ কুবলয়ম শব্দ দুটির অনুরূপ “কিবিকর্ণপূর” ( অথাৎ 
কবিদের কর্ণের অলঙকার তুল্য ) উপাধিতে ভূষিত করলেন। সেই থেকেই পরমানন্দ 
“কাবকর্ণপূর' নামে আঁধক বিখ্যাত হলেন । 

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, অল্প বয়স থেকেই পরমানন্দ কাঁবত্ব-শীন্তর আঁধকারী 
ছিলেন। শধূ তাই নয়, অল্প বয়সেই তিনি৷ “চিতনাচারভামৃত” রচনা করোছলেন। 
এই কাব্যে তান নিজেকে “ঁশশ বলে উল্লেখ করেছেন । সম্পূর্ণ হতাশ হলাম, 
এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ চৈতন্যচারতামৃতে'ও কোন হীঙ্গতই পেলাম না? কেমন 
করে মহাপ্রভুর তিরোধান হয়েছিল । 

টচতনাচন্দ্রোদয়” রুপ্কনাটকের আদশে” রচিত হলেও এই নাটক রচনার ?পছনে যে 
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ইতিহাস আছে, তা শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনের কাহিনণ? ব্যন্ত করার পক্ষে বিশেষ ক্ষণ 
উপাচ্ছিত হয়েছিল। 
মহাপ্রভু উীড়ষ্যায় 'িরোধান করেছেন। মহাপ্রভুর শোকে পনুণগ্রাহণী ভন্তগণ ও 
রাজা প্রতাপরদৃদ্রদেব মুহ্যমান । চারাঁদকে শোকের হাদয়াবদারক করুণ দশ্য। এই 
অসহনীয় শোক অপনোদনের জন্য তরুণ কাঁব পাঁরিকল্পনা করলেন এই নাটকের । 
সঙ্গে সঙ্গে এই পাঁরকজ্পনা বাস্তবে রূপায়িত হলো এবং আভনয়ও হলো সাফল্যের সঙ্গে । 
এই হলো “চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক রচনার পিছনের হইীতহাস। কিন্তু আশ্চয+ 
কাব মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে কোন কথাই বললেন না। নাটকাঁট মোট দশাঁট 
অধ্ে 1বভন্ত। প্রথম পাঁচ অঙ্কে পুরশীধামে বণবাস পর্যন্ত বিবত হয়েছে আর শেষ 
পাঁচাট অত্কে চৈতনাদেবের শেষ কয়েক বছরের কাঁহিন? নাট্যাকারে পরিবেশিত হয়েছে । 
অথচ ভিরোধানের কোন কাহিনীর উল্লেখ নাই । নাট্যকার কেমন যেন আশ্চর্যজনক- 
ভাবে বাকসংষযম করে গিয়েছেন । 
এর পর নাম করতে হয প্রবোধানন্দ সরস্বতীর । তান কাশীবাসী হয়েও 
চৈতন্যদেবেব পরমভঞ্ ছিলেন । তিনি চৈতনাচন্দ্রামত” নামে চৈতন্যমাহমার স্তবগম্থ 
রচনা করোছিলেন । এই গন্ধে ১৪৩টি শ্লোকে চৈতন্যভান্তর পরাকান্ঠা দেখিয়েছেন । 
এই স্তবগুলির মধ্যে চৈতন্যাতরোধানের কোন ইঙ্গিত নাই। এই প্রবোধানন্দ 
চৈতন্যদেবকে পরমতত্ব' বলে মনে করতেন এবং 'তাঁনই প্রকাশ্যে চৈতন্যপূজার প্রচলন 
করোছলেন। 
এবার স্বরূপ দামোদরের প্রসঙ্গে আপা যাক। এই স্বরূপ দামোদরের ?লাখত 
পূস্তকের নাম “স্বরূপ দামোদরের কড়চা” । দুঃখের বিষয় এই “কড়চা” আজ পর্ন 
কোথাও আঁবিচ্কৃত হয় নাই । অথচ নানা গুম্হে এই পুস্তকের উল্লেখ ও প্রসঙ্গ আছে । 
যতদর গানা যায়, স্বরূপ-দামোদরের পূর্বনাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। বাড়ী 
ছিল নবদ্বীপ । কাঁবকর্ণপুরের “ৈতন্যচারতামৃত” পাঠে জানা যায়, পরঃযোভম 
আচার্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'রসরুপতা” প্রাপ্ত হয়োছিলেনঃ তাই “বরূপ-দামোদর? 
নামে খ্যাত হন। 'রসর্পতা'র অর্থ হলো-_কফঞ্রেমে মাতোয়ারা হওয়া । চৈতনা- 
চরিত'্মংতে আছে-- 
সন্ন্যাস করিলা ?শখাসত্র ত্যাগর:প । 
যোগপট্ট না লইল নাম হইল ক্বরূপ ॥ 
- চৈ. চ. মুধ্য । ১০ম. পার, 
লাস গুহণ করলে “'যোগপত্র ধারণ করতে হয় অর্থাৎ জানুর উধের্ দ় 
করে বন্ত্র দ্বারা পিঠ এবং জান: বেড় 'দিয়ে ঘাড়ের কাছে বক্্ের দু খ'ট বেখে রাখতে 
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হয়। এর নামই “যোগপন্র' । কিন্ত; স্বরূপ ত করতেন না। তান ছিলেন *বর:পে 
অর্থাৎ নিজের পূর্ব রুপেই-_তাই তাঁর নাম হয়োছল স্বরূপ দাঞ্জোদর | 
তানি চৈতন্যদেব অপেক্ষা বয়সে জ্যেন্ঠ ছিলেন । পুরীধামে মহাপ্রভুকে প্রাত- 
নয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করতেন । নত্যগীতে তাঁর অসাধারণ পারদার্শতা ছিল। প্রথম 
জীবনে স্বরূপ “দণ্ড” শাখাভুত্ত অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন । পূরীধামে শ্রীচেতনাকে 
দেখে মুগ্ধ হন এবং মহাপ্রভুর সেবাব্রত গ্রহণ করেন। স্বরুপ গ্রীচৈতনোর অন্তাপর্বে 
একান্ত ঘাঁনম্ঠ সাহচর্যে এসৌছলেন। ফলে আঁভনব প্রেমধর্মের 1নগ্‌ঢ় ৩ত্বকথা 
ভান যতখানি জানতেন: এত ভাল জানা আর কারো দ্বারা সম্ভব ছিল না । 
কষদাস কবিরাজ তাঁর চৈতনাচারতামতের নানা স্থলে সশ্রদ্ধাচত্তে স্বরুপের কথা 
উল্লেখ করেছেন । এক স্থানে তান এই ভাবে লিখেছেন $-- 
আঁত গু হেতু সেই '্রাবিধ প্রকার । 
দামোদর স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার ॥ 
স্বরপ গোপাঞ প্রভুর আত অন্তরঙ্গ । 
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ ॥ 


দামোদর স্বরূপ আর গুড মরারি। 
মৃখ্য মুখ্য লীলাগত্র ?লাখয়াছে 1বচার॥ 
এংস্কৃতে লেখা “মরার গুগ্তের কড়চা” আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু স্কর-প 
দামোদরের পখীথর কোন খোঁজ আজো গাওয়া যায়ান। কাঁবরাজ কৃষ্দাস নিজেই 
তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন-_ 
প্রভুর যে শেষ লালা স্বরপ-দামোদর । 
সূত্রে কার গাঁথলেন গ্রম্থের ভিতর ॥ 
( চৈ. চ. আদ । ১৩ পার: ) 
কিন্তু শ্রীচৈতন্যের শেষ লীলার সেই সব সত্র জানতে হলে স্বিরপ-দামোদরের 
কড়চা” সর্বাগ্রে আবিচ্কার হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 
স্বর্প গোসাঁঞ ও রঘুনাথ দাস শ্রীচৈতন্যের অন্তালখলার প্রধান সাক্ষী । সুতবাং 
এই দু'জন ভন্ত মহাুভুর নিগ্গ লীলা সম্পর্কে যতখানি ওয়াকিবহাল ছিলেন, এত 
আর কেউ জানতেন না বা প্রত্যক্ষ করেনান। কৃষ্ণদাস বলেছেন--ঘ্ববূপ সং্রক্া 
রঘনাথ বাঁত্তকার |” অর্থাৎ স্বরুপ সংস্কৃত সূত্রাকারে যা লিখেছেন রঘুনাথ দাস সেই 
সূত্রের বাত্ত বা ব্যাখ্যা রচনা করেছিলেন। 
স্বরপের কড়চার সন্ধান না পাওয়ার জন্য গৌড়খয় বৈষণব-দর্শন ও সাহিত্যের 
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যেমন অপরণায় ক্ষাতি হয়েছে, ঠিক তেমাঁন চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে তথ্যাদ সংগ্রহের 
অন্তরায় ও কম বাধার সৃষ্ট করেনি। রর 

এ সম্পর্কে পাঠকদের দ:, একটি কথা সাবধানে বাঁল- কলকাতা বটতলা 
থেকে সহজিয়া বৈষবপন্থার নিগড় সাধনভজন সংক্রান্ত দু'একাঁট পুস্তক যা ছাপা 
হয়ে প্রকাশিত হয়েছে "স্বরূপ-দামোদরের কড়চা নামে সেগুলি অপেক্ষাকৃত অবাঁচীন 
রচনা । কেউ যাঁদ সেগুঁলকেই আসল বই বলে মনে করেন, তা' হলে নিঃসন্দেহে 
প্রতারিত হবেন। 

স্বরুূপের এই গ্রদ্থের ঠিক কি নাম ছিল তাও জানা যায়ান সাঠকভাবে। নানা 
তথ্যের খাঁন এই অমূল্য গ্রন্থখাঁন পরবতর্ণ গে কেন যে বিশেষ প্রচার লাভ করোনি ; 
তারও সিক কোন কারণ জানা যায়নি । 

ব1বরাজ গৌস্বামশর চৈতনাচরিতামতে দেখাছ কৃষ্ণদরাস, স্বরূপের কাছে খণ স্বণকার 
করছেন সকৃতজ্ঞ 'চত্তে-_ 

দামোদর স্বরুপের কড়চা অন:সার । 
রামানন্দ-মিলন লীলা করিল প্রচার ॥ 
চৈ. চ' মধ্য. ৮ম পার, 

অথচ কৃষ্দাস তার গ্রন্থের কোন স্থানে স্বরপের কোন শ্লোক 'লাঁপবদ্ধ করেনাঁন। 
এর কোন যথার্থ কারণ বোঝা যাচ্ছে না। স্বরুপ শ্রীচৈতন্য শরীরকে রাধাকৃষ্ণের 
যুগলতন? রূপে এক আঁভিনব চৈতন্যতত্বের পাঁরকজ্পনা করেছিলেন । সে পাঁরকজ্পনার 
রুপ কেমন 'ছিল স্বরুপের কড়চা অনাবিত্কত থাকার জন্য তা আজ আর জানার কোন 
উপায় নাই। 

সংস্কৃতে রচিত এই সব গ্রন্থের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কোন গ্রন্থেই শ্রীচৈতন্যের অন্তধান 
সম্পর্কে কোন তথাদি পরিবেশিত হয় নাই । 

এবার আস্গুন, আমরা খোঁজ কার বাংলা ভাষায় চৈতনাদেবের যে জীবনকাহিনী- 
গল লেখা হয়েছে" তার কোথাও কোন তথ্যাঁদ পাওয়া যায় িনা--সেই অন:সন্ধানেই 
আত্মানবেশ কাঁর। 





শ্তিন | 





বাংলা ভাষায় আদ চৈতন্যজীবনী লেখক হলেন বৃন্দাবন' দাস ঠাকুর। তাঁর রচিত 
গ্রন্থের নাম “চৈতন্যভাগবত* । এই গ্রম্থাঁট আদতে চিতন্যমঙ্গল' নামে প্রচারিত 
হয়োছল । কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর প্রীচৈতনাচারতামতৈ' লিখেছেন__ 

১। ব-ন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। 


যাহার শ্রবণে নাশ সত্ব“ অমঙ্গল ॥ ( চে. চ. আদ. ৮ম. পার. ) 
২। ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বার্ণলা বেদব্যাস । 
চৈতন্যমঙ্গলে ব্যাস বৃন্দাবন দাস। ( চৈ. চ. আদ ৮ম. পরি ) 


কাব কৃষ্ণদাসের এই উন্তি থেকে স্পম্টই বোঝা যান্ন প্রথমে বৃন্দাবন দাস তাঁর 
নাঁচত গ্রম্থাটর নাম রেখেছিলেন মঙ্গলকাব্য ধারার অনুকরণে “চতনামঙ্গল' ৷ অর্থাৎ তখন 
বাংলাদেশে যে সাহত্যের জোয়ার প্রবল বেগে বয়ে চলোছল: তাকে বর্তমান কালের 
পাঁণডতগণ নাম দিয়েছেন “মঙ্গলকাব্যের যুগ" ॥ সেই ধারার শেষ সমায় এসে পড়ে- 
ছিলেন বন্দাবন দাস। তাই তিনি নামকরণ করেছিলেন মঙ্গলকাব্যের অনুকরণ করে। 
এই “চিতন্যমঙ্গল' সম্পর্কে বৈষ্বগ্রন্থ প্রেমবিলাস' বলেছেন সম্পূর্ণ অন্য কথা 
চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল। 
বন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল ॥ ( প্রেমবিলাস ) 
প্রেমাবলাসের এই উীন্ত থেকে মনে হয় তৎকালে বন্দাবনের গোস্বামীদের অনমাতি 
হাড়া বঙ্গদেশে কোন গ্রন্থই প্রচারিত হোত না। অথাৎ বৈষব সাহিত্যের “আ্যাপ্র-ভ্যাল 
কাঁমাঁট'র হেড আঁফস' ছিল বৃন্দাবন । আরো স্পম্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, 
উীঁড়ব্যা ও বাংলাদেশে বৈষবদের তখন বড়ই দর্দন। আশঙ্কা এবং আতঙ্কের মধ্যে 
কাটছে তাঁদের দিন । বৈষব সমাজের সেই দুর্দীনের কথা কোন বৈষ্ব-গ্রন্থে পাওয়া 
না গেলেও উঁড়ষ্যার তৎকালীন ইতিহাস আলোচনা করলে এই অনুমান যে অনেকাংশে 
সত্য, তা সহজেই উপলাঁষ্ধ করা যায়। এই প্রসঙ্গে আসছি পরে। 
ফিরে আস চৈতন্যভাগবতের কথায় । বন্দাবনের গোস্বামীরা এই গ্রন্থাট পাঠ 
করে দেখলেন, শ্রচৈতন্যকে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষের সঙ্গে এক করে আঙ্কত করেছেন কাব 
২ 
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বৃন্দাবন দাস। অর্থাৎ ভাগবতুলীলার অনুসরণ করে কাঁব চৈতন্যলীলার পাঁরকজ্পনা 
করেছেন। তাই ব্ন্দাবনের গোস্বামীগণ ( বৈষবধর্মের হেড অথাঁরটি ) চৈতন্যমঙ্গলের 
নাম পাঁরবর্তন করে নাম দিলেন “চৈতন্যভাগবত”। “প্রেমাবিলাসের” উত্ত পদাঁট থেকে 


এই সিদ্ধান্তে পেশছানো যায় । 
চৈতন্যভাগবতের এই নামকরণ নিয়ে বৈষ্ণব সাহত্যে নানা মত প্রচালত আছে । 


আমরা সে সব আলোচনায় গিয়ে মাথা গরম করতে চাই না। আমরা অনুসন্ধান 
করে দেখতে চাই, শ্রীচৈতন্যের তশাঁদ জীবনীকার তাঁর তিরোধান সম্পকে আমাদের 
জনা কোন তথ্য রেখে গিয়েছেন কিনা । 
তার আগে গ্ুহ্ছাট কোন্‌ সময়ে রাচিত হয়োছিল, তা আমাদের অন-সন্ধানের সুবিধার 
জন্য জানা দরকার । বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে যশদের সাধারণ জ্ঞান আছে, তাঁরা 
সহঞ্জেই অনুমান করতে পারেন কাঁবকর্ণপূরের চৈতন্চরিতামৃতের পূর্কে নিশ্চয়ই 
“চৈতন্যভাগবত' লেখা হয় নাই। এই প্রমাণের সমন্ত্র ধরে চৈতন্যভাগবতকে ১৫৫২ 
সালের পর্নবতাঁ রচনা বলা যায়। 
স্বয়ং কাব বৃন্দাবন দাস বলেছেন-__ 
অন্তযমিণী নিত্যানন্দ বাঁললা কৌতুকে। 
চৈতন্যচারন্র কিছ] গলাঁখতে পাস্তকে | 
নিত্যানন্দ স্বরপের আজ্ঞা করি শিরে। 
সত্রমান্র লাখ আম কৃপা অনুসারে ॥ 
কাঁবর এই. উন্তি থেকে স্পম্টই বোঝা যায় নিত্যানন্দের আদেশেই গ্রন্থাট রচিত 
হয়েছিল । আর সে গ্রচ্ছের সূত্রপাত তিনি করেছিলেন গুরু নিত্যানন্দের আদেশে । 
যখন সেই গ্রচ্ছু শেষ করেন তখন গুরহদেব জীবিত ছিলেন না। কাঁব ব্ন্দাবন দান 
তাঁর তরুণ বয়সেই যে গ্রন্থটি লিখোঁছলেন এ 'িবষয়ে আমরা অনেকটা শীনভ“রযোগ্য- 
ভাবে বিশ্বাস করতে পারি । কেননা? গ্রন্থের বহ; স্থলেই বৈষণবন্গুলভ বিনয়ের অভাব 
দেখা গেছে। তিনি যেন কোন কোন বিষয়ে অবৈষ্বোচিত অবিনয় ও অসহিষ্ণু হয়ে 
উঠেছেন। যাঁদ বার্ধক্যে এই বইটি লিখতেন, তাহলে ধৈষ+ ক্ষমা ও সাঁহফ্‌তার 
পাঁরচয় দতেন। 
আনমানাভীত্তক এই প্রমাণ ইতিহাসের কষ্টি পাথরে বাচাই করার কোন উপায় 
থাক্‌ আর না থাক্‌; গ্রন্থাটর অন্ত্যখণ্ডের বিষয়বস্তু নিয়ে নানা মতভেদ পাঁণ্ডত- 
সমাজে আজো চলছে । আমরা সেইসব পাঁণ্ডিতী কচকঁচির মধ্যে না গিয়ে আ'ব্কৃত 
প*থগাীলর বিষয়-সূচী নিয়ে দুচারাঁটি কথা উল্লেখ করে আলোচনা করতে চাই। 
তাতে দেখতে পাচ্ছি বষয়-সূচী বার্ণত কয়েকটি ব্যাপার শেষ পর্যন্ত অবার্ণত রয়ে 
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গেছে। যে সব হাতেলেখা পথ এ পর্যন্ত আঁবষ্কত হয়েছেঃ তাতে দেখা যাচ্ছে 
রূপঙ্গনাতনের সঙ্গে মিলনের পরে পুণ্ডরীক 'বদ্যানাধর কথার *পর নবম বা দশম 
অধ্যায়ে গ্রন্থটি শেষ হয়েছে । 
অথচ বিষয়-সূচীতে দেখাঁছ-_ 
শৈষখণ্ডে গোরচন্দ্র গেলা বারাণসী । 
না পাইল দেখা যত নিন্দুক সম্যাপী ॥ 
শেষ খণ্ডে পুন নীলাচলে আগমন । 
অহার্নীশ করলেন হরিসংকীর্তন ॥ 
শেষ খন্ডে নিত্যানন্দ কতেক  দবস। 
করিলেন পৃথিবীর পষণ্টন রস ॥ 
অনন্ত চাঁরত্র কেবা বার্ণবারে পারে। 
চরণের নুপুর সর্ব মধুর বিহরে | 
শেষ খণ্ডে নিত্যানন্দ পানিহাটণ গ্রামে । 
চৈতন্য আজ্ঞায় ভন্তে করিলেন দানে ॥ 
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ মহামল্ল রায় । 
বার্ণক সব উদ্ধারলা পরমম্ধ পায় ॥ 
শেষ খণ্ডে গোৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর | 
নীলাচলে বাস অন্টাবিংশাঁত বৎসর ॥ 
আমার সংগ্রহশালায় সংগৃহীত এবং রক্ষিত চৈতন্যভাগবত থেকে অনালিখিত। 
এই পথ শকাব্দ সন ১২৪০ সালে শ্রাইন্দ্রনারায়ণ সামন্ত 'লাখত । তারিখ ৩০ 
ফাল্গুন । 
উত্ত উদ্ধত থেকে মনে হয় কাব যেভাবে গ্রন্থ-রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন, 
ত। শেষ করে যেতে পারেনাঁন, না হলে গ্রম্থাঁট এরূপ আকাঁস্মক ভাবে শেষ হলো 
কেন ? 
এই কেন-র উত্তর দিতে গিয়ে বিভিন্ন গবেষক ভিন্ন ভিন্ন অনুমান করেছেন। সে 
সব আলোচনায় না £য়ে আমরা অনুসম্ধান কার আন্মনঃ এই গ্রন্থে চৈতন্যাঁতরোধান 
সম্পর্কে কোন তথ্য আছে কিনা । 
বছুকাল আগে চৈতন্যভাগবতের দুখাঁন নতুন পথ আঁবক্কৃত হয়েছে৷ দেনুড় 
শ্রীপাটের আঁধকারী আম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী এই দু'খানি পাথর অতিরিন্ত অধ্যায়গৃলিকে 
“চৈতন্য ভাগবতের অপ্রকাশিত অধ্যায়ন্রয়' নাম দিয়ে ৪২৪ চৈতন্যান্দে মুদ্রণ করে প্রকাশ 
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করেছেন। এই নতুন প্রকাশিত আঁতীরস্ত অধ্যায় তিনটির শেষ চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে 
শ্রীচৈতন্যের অস্তধনি কাহিনী । 
বৃন্দাবন ভ্রমণ শেষ করে রূপ-সনাতনকে বৃন্দাবনের আঁধকারশ করে প্রভু 
ফিরে এলেন নীলাচলে ৷ সঙ্গে গদাধর পশ্ডিত। যে সব দেশের মধ্য দিয়া মহাপ্রভু 
'হে'টে' হে'টে চললেন, সর্বত্র অকাতরে বিলালেন হরিনাম । প্রেমে আর ভীন্ততে বিভোর 
হয়ে জনপদবাসী সকলে হরিগুণগানে মত্ত হলো । শ্রীচৈতন্যের হারিনাম প্রচারিত হলো 
দেশে দেশে । 
নখলাচলে এসে একাঁদন নির্জনে পাঁণ্ডত গদাধরকে ডেকে বললেন মহাপ্রভূ-_- 
আমার মানস পর্ণ হৈল এতাঁদনে ॥ 
গৃহস্থ সম্গযাসী-দস্গ্য হিংসক যত জন। 
কুলের বউহারী অুখী দুখী আবিণন ॥ 
সর্বজন হাঁরনাম বলে-শনে-গায় | 
-_ হরিনামে পরিণামে তঁরব হেলায় ॥ 
__ইহা যাঁদ বুঝিলেক সর্ব জীবগণ । 
তবে আর মোর এথা নাহি প্রয়োজন ॥ 
--চৈ. ভা" পারশিম্ট, ১৪ অধ্ায় । 
এইবার আমার অখণ্ড অবসর । মহাস্থুখে আমি দর্শন করব জগ্রতু শ্রীজগনাথকে । 
এই বলে মহাপ্রভু হূঙ্কার করে প্রেমে উন্মত্ত হলেন। হারালেন বাহা জ্ঞান। সকলে 
হায় হায় কনে উঠলো । একি হলো মহাপ্রভুর । কিছুক্ষণ পরে বাহ্য পেয়ে প্রভু 
গোবাঙ্গ সুন্দর-- 
গদাধরে বোলে প্রভু--শুন গদাধর | 
আমি ভাগে যাই তুমি আঁসহ পশ্চাতে । 
এত বাঁল শ্রীদেউলে প্রবেশ কৈল নাথে ॥ 
পারা বোলে_ কোথা যাহ বলহ সন্্্যাসী। 
প্রভু কহে- জগন্নাথ পরশিয়া আস ॥ 
রহ রহ--বোলে সভে বেত্র লর করে। 
নষেধ না শ্দান প্রভূ চাললা ভিতরে ॥ 
জগমাথ পরাঁশয়া হৈলা অন্তধানি। 
দেখতে না পায় প্রভূ গেলা 'নিজ স্থান ॥ 
সর্বলোকে বোলে--ভাই ! ন্যাসী নহে এই । 
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অনুমানে জানিলঙ চৈতন্য-গোসাঞ্াী | 
কেহ বোলে-_সন্ব্যাী হৈল অন্তধনি। 
নিশ্য় জানল সভে প্রভূ ভগবান ॥ 
এইর্‌পে গৌরচন্দ্র হৈল অন্তধান। 


পাঁরছা, অর্থাৎ জগন্নাথের প্রধান সৈবকের বাধা অগ্রাহা করে ঢ?কে পড়লেন মান্দিরে 
মহাপ্রভু । রহ রহ" বলে বেত নিয়ে ছুটে এলো সবে। প্রভু কোন 'নষেধ শ:নলেন 
না। বললেন-_-জগন্নাথকে স্পর্শ করেই 'ফিরে আসব। 
তারপর, দারূময় জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করেই অন্তর্ধনি করলেন শ্রীচৈতন্য । 
পাণ্ডত গদাধর উঠলেন হাহাকার করে। প্রভুর িরহজবালা সইতে পারলেন না 
গতাঁন। প্রভুর বিরহে উন্মত্ত হয়ে- 
আচম্বিতে গদাধর হৈল অন্তর্ধনি । 
না পায় দোখতে কেহ বোলে- রাম রাম । 
এই মতে মহাপ্রভু গদাধর লৈয়া ৷ 
নিজ হ্থানে গেল প্রভু অন্তর্ধন হৈয়া ॥ 


চৈতন্যভাগবতের চৈতন্াদেবের অন্তধাঁন কাঁহমর শেষ এখানেই নয় । তারপরও 
আছে। 


'বিস্ময়াভিভূত কলে ৷ তাই ত, এমন ঘটনা ি কখন্নে সম্ভব। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য 
মিলিয়ে গেলেন দার্ময় জগন্নাথের অঙ্গে । এ কি সাঁত্যঃ না চোখের ধাঁধা ! 
কবি বম্দাবন দাস বলেছেন-_ 


এথা সে যখন প্রভূ হৈলা অন্তধান। 
ন্যাসী রুপে গেলা মদনগোপালের স্থান ॥ 
আঁধিকারী সকল দেখিল তানে যাইতে । 
পুনঃ কোথা গেল প্রভূ না পারে লাঁখতে ॥ 
সেই দিন বৈশাখ পূর্ণিমা ভ্রয়োদশী | 
'পাঠাইলা মনুষ্য পন্র লাখ সভে বাঁস। 
আসি উত্তারলা লোক নীলাচল স্থানে । 
প্রভুর বিজয় 'জিজ্ঞাসিলা জনে জনে ॥ 
সভে বঙ্জে-_মহাপ্রভূ হৈলা অন্তর্ধন ! 
প্রবেশ কাঁরলা মার জগন্নাথ হ্ছান ॥ 
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তান সঙ্গে ছিলা গদাধর মহাশয় । 
আচম্বিতে অন্তধনি হৈলা নিশ্চয় ॥ 


না, না, জগনাথে মিলিয়ে যানান শ্রণচৈতন্য মহাপ্রভু । আধিকারীগণ দেখেছেন, 
জটাজুটাবলম্বিত সন্যাপীর বেশে কে একজন চলে যাচ্ছেন মদনগোপাল মান্দরের 
দিকে । কলে দেখেছেন তাঁকে চলে যেতে । কিন্তু তারপর প্রভূ যে কোথায় গেলেন 
--তা আর লক্ষ্য করা গেল না অর্থাৎ দেখা গেল না বা অদৃশ্য হলেন । 

আঁধকারীগণ এই আশ্চর্য অন্তরধান-বাতাঁ চারাদকে জানালেন লোক মারফৎ পত্র 
পাঠিয়ে । সৌঁদনটা হলো বৈশাখী পঠীর্ণমা, ভয়োদশশ। বার্তা শুনে চারাদিক 
থেকে ছুটে এলেন নশলাচলে বৈষ্ণব ভন্তবন্দ। তাঁরা এসে খোঁজ-খবর করতে লাগলেন । 
প্রভূ কোথায় গেলেন 2? জগন্নাথে লীন হওয়া-এ যে আঁঝ্বাস্য ঘটনা । তাই কি 
কোন মতে সম্ভব। 

অসম্ভব হলেও সকলে বললে একই কথা । জগন্নাথ মান্দরে প্রবেশ করামান্রই 
মহাপ্রভু অন্তধনি করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিল পাঁণ্ডত গদাধর । আচম্বিতে তীনও 
অন্তর্ধান করেছেন । 

তারপর মোহান্ত ভন্তগণ আর কিছুই করতে পারলেন না। এত বড় একটা ঘটনা 
ঘটে গেল। পুরাঁতে রাজা প্রতাপরদদ্রদেব যাঁর শিষ্য, রায় রামানন্দ যাঁকে সর্বদা 
পাহারা দিয়ে রাখতেন, কেউই তাঁরা মহাপ্রভুর কোন ভাণ্ডারার ব্যবস্থাই করলেন না। 
যেন মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র নীলাচলের প্রাত একটা অশ্রদ্ধা নিয়ে সকলেই-_ 


আসি উত্তারলা তারা শ্রাবন্দাবন ॥ 
নিশ্চয় 1বজয় প্রভূ কৈলা গৌরহরি | 
শুনি রূপ-সনাভন মুছা হই পাড় | 
যথা বথা ছিল ভন্ত দাস অন-রন্ত। 
প্রভুর বিজয় সভাকারে হৈল ব্যন্ত ॥ 
-__চৈ* ভা' পার, ১৪ অধ্যায় । 


বন্দাবন দাসের এই কাঁহনাটুকু মনে রেখে আসুন লোচনদাসের “চতন্যমঙ্গল 
খুলে দোখ। এ-বিষয় লোচনদাস কোন আলোকপাত করেছেন না । 

পাঁণ্ডতগণ অনুমান করেন “চৈতনাভাগবভ"' আর “্চিতন্যমঙ্গল' প্রায় একই সময়ে 
রাঁচত হয়োছিল। বিশেষজ্ঞগণ অর্থাৎ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, সতশচন্দ্র রায় ও ডঃ 
বিমানাবহারী মজুমদার-_ এরা স্থির করেছেন, লোচন দাসের কাব্য ১৫৭৬ গ্রণচ্টাব্দের 
পূর্বে? ১৫৫০--৬৬ খাম্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে রচিত হয়েছিল । 
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চৈতন্যমঙ্গল চারটি খণ্ডে বিভন্ত- সূত্রখণ্ড) আদ খণ্ড, মধ্য খণ্ড ও শেষ খণ্ড । 
সমস্ত কাব্যটিতে প্রায় এগার হাজার ছন্র আছে। চৈতনামঙ্গল মূলতঃ গান করার 
উদ্দেশ্যেই রচিত হয়োছল । আঁশাক্ষত জনগণের মধ্যে চৈতন্যজীবন-কথা প্রচারই এর 
মুখা উদ্দেশ্য । তাই জনগণের মনোরপ্জনের জনা শতাঁন নানাভাবে কাব্যটিকে 
আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন । 

যাই হোক, চৈতন্যমঙ্গলৈর শেষ খণ্ডে শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথে লীন হওয়ার কাঁহিনপীট 
পাঁরবোশত হয়েছে । লোচন দাস ছিলেন চৈতনা-পার্ধদ নরহরি ঠাকুরের শিষ্য । নর- 
হার ছিলেন “গৌরনাগর' ভাবের প্রবন্তা। লোচন দাস গরুর কাছ থেকে এই গৌরনাগর 
ভাবের সাধনভজনের নণাঁত গ্রহণ করোছলেন। এ প্রসঙ্গে এখানে 1বস্তৃতভাবে 
আমাদের আলোচনার কোন প্রক্সেজন নাই । লোচন দাস চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে 
কি বলেছেন আমরা সেই প্রসঙ্গেই আনি । 

পুরীতে কাশী মিশ্রের ঘরে পারষদবর্গ সহ শ্রীগোরাঙ্গ অবস্থান করাছলেন। 
লোচন দাস বলেছেন-__ 


হেনকালে মহাপ্রভু কাশী মিশ্র ঘরে । 
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যাঁথত অন্তরে ॥ চৈ* মণ 


সে হলো ১৪৫৫ শকাধ্দ। আবাঢ় মাস। নবদ্বীপেব ভন্তগণ এসেছেন নীলাচলে। 
প্রভৃকে বেন্টন করে বসে আছেন সকলে । প্রভূত্ন মনেব অবস্থা ভাল নয়। ভাবে 
তন্ময় যেন তান । অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বৃন্দাবনের কথা বলতে বলতে কেমন যেন 
নীরব হয়ে গেলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাবপর একটা দীর্ঘ।নঃ*বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন । 
এবার লোচন দাসের কথাতেই বাঁল-_- 


নিবাস ছাঁড়য়া যে চাঁলল মহাপ্রভু । 
এমত ভকত সঙ্গে নাহ দৌখ কভু । 
সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দৌখবারে | 
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তীরলা 'সিংহঙ্থারে ॥ 
সঙ্গে নিজ জন যত তেমান চাঁলল । 
সত্বরে মন্দির ভিতর উত্তীরল | 


ভন্তগণ নীরবে পিছনে পিছনে চললেন । এমন কিন্তু কখনো হতো না। মাশ্দরের 
গভহে প্রভু যেতেন না। যাই হোক, ভন্তগণ চান্ত 5 অন্তরে প্রভৃকে অনুসরণ করে 
লেছেন ধারে ধীরে । মন্দির চত্বরে গিয়ে-লাচন দাস বলছেন _- 
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1নরখে বদন প্রভু দেখতে না পায়। 
সেইখানে মনে প্রভু 'চীন্তল উপায় ॥ 


প্রভু তখন প্রবেশ করলেন মান্দির মধ্যে । আর ঠিক সেই মহরতে ইঁ 
তখন দ:য্লারে নিজ লাগিল কপাট ॥ 
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট। 
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে । 
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নি*বাসে ॥ 


প্রভু জগল্াথের কাছে দাঁড়িয়ে দীর্ঘানঃ*বাস ছেড়ে নিবেদন করে বললেন--'সত্য 
ব্রেতা ছ্বাপর শেষ হয়েছে । এখন কাল যুগ । এই যুগে সংকীর্তনই একমাত্র ধর্ম । 
তুমি কুপা করে জীবকে তোমার কোলে আশ্রয় দাও। আঁম শরণ 'নাঁচ্ছ তোমার 
শ্রীপাদপদ্মে 1” 


এ বোল বাঁলয়া সেই 'ন্রজগৎ রায় । 
বাহ: ভাঁড় আলিঙ্গন তুলিল হহিয়ায় ॥ 
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দনে। 
জগন্নাথে লীন প্রভূ হইলা আপনে ॥ 


বাইরে ভন্তবূন্দ আকুল আগ্রহে দণ্ডায়মান । অত বড় কপাট, সে ত আপনা-আপাঁন 
বন্ধ হতে পারে না। একজন মানুষের পক্ষে বন্ধ করা সহজসাধ্যও নয়। তাহলে 
কি করে এই অসম্ভব সম্ভব হলো ! যাঁদ বা কোন অলৌকিক প্রভাবে তা »ম্ভব হয় । 
তাহলে ভিতরে প্রভু এতক্ষণ কই বা করছেন। এমন সময় মন্দির অভ্যন্তরে শোনা 
গেল গণ্ডগোল । ভন্তগণ বুঝতে পারলেন, ভিতরে কি একটা সর্বনাশ হচ্ছে। 
এমন স্ময় ধক 'কি' বলে গুঞ্জাবাড়ীর একজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডা অন্য দরজা দিয়ে 
ঢুকে গেলেন মন্দিরে । তাঁকে দেখে ভন্তগণ ব্যাকুল হয়ে বললেন-_-“্ঘুচাহ কপাট প্রভূ 
দেখতে বড় ইচ্ছা ॥” ভন্তদের এই আকুল আবেদনে পাঁড়ছা অথাৎ মন্দিরের প্রধান 
সেবক মূল দরজা না খুলে বেরিয়ে এসে-_ 
ভন্ত আর্ত দৌঁখ পাঁড়ছা কহয়ে তখন । 
গ:ুজাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন ॥ 
সাক্ষাতে দেখল গোর প্রভুর মিলন । 
নিশ্ুয় করিয়া কাহ শুন সর্বজন॥ 
( চৈ. ম. অতুল গোস্বামী সম্পাদিত । পৃঃ ১৯৭) 


শ্রীচেতনোর অভ্তধনি রহসা ২৫ 


মহাতনা শিশিরকুমার ঘোষ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন অন্যভাবে । তিনি এই দুটো 
লাইন-__ রী 
বিপ্রে দেখ ভ্তে শুন হে পাঁড়ছা। 
ঘচাও কপাট, প্রভ্‌ দেখি বড় ইচ্ছা ॥ 
উদ্ধার করে তারপর বলছেন-_-“উপবে যে ধবপ্রে দোখ' কথা আছে, উহার অর্থ যে, 
শবগ্রকে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন এমন নয়, কারণ, শবপ্র মন্দিরের মধ্যে । ইহার 
অর্থ এই ষে, বিপ্রের চীৎকার ধান শ্যানয়া ভন্তগণ বাঁললেন,__-পাঁড়ছা ঠাকুব, শীঘু 
স্বার উন্মোচন কর প্রভূকে দোখব |, 
তখন পাঁড়ছা দ্বার খুলয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে-_- 
ভন্ত আর্ত দেখি কহে পাঁড়ছা তখন'। 
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভ্‌ হৈলা অদর্খন ॥ 
সাক্ষাতে দৌখন: গৌর প্রভুর 'মলন । 
নিশয় করিয়া কহ শুন সর্বজন ॥ 
( শ্রীঅময় 'নমাই চরিত, ৬ষ্ঠ খণ্ড।পঃ ১৪৭.) 
যাই হোক, বি মুখে এই কথা শুনে ভন্তগণ-_ 
করে হাহাকার । 
৪ চান্দ্রিকা প্রভূর না দেখিব আর ॥ 
শ্রীবাস পণ্ডিত আর দত্ত যে মন্কুন্দ। 
গোৌরদাস বাস্থু দত্ত আর শ্রীগোবিন্দ | 
কাশী মিশ্র সনাতন আর হারদাস। 
উৎকলের সভে কাঁদ ছাড়য়ে ঠীন*বাস ॥ 
শ্রীপ্রতাপরদূদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে । 
পাঁরবার সহ রাজা হরিল চেতনে ॥ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য অনুজ সহায় । 
প্রভ্‌ প্রভ্‌ বাল ডাকে শুন গোররাষ ॥ 
অনেক রোদন কৈল সব ভন্তগণ । 
ইহা বা লিখব কত অধম লোচন ॥ 
( চৈ. ম. অতুল গোস্বামী স্পা, পৃঃ ১৯৭) 
এই হলো লোচনদাসের “চৈতন্যমঙ্গলের' চৈতন্য-তিরোধানের বা জগন্নাথে লীন 
হওয়ার কাহিনী । এই অলোঁকিক কাঁহনীর কথা সকলেই কমবেশী জানেন এবং 
ভগবত-বম্বাসী ভন্তগণ মনেপ্রাণে ব*বাস করেন । 


২৬ শলীচৈতন্যের অন্তধধনি রহস্য 


এবার জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল'এর কথায় আসি । এই কাব্য সম্পর্কে সর্বপ্রথম 
আলোচনা প্রকাশিত হয় ১৩০৪-০৫ সালের সাহিত্য পাঁরষদ পা্রকায়। তার পর্বে 
এই গ্রন্থের নাম প্রায় কেউই জানতেন না। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বঙ্গ 
সর্বপ্রথম এই গ্রন্থের পাঁরচয় দেন। পরে কালিদাস নাথ ও নগেন বাবুর সম্পাদনায় 
১৩১২ সালে সাহত্য পাঁরষদ থেকে প্রকাশিত হয়। প.্্তকট প্রকাশিত হওয়ার পরে 
পাঁডতঃ গবেষক ও মোহান্ত বৈষবগণের মধ্যে নানা তকণবিতর্ক আলোচনা ও 
বিশ্লেষণের ঝড় বয়ে গেছে। এত সব সত্বেও গ্রন্থাটর এরীতহাসিক মূল্য নিতান্ত কম 
নয়। চৈতন্য সমসামায়ক ঘটনা সম্পর্কে অনেক নতুন কথা এই পন্তক থেকে জানা 
যায়। তাই প্তক প্রকাশের পর এই গ্রন্থের প্রাতি এরীতহাসক, গবেষক-__ সকলেরই 
আগ্রহ দেখা গেছে । 

'চৈতন্যমঙ্গল' থেকে জয়ানন্দের যেটুকু আত-পাঁরিচয় পাওয়া যায়ঃ তা হলো কাঁব 
বর্ধমানের নিকট আমাইপুরা গ্রামে বন্দ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ডঃ সুকুমার সেনেব 
বাঙ্গলা সাহত্যের ইীতহাস' (প্রথম খণ্ড। প্বধি? পৃ ৩৬২) গ্রন্থাটর পাদাঁটকায় 
আছে--এখন এই গ্রাম নাই। বর্ধমানের লাতগেছে থানার অন্তর্গত বাড়োয়া গ্রামের 
কাছে আমাইপুরা গ্রাম ছিল। যাই হোক, কাবর পিতার নাম স্ুব্দাদ্ধ শর, মাতা 
রোদনী। পিতা চৈতন্যভস্ত হলেও খুড়া-জ্যেঠারা তা ছিলেন না। জয়ানন্দের কথামত 
চৈতম্যদেব নীলাচল থেকে বাঙলায় ফেরার পথে বর্ধমানের আমাইপুরা গ্রামে স্ুবৃদ্ধি 
মিশরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করোছলেন। তখন জয়ানম্দ্ শিশু মান্র। বয়স এক 
বছরের বেশশ হবে না। কারণ, তাঁর মা তাঁকে কোলে করে চৈতন্যের জন্য রান্না 
করাঁছলেন। জয়ানন্দের শৈশবের নাম ছিল “গুইয়া”। শ্রীচৈওন্য এই অভব্য গ্রাম্য 
নাম বদাঁলয়ে 'জয়ানন্দ” নাম রাখেন । 

এতিহাঁসিকগণ এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ, 
চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বাঙলায় ফেরার পথে পানহাট পর্যন্ত নৌকাযোগে 
এসেছিলেন। এবং কুমারহট্ট থেকে গোঁড়ে, তারপর ণ্ড় থেকে পাঁনহাটি বরাহনগর 
পর্যন্ত স্থলপথে। 

খুব সম্ভবত গোঁড় থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সময় মহাপ্রভু জুবখাম্ধ মিশরের 
বাড়ীতে আঁতথ্য গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, কাব তাঁর শৈশবের শোনা কথা 
কিছুটা হেরফের করে ফেলেছেন, এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয় । সম্ভবত কাব গদাধরের 
মন্ত্র-শিষা ছিলেন । 

চেতন্যদেব আনুমানিক ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে নীলাচল থেকে গোড়ে এসেছিলেন । 
তখন যাঁদ জয়ানন্দের বয়স এক বছর হয়, তাহলে ব্ম্দাবন দাসের “চৈতন্যভাগবত” 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্য ২ 


রচনা কালে কাঁবর বয়স অন্ততঃ কম করে ৩৪1৩৫ বছর হবে। $এরও ১০1১১ বছর পরে 
কাব ধাঁদ তাঁর কাব্য রচনা করেন বলে অনুমান করা যায়, তাহলে সে অনুমান নিতান্ত 
অযৌন্তিক হবে না। ডঃ আঁসিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের হীতিব্ত্ত, ২য় 
খণ্ড ৩৯৭ পঙ্ঠায় বলেছেন--“১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে 
জয়ানম্াা চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করিয়া থাঁকিবেন। এ বিষয়ে নগেন বাবুর আভমত 
হলো- _অদ্থৈত আচার্ষের অপ্রকট হইবার পর অর্থাৎ ১৪৮০ শকের পরে এবং ১৪৯২ 
শকের পূর্বে কাব জয়ানন্দ চৈতনামঙ্গল প্রচার করিয়াছিলেন । 

জয়ানন্দের চিতনামঙ্গল' ৯টি খণ্ডে বিভন্ত। এ কাব্যটিও জয়ানন্দ 'িখোঁছলেন 
জনসাধারণের জনা । তাই কাব্যটি আসরে গান গেয়ে শোনান হ'তো। কাব্যে কাব 
নানা-রাগিণর উল্লেখ করেছেন। কাব তাঁর কাব্য ৯ট খণ্ডে 'ি ভাবে বিভন্ত 
করেছিলেন তা এমাঁন ভাবে গীত ছন্দে বলেছেন__ 


প্রথমে ত আঁদ খণ্ড যুগ ধর্ম কর্ম। 
দ্বিতীয়ে নদীয়া খণ্ড গৌরাঙ্গের জন্ম | 
ততাঁয়ে বৈরাণা খণ্ড ছাড় গহবাস। 
চতুর্থে সন্ব)াস খণ্ড প্রভুর লঙ্ব্যাস॥ 
গণ্চমে উৎকল খণ্ড গেল নীলাচল । 
যন্ছে প্রকাশ খণ্ড প্রকাশ উজ্জ্বল | 
সপ্তমে ত তীর্থ খণ্ডে নানা তীর্থ করি। 
অস্টমে বিজয় খণ্ড গেলা বৈকৃষ্ঠপুরী ॥ 
নবমে উত্তর খণ্ডে গীত সাঙ্গোপাঙ্গ । 
যুগাবতার যত করিলা গৌরাঙ্গ ॥ 


চৈতনামঙ্গলের অঙ্টম খণ্ডে কাঁব জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে যে 
[বিবরণ দিয়েছেন তা অলোককতায় সমাচ্ছন্ন নয়। জয়ানন্দ অনেক অনৈতিহাসিক ও 
অলো কিক ঘটনা পাঁরবেশন করেছেন বটে, 'িন্তু চৈতন্য-তিরোধানকে অলোকিকতার 
খগ্পর থেকে মূ রেখেছেন । শ্রীচৈতন্যদেব যত বড় ভগ্ঘবানই হোন না কেন, তান 
মানুষ রূপেই এসেছিলেন মানুষের সংসারে । তাঁর পঞ্চভুতাতমক দেহকে তিনি 
জগনাথের দারৃময় দেহে লীন করাননি। ইঞ্টকাঘাতে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর কথাই 
কাব ব্যস্ত করেছেন। 
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জয়ানশ্দ লখেছেন-_ 
আধা বাত রথ বিজয়া নাচিতে। 
ইটাল বাঁজল বাম পাএ আচম্বিতে ॥ 
অদ্বৈত চলিল গোড় দেশে । 
নিভৃতে তাহারে কথা কাঁহল বিশেষে ॥ 
নরেন্দ্রের জলে সর্ব পারষদ সঙ্গে । 
চৈতন্য করিল জলব্লাীড়া নানা রঙ্গে | 
চরণে বেদনা বড় যষ্ঠীর 'দবসে | 
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥ 
পণ্ডিত গোসাঞঞঃএকে কহিল সর্বকথা । 
কাল দশ দণ্ড রাত্রে চাঁলব সর্বথা ॥ 
নানা বর্ণে দিব্য মালা আইল কোথা হইতে । 
কথো বিদ্যাধর নত্য করে রাজপথে ॥ 
রথ আন রথ আন ডাকেন দেবগণ । 
গরুড়ুধবজ রথে প্রভ: কার আরোহন ॥ 
চৈতন্য বৈকৃণ্ঠে গেলা জদ্বুদ্ধীপ ছাঁড়। 


আধাছ় মাস রথের সময় । কীর্তনানন্দে রথাগ্রে নেচে নেচে যাচ্ছিলেন শ্রীচৈতন্য- 
দেব। বাম পায়ে বাজল ই*টের টুকরো । আহত হলেন তান । 'নভতে অদ্বৈতকে 
ডেকে বললেন, 'ি কাজ করবেন অদ্বৈত গৌড়ে ফিরে ৷ তারপর পারিষদব্ঠ সহ নরেন্দ্র 
সরোবরে মহানশ্দে করলেন জলব্ীড়া। এর পর ষষ্ঠ 'তাঁথতে বাড়ল পায়ের 
যন্ত্রণা । আশ্রয় নিলেন টোটা গোপীনাথের মান্দরে । গদাধর সেবায় 1নযনুন্ত। 
বললেন মহাপ্রভ্‌ গদাধরকে, কাল সপ্তম তিথিতে রান্রি দশ দণ্ডের সময় আমি 
নিত্যধামে যাত্রা করব। পরদিন সত্য সত্যই সপ্তমী তিথিতে শ্তরীচৈতন্যদেব পণচভূতাত্মক 
দেহ পাঁরত্যাগ করে জম্বুদ্ধীপ ছেড়ে চলে গেলেন স্বর্ণে । মায়া-শরীর অথাঁৎ মৃতদেহাটি 
পড়ে রইল মর্তযধামে । বাস্তবসত্মত স্বাভাবক এ বর্ণনা । 
এবার কৃষ্দাস গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতের কথায় আস । বাংলা দেশের পরম 
সৌভাগ্য, মধ্যযুগে কৃষ্দাস কাঁবরাজের মত একজন দার্শনিক কাঁবির আঁবিভবি হয়েছিল৷ 
একাধারে পাশ্ডত্যঃ মনশীষা; দার্শনিক, ভূয়োদর্শন, রসশান্রে প্রগাঢ় ব্যৎপাত্ব প্রভৃতির 
সমন্বয় আমাদের যুগপৎ 'বাস্মত ও স্তম্ভিত করে। তাঁর পূর্বে অন্ততঃ তিনখানি 
ধলা চৈতন্যজীবনধ রচিত হয়োছিল। সংস্কৃতে কাব্য ও নাটক 'ালিয়ে আরো 
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তিনখানি তা ছিলই । কৃষণদাস এসব প্রচলিত কাহিনীর প্নরাব্যুত্ত না করে কিভাবে 
নতুন ধারায় চৈতন্য-জীবনাদর্শ আঙ্কত করা যায়, তারই পারিবল্পনা গ্রহণ করলেন 
নিতান্ত বার্ধক্য এসে । ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়, যে বয়সে মানুষ পরকালের 
চিন্তায় প্রাতি মুহূর্ত গুণতে থাকে, সেই বয়সে তান এই দঃরূহ কাজে কি করে 
আভ্সানয়োগ করলেন । সত্যই দুংসাহিক তাঁর এ যাত্রা । 

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটে নৈহাটী। তার নিকটেই ঝামাটপুর গ্রাম। 
কাঁবর বাস ছিল এখানেই । তাঁর পাঁরবারিক অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল বলা 
চলে। বাড়তে গৃহদেবী ছিলেন শ্রীমূর্তি। এই গ্‌হদেবীর পূজক ছিলেন গুণার্ণব 
মিশ্র । মাঝে মাঝে বাড়ীতে নামসঙ্কীর্তন হতো। এই সময় বৈষব সমাজে 1নিত্যানন্দ 
বিরোধী একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠোছল। গুণার্ণব মিশ্র ছিল এই গোষ্ঠীর একজন । 
কৃষ্ণদাস কিন্তু চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ উভয়েরই পরম ভভ্ত ছিলেন । রামদাস কৃষ্দাসের 
ছে ভাই । এই ছোটভাই রামদাস একদা নিত্যানন্দের সম্পকে বির্প মন্তব্য প্রকাশ 
করলে তাকে ভর্খঘসনা করলেন । সেই দিন রাব্রে স্বপ্ন দেখলেন কৃষদাস। নিত্যানন্দ 
প্রভূ তাঁকে বলছেন সান্ত্বনা দিয়ে-_ 

অরে অরে কৃষ্দাস না কর তুম ভয়। 
বৃন্দাবনে যাহ তাহা সর্ব লভ্য হয় ॥ 
_চৈ. চ. 

এই স্বপ্নাদেশের পরেই কাঁব বৃন্দাবন-যাত্রা করেন। বন্দাবনে এসে রূপ, সনাতন, 
রঘুনাথ ভট্রাচা্ প্রভৃতি গোস্বামীদের সাহচর্যে আসেন। এ'দের উপদেশেই বৈফব 
শাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়নে মনোনবেশ করেন। আজীবন তান অকৃতদার ছিলেন । 
তাঁর প্রচুর পাণ্ডিত্য সত্তেও হৃদয়াট ছিল শিশুর মত সরল ও নিরাঁভমান। এক কথায় 
তিনি ছিলেন আদর্শ বৈষ্ণব । 

এই কাব্যাট কবে রচিত হয়োছিল তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে । 
মৃদ্রুত চৈতন্যচাঁরতামৃত পযন্তকে প/স্তক-সমা্তিসচক একাঁট সংস্কৃত শ্লোক আছে। 
এই গ্লোকে সুকৌশলে শকাব্দের উল্লেখ আছে। এই গ্লোকাঁট সব পথতে পাওয়া যায় 
না। তবুও কৌতুমূলী পাঠকদের জন্য শ্লোকটি সংগ্রহ করে উল্লেখ করাছ-_- 


শাকে সন্্যাগ্রি বাণেন্দৌ জ্যৈচ্ঠে বন্দাবনান্তরে । 
সযেহিহ্যাঁসিত পঞ্চ্যাং গ্রচ্ছোহয়ং পর্ণতাং গতঃ ॥ 


এই শ্লোক থেকে ১৫৩৭ শক, তথা ১৬১৫ শ্রীষ্টাঞ্দের জোচ্ঠ মাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী রাঁববার 
দন বৃন্দাবনে টচৈভন্যচারতামৃত মহাগ্রন্থ শেষ হয়োছিল। কিন্তু নানা কারণে এ মত 
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সকল পাঁণ্ডত মেনে নিতে পারেন ঠীন। আমরা সে সব 1বতকে না গিয়ে আমাদের 
আসল তথ্যের অনুসম্ধান করি আসুন । 
কৃষদাস কবিরাজের কাছে আমাদের অনেক আশা । কেননা, শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ 
কয় বছরের জীবনকথা জানবার তার যে সুযোগ ছিল, এমন আর কারো ভাগ্যে হয়ান। 
রঘুনাথ দাস চৈতন্যের অবাস্থীতকালে নীলাচলে বাস করতেন । 'তীন স্বচক্ষে অনেক 
লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। রঘুনাথ দাসের গুরু ছিলেন স্বরুপ দামোদর । এই 
গুরুর কাছে রঘদনাথ শ্রীচৈতন্যের পূর্বতথ্য অনেক জেনোছলেন। আর কৃষ্ণদাস 
রঘুনাথের কাছ থেকে সে সব তথ্য সংগ্রহ করোছলেন । তাছাড়া কৃষ্দাসের 1ছল 
খাঁটি এতহাঁসক দ-ষ্টভঙ্গী। তাঁর ছিল তথা-ানষ্ঠা প্রবল । তান যখনই শ্রীচৈতন্যদ্বে 
সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য পাঁরবেশন করতে গেছেন, তান প্রমাণ দেখাতে ভূল করেন 
নি। তাই একাধারে এই কাব্যটিকে ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যের অপরূপ সমন্বয়, 
বলা যায়। 
কৃষ্দাস নিজেই বলছেন-_ 
নিত্যানম্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ । 
চৈতনোর শেষলীলা রহিল অবশেষ । 
সেই সব লীলার শুনতে বিবরণ । 
বৃন্দাবনবাসা ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥ 

(আদ লালা) 
শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ লীলা জানার উৎকণ্ঠা যে শুধু আমাদের হয়েছে তাই 
নয় তৎকালে অথাৎ কৃষ্দাস কবিরাজের সময়েও ব্ন্দা াবাসীগণ উতকশ্ঠিত হয়ে 
উদ্ভেছিলেন। 

কৃষদাস বৃন্দাবনবাসীদের সেই উৎকণ্ঠা মোচনের জন্য আঁভলাষণ ছিলেন৷ তান 
[তিন চৈতন্যচারতামৃতের আদি খশ্ডেব ১৩ পরিচ্ছেদে এসে বলছেন-_ 
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বর্প-দামোদর । 
সত্র করি গাঁথলেন গ্রন্থের ভিতর | 
( পৃঃ ৫৭১ বস্সসত৭ ) 
আঁদলালার কাহিন বলেছেন স্রাকারে মুরারি গুপ্ত । আর শেষ লীলার সূত্র করি 
লিখেছেন স্বরুপ-দামোদর । তাইত কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন-_ 


এই দই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া । 
বর্ণনা করেন বৈষব ব্লম যে করিয়া ॥ 
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স্বরূপ-দামোদরের সেই 'বখ্যাত গ্রচ্ছ যে আজো আঁবচ্কৃত হু, সে কথা আম 
পুঝেই বলেছি। তাই স্বরূপ কি লিখোছিলেন, আজো জানা যায় নি। কিন্তু 
কৃষ্দাস কি তাঁর চৈতন/চারিতামূতে কিছ 'িখোছলেন। দেখাঁছ মঙ্গলাচরণে তিনি 
বলছেন__ 
শেষ লীলার সত্রগণ কৈল কিছ 1ববরণ 
ইহা বিস্তারতে চিত্ত হয়। 
থাকে যাদ আয়ু শেষ বিস্তারব লীলা শেষ 
যাঁদ মহাপ্রভুর কৃপা হয়। 
( মধ্যলীলা, ২য় পারি, পৃঃ ৯১, বস্ুঃ ) 


কৃষ্দাস দেখছি আমাদের ক্রমাগত আশাম্বিত করে তুলছেন। কিন্তু পরক্ষণেই 
1নজের বার্ধক্যের কথা স্মরণ করে সাঁন্দগ্ধ মনে বলছেন-_ 
আমি বৃদ্ধ জরাতুর 'লাঁখতে কাঁপয়ে কর 
মনে কিছ স্মরণ না হয়। 
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে 
তব লিখি এ বড় বিম্ময় ॥ 
এই অন্ত্যলীলা সার সম্রমধ্যে বিস্তার 
কার কিছ করিল বর্ণন ৷ 
ইহা মধ্যে মার যবে বার্ণতে না পার তবে 
এই লীলা ভন্তগণ ধন। 
( মধ্যলীলা, ২য় পাঁর পৃঃ ৯১, বনু) 


জরাজীর্ণ বার্ধক্ণ্রস্ত কাব কি অদ্ভূত অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সঙ্গে লিখে ঢলেছেন আত 
নিপুণতার সঙ্গে। বড় আশা মহাপ্রভুর 'তিরোধানরহস্য তাঁর লেখা থেকেই হয়ত 
আবিষ্কৃত হবে। 

কিন্তু সে আশা 'তাঁন বন্দাবনবাসীদের পূরণ করতে পারেনীন। অতএব 
আমরাও তাঁর এই অমলল্য গ্রন্থ থেকে চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে আশাহত হয়ে 
িরভে গিয়ে দেখাঁছ মহাপ্রভু ঝাঁপ দিচ্ছেন বন্দাবন লীলা আস্বাদন করতে করতে 
পুরীর নীল লবণাম্বু নীরে। আসুন অনুসন্ধান করি। 

শরতের জ্যোতসনা-প্লাবিত রজনণ। পার্ধদগণ সঙ্গে নীলাচলে মহাপ্রভূ । কৃষ্ণ- 
বিরহে রান্রি-দিন 'বিষাদাচ্ছন্ন হৃদয় তাঁর । বিরাহিনী শ্তরীরাধিকার যেন জীবন্ত প্রাতি্ছাবি 
তান। ঈশবরপ্রেমে উন্মত্ত । ভাবাবেশে প্রলাপ বকছেন। চেতন-অচেতন 
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অবস্থায় কাটছে 'দিন রান্রি। কখনো প্রেমাবেশে করছেন নর্তন-কীর্তন। শ্রীকৃষের 
রাসলীলার কথা মনে পড়ছে তার। ইতিউতি ভাবোম্মাদ অবস্থায় দেখছেন--এ বুঝি 
আসছেন শ্রীকৃষ্ণ । ভাবে বিভোর শ্রীচৈতন্য মূচ্ছিত হয়ে ভুমে পড়ছেন লুটিয়ে । 
ক্ষণপরেই মচ্ছ ভঙ্গে পড়ছেন রাসলীলার শ্লোক। অর্থ করতে করতে হর্ষীবষাদে 
দু'নয়নে ঝরে পড়ছে প্রেমাশ্র। 


ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমের তরঙ্গ অনন্ত। 
জীব ছার কাঁহা তাহার পাইবেক অন্ত | 
শ্রকৃষচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন । 
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাঁদগণ ॥ 
চৈ. চ: অন্ত ১৮ পাঁর 


কৃষপ্রেমের সে আস্বাদনের কথা লিখে কেমন করে বুঝাব। স্বরূপার্দি পার্ধদগণ 
বুঝেন তার স্বরুপ । জীব হয়ে কেমনে বর্ণনা করি। রসের রাসক নাগর ছাড়া কে 
ব্‌ঝবে তার তত্ব । 

সহসা চৈতন্য পড়লেন জলকোলির এক শ্লোক । মদমত্ত হস্তী যেমন করিণগণকে 
সঙ্গে করে জলরুণীড়া করে, ভগবান সেইরূপ গোঁপিকাবূন্দের শ্রমাবদুরণের জন্য অবগাহন 
করলেন যমুনা সালিলে । গোপিকাগণের কুচকৃত্কুম রজত কুস্মুমমালায় কতিপয় ভ্রমর 
উপাঁবষ্ট ছিল, তারাও ধাবিত হলো পিছনে প্ছিনে। গুন্‌ গুন্‌ করে মধর সঙ্গীতে 
গন করতে করতে বাঁঝবা গম্ধর্ব রাজের মত অনুসরণ করল। 

পার্ধদগণ সঙ্গে ভ্রমণ করতে করতে মহাপ্রভু এলেন আইটোৌটাতে। মানস নয়নে 
দেখলেন তান শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি। জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনী, সমুদ্র বালুকাবেলা-_ 
আজ সবই তাঁর কাছে একাকার। ভাবে তন্ময় তিনি। 

আইটোটা থেকে দাঁড়িয়ে আচম্বিতে দেখলেন তিনি চন্দ্ুকান্তের চান্দ্রমায় উথলে 
উঠছে সাগরতরঙ্গ। যেন নীল যমুনার জল ঝলমল কদছে। সমূদ্রকে যমুনা বলে 
ভ্রম হলো তাঁর। অলাক্ষতে ঝপি দিলেন সিম্ধ সলিলে। অমনি মনচ্ছ গেলেন 'তান। 
জানতে পারলেন না কিছুই । 

ঢেউ-এর তালে তালে কখন ভুবছেন আর কখনো ভাসছেন । যেন শুকনো কাওকে 
তরঙ্গে ভুবায় উঠায়, ঠিক সেই ভাবে ভেসে চললেন মহাপ্রভূ । ঢেউ-এর তালে তালে 
তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোনাকের 'দিকে। তান অন্তরে উপলাধ্খ করছেন, যেন 
যমুনাতেই গোঁপিগণের সঙ্গে জলকৌল করছেন। 

এাঁদকে স্বরূপাঁদ ভন্তগণ চমূকে উঠলেন । তাই ত, প্রভত কোথায় গেলেন, কই 
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কোথাও ত দেখা বাচ্ছে না! সহসা 'তাঁন এই জ্োৎস্না-প্লীবত রান্রিতে কোথায় 
গেলেন ! কই, কোন কিছুই দেখা ত যাচ্ছে না! সংশয়াকুল হয় উঠলো সকলে। 
তা হলে কি জগন্নাথদেব দর্শনের জন্য মন্দিরের দিকে গেলেন । কিংবা উন্মত্ত হয়ে 
কোন উদ্যানে প্রবেশ করলেন | হয়ত বা গৃণ্ডিচা মান্দরের দিকে গিয়েছেন। না হয় 
নরেন্দ্র সরোবরে । তাই ত, প্রভু অদৃশ্য হলেন কেমন করে? পথন্রমে কোনাের 
?দিকে যানান ত ! 
স্বরপ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ডাকাডাঁক করলেন সকলকে । খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল 
চাবাদকে । এক দল চললো সমুদ্রের তাঁর ধরে বালুবেলায় হাঁটতে হাঁটতে । এাঁদক 
ও?দক খ*জতে খনজতে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো । ভালর চেয়ে মন্দটাই ভাবল সকলে । 
বন্ধূগণের হদয়ে আনম্ট তাশঙ্কাই প্রবল হয়। সেই আশঙ্কায় আশাঙ্কত হয়ে সমুদ্রের 
ধারে এস সকলে য্টীন্ত করল, কঙ্ভন তেলে রায় পর্বতের দিকে। তার স্বরূপ 
কতজনকে নিষে চললেন পৃবর্সার ?দকে | সম:দ্রের ধারে ধারে তরঙ্গের দিকে তাঁকয়ে 
সতর্ক দংঘ্টতে অন্বেষণ করতে লাগলেন প্রভূকে । িবষাদে বিহৃল সকলে । ভালবাসার 
টানে এখা.ন ওখানে খোঁজ করছেন সবাই । সহসা 
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল কাঁর । 
হাসে কাঁদে নাচে গায় বলে হার হার ॥ -__চৈ চ. অন্ত. ১৮ পাঁর. 
জেলের এমন অবস্থা দেখে চমকে উঠলেন স্বরূপ ॥ তাই ত, জেলে এমন উন্মত্তের মত 
'হার হরি" বলে নাচছে কর্দিছে কেন ! জেলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন-_ 
কহ জালয়া এই 1দকে দোঁখলে একজন । 
তোমার এই দশা কেন কহত কারণ 1] -চৈ. চ. অস্ত্য ১৮ পার. 
জেলে বললে-_“জাল ফেলাছলাম সমুদ্রে । জাল টানতে টানতে বজ্ড ভারী মনে 
হল। ভাবলাম, বাঁঝ বড় মাছ পড়েছে। তাই ধারে ধারে যত্ব করে টানলাম। 
জাল উঠাতেই দোঁখ, ওমা, মাছ কোথায় ! এষে একজন মৃত মনুষ্য এসুছি। মৃত 
ভন দেখে বজ্ড ভয় পেলাম । জাল খসাতে গিয়ে তার মৃত অঞ্গ স্পর্শ লাগল তামার 
দেহে ।” কি বলব 
স্পর্শ মানত সেই ভূত হৃদয়ে পাঁশল ॥ 
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল । 
গদগদ বাণী মোর উঠিল সকল । 
কিবা ব্রক্ধদেত্য কিবা ভূত কহনে না ষায়। 
দর্শনমান্র মন:ষ্যের পৈশে সেই কার ॥ 
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জেলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আরো বললে-কি বিরাট শরীর তার । দৈর্ঘে পাঁচ- 
সাত হাত। এক একটা হাত পা তার তন তিন হাত লম্বা । অস্ফিসান্ধ সব ছুটে 
গেছে । গায়ের চর্ম নড়বড়ে । দেখলে ধড়ে কি প্রাণ থাকে গোসাঞ্ি ? মড়া রূপ 
তার, কিন্তু উত্তান তার দুনয়ন। কখন গোঁ গোঁ করছে। আবার কথন কোন শব্দই 
নাই। পড়ে আছে অচেতন হয়ে । 
গোঁপাঞ্ আমার কি হবে । আমার যে স্ত্রী-পূত্র ঘরে আছে। তাদের খাওয়াবে 
কে? তাই ত আমি ওঝা ঠাঁই যাঁইছি গো। আমার ত এমন কখন হয়ান। একা কত 
রাত-বরেতে সম্দ্রে মাছ ধার নির্জনে । প্রভ্‌ নৃসিংহের দয়ায় কই আমার ত কখন্যে 
িছই হয়ান। কিন্তু আমার আজ এঁক হলো । 
এই ভূত নসংহ নামে চাপয়ে 'শিগৃণে। 
তাহার আকার দেখতেই ভয় লাগে মনে ॥ 


দোহাইঃ তোমরা ওাঁদকে কেউ যেও না। গেলেই সেই ভূতে ধরবে। 

জেলের কথা শুনে স্বরুপ বললে অত্যন্ত মিষ্ট করে-_ 

“ভয় কি গো জেলে, আমিই ত ঝড় ওঝা । ও ভূত তোমার নাঁময়ে দেব। এই 
দেখ।' বলে মন্ত্র পড়ে স্বরূপ জেলের মাথে দিলে হাত। তারপর 'তিনটে চাপড় 
মারলে গায়ে । মুখে বললে-এবার তোমার ভূত ছেড়ে গেছে। দেখ, তুমি ভাল 
হয়ে গেছে। 

শক আশ্চর্য) জেলে 'নজেকে কিছুটা সুস্ছির বোধ করলে। ভয় যেন অনেকটা 
কেটে গেছে মনে হলো । তখন স্বরূপ বললে- দেখ যাঁকে তুমি ভূত মনে করেছ' তানি 
ভুত নন, স্বয়ং শ্রীকৃষচৈতন্য ভগবান । প্রেমাবেশে তান 'নমুদ্রের জলে পড়েছিলেন । 
তাঁকেই তুমি উঠিয়েছ জালে । তার স্পর্শে তাই ত তোমার এই কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ৷ তাঁকে 
কোথায় উঠিয়েছ, চল দেখি আমাদের দেখিয়ে দেবে। 

জালিয়া কহে প্রভকে দেখিয়াছি বার বার। 
তে'হো নহে এই আতি 'বকৃত আকার ॥ 

স্বরূপ বললেন- হয়ঃ হয় । প্রেমের বিকার হলে এমনিই হয়। আঁচ্ছি সন্ধি সব 
ছেড়ে যার । দেখায় আত দীঘকিতি । 

জেলে স্বরূপ গোসাঁঞ-এর কথা শুনে আতি আনাদ্দিত হয়ে ওদের 'নিয়ে গিয়ে 
দেখিয়ে দিল মহাপ্রভুকে । 

পার্ধদ সহ স্বরূপ দেখলেন--অতি দীঘ'কায় প্রভ, পড়ে আছেন ভূমিতে । জলে 
সন্ত শুভ্র অঞ্গে বালকারাজি সংলপ্ত। 'শাথিল তনু-টম'রাজি। অতশ্গুর তূলে 
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নয়ে যাওয়া অসম্ভব । তাই সিন্ত কৌপ্পীন উন্মোচন করে পাঁরয়ে ?দলেন শক 
কৌপাঁন গায়ের বাহাস পেতে শ্রীঅঞ্গের বালু ঝেড়ে তার উপ্পিরে শুইয়ে দিলেন 
মহাপ্রভুকে ৷ ৪... 
তারপর উচ্চৈ্বরে আরম্ভ করলেন সংকীর্তন। তবু কোন স্পন্দন নাই প্রভূর 
দেহে। তখন কানের কাছে গিয়ে আরো জোরে আরম্ভ করলেন কৃষনাম । কতক্ষণ 
চললো এমনি ভাবে। নাম করতে করতে কানের ভিতর "য়ে ব্ঝ মরমে 
প্রবেশ করল। 
না না, প্রভূর 1িরোধান ঘটোন। নামের গুণে প্রভ্‌ হঙ্কার ছেড়ে সহসা উঠে 
বসলেন । উঠতেই আস্থ্‌-চর্ম সব জোড়া লেগে গেল। এখনো পরো জ্ঞান ফেরোন, 
আচ্ছন্বের মত চাইছেন ইতিউতি । কবিরাজ গোস্বামী বলছেন-__ 
তিন দশায় মহাপ্রীভ: রহে সর্ককাল। 
অন্তদ্দশা বাহ্যদশা অর্্ধবাহ্া আর ॥ 
অন্তর্দ্দশায় ঘোর কিছ বাহ্যজ্ঞান | 
সেই দশা কহে ভন্ত অর্দ্ধবাহা নাম ॥ 
অর্দ্ধবাহ্য কহে প্রভ: প্রলাপ কনে । 
আভাসে কহেন সব শুনে ভন্তগণে ॥ চৈ" চ. অন্ত্য- ১৮ পার. 
এই অর্ধবাহ্য অবস্থায় প্রভু প্রলাপ বনে বললেন-_কালম্দী দেখে আম 
বৃন্দাবনে গেলাম । সেখানে গগয়ে দেখলাম, ব্রজেন্দ্রনম্দন জলক্লীড়া করছেন 
শ্রীরাধিকাদ গোপীগণ সথ্যে নিয়ে । যমুনার জলে মহারঙ্গে সে কি অপূর্ব কেলি । 
আমি যমুনা পালনে দাঁড়িয়ে দেখাঁছ এই অপূর্ব দৃশ্য । মার মার তা বর্ণনে 
না যায়। 
স্বরূপ বললেন- অর্ধবাহ্য অবস্থায় যমুনা ভ্রমে প্রভু আপন সমদ্রের জলে 
ঝাঁপয়ে পড়েছিলেন । আমরা আপনায় কত না খুজছি । জেলেই আপনাকে জালে 
উঠিয়েছে কূলে । 
মোটামুটি এই হলো মহাপ্রভুর সমদ্র পতনের কাহনী। কাঁবরাজ কৃষ্ণদাস 
গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে এই কাহিনী-ই ব্যন্ত করেছেন। অতএব যাঁরা মনে করেন 
সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে তান গানবলীলা সংবরণ করেছিলেন? তা সত্য নয়। 
বাংলায় রচিত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন কাঁহনীগ্ীল থেকে আমরা মহাপ্রভুর 
তিরোধান সম্পর্কে তাহলে কি সত পেলাম £ 
বৃন্দাবন দাসের মতে শ্রণচৈতন্যদেব জগল্লাথ মন্দিরে জগল্লাথের দারুময় দেহেই লীন 
হয়ে 'গিয্লেছেন। কোন্‌ দিন কোন্‌ সময় তার কোন উল্লেখ নাই। 
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লোচন দাসেরও এ একই মত। তবে তিনি বলেছেন- জগন্নাথ মাঁন্দরে নয়, 
ঘটনাটি ঘটেছে গ্্ডচাবাটীতে । মন্দির থেকে রথযাত্রার সময় বোঁরয়ে যেখানে তান 
অবস্থান করেছিলেন সেই মন্দিরেই । দিনটা ছিল রাববাব, বেলা তখন তৃতীয় 
প্রহর । 

জয়ানন্দ বলছেন- আষাঢ় মাসে রথযান্রার সময় রথাগ্নে নাচতে শগয়ে ই*টের টুকরো 
বেধে যষ্ঠীর 'ন পায়ে বড় ব্যথা হয় । তোটা গোপীনাথের মন্দিরে মত্যু হয়েছিল 
তার। বারের উল্লেখ নাই। 'তাঁথটা তবে সপ্তমগ। রাত্রি দশ দণ্ডের সময়, লোচনের 
মতে বেলা তৃতীয় প্রহর নয় । 

আর কবিরাজ কৃষ্দাস আমাদের কোন তথ্যই পাঁরবেশন করেনাঁন মহাপ্রভুর 
[তিরোধান সম্পর্কে । তিনি বলবেন বলেও শেব পর্যন্ত বলেননি । সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে 
মত্যু হান তাঁর । 

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আরো দুট চৈতন্জীবনীর কথা পাচ্ছি। একাঁট 
হলো পরমানন্দ গুপ্তের "গোৌরাঙ্গীবিজয়” ও অপরাঁট হলো গোপাল বসূর চতন্যমঙ্গল' । 
দ.”ট কাব্যই পাঁচালী আকারে 'লাঁখত। দুঃখের বিষয় এই দ-ট কাব্য আজো 
আবিষ্কৃত হয়ান। তাই কাব্য দুশটতে চৈতন্য-তিরোধান সম্পকে কোন তথ্য আছে 
[কিনা জানা ধায় [ন। 

শেষে আরো দ-”ট বাংলা চৈতন্যজীবনীর উল্লেখ মান্র করি। একটি এগ্বোৌবন্দ- 
দাসের কড়চ।' ও আর একাঁট চূড়ামাঁণ দাসের “গৌরাঙ্গাবজয়” । গোঁবন্দদাসের কড়চাকে 
আধ্ীনক গবেষকগণ নাকচ করেছেন । ডঃ সুকূমার সেন এই কড়চা” সম্পর্কে মন্তব্য 
করতে গিয়ে বলেছেন £ “্য্যান্ততর্কের উপরে 'ি*বাসকে স্থান না দিলে গোবিন্দদাসের 
কড়চাকে খাঁট বলা অসম্ভব ।"'"সুতরাং বর্তমান কালের বিচারক যাঁদ সরল 1ব*বাসকে 
সাক্ষ্যরুপে গ্রহণ না করিয়া সম্পাদক-প্রকাশক জয়গোপাল গোস্বামীকে গোবিন্দদাসের 
কড়চার উদ্ভাবক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেনঃ ভবে ন্যায়সঙ্গতই হইবে ।”-_বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূবর্ধি। 

গোঁবন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা নিয়ে আলোচনার চ্ছান এ নয়। আমার বন্তব্য, 
এই কাব্যে যেহেতু চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে কোন তথ্য নাই, সেহেতু আমাদের কাছে 
এই কাব্যের সত্যাসত্য ?নয়ে ব্‌থা সময় নষ্ট করা পণ্ভশ্রম মাত্র । 

১৯৫৭ খ্রাষ্টাব্দে এশিয়াটক সোসাইটি থেকে ডঃ সকূমার সেনের সম্পাদনায় 
চুড়ামণিদাসের 'গোরাঙ্গবিজয়' প্রকাঁশত হয়। এ পধন্ত এর একাঁট ম্ান্র খাণ্ডত 
পণাথ আবিষ্কৃত হয়েছে । এর দ্বারা মনে হয় কাব্যাট জনসমাজে বিশেষ প্রচালত ছিল 
না। গৌরাঙ্গবিজয়ে অনেক নতুন কথা আছে, 'কন্তু “িতন্য-তিরোধান' সম্পর্কে 
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উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য নেই। তাই এ দ:"শট কাব্যের নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত 
হোলাম। 

বাংলা জীবনী কাব্য ছাড়া আর একাঁট বৈষ্ণব গ্রন্থে চৈতন্য তিরোধান সম্পকে 
সামান্য কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। সোঁট হলো নরহার চক্রবতর্ণর বিখ্যাত গ্রন্থ 
“ভন্তিরত্বাকর'। সম্ভবত ১৮ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নরহরি তাঁর গ্রজ্থ “ভান্ত রত্লাকর" 
রচনা করোছলেন । এই গ্রম্থে বার্ণত চৈতন্য বিজয় সম্পর্কে যে তথ্য আছে তা পরে 
আলোচিত হবে। 

শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা সত্বরণ সম্পর্কে সম্প্রাতি আরো একটি বাংলা বইয়ের 
সন্ধান পেয়োছি। সোঁট হলো মহামুনি ভাগ-রর টীন্ত। নাম প্রভাস্খণ্ড' শরৎচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের সম্পাঁদত। প্রব্মশক অক্ষয় লাইব্রেরী । এই গ্রন্থের কাহিনী 'নিয়ে 
ভবতোষ দত্ত মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের লশলাসম্বরণের কাহিনী লাঁপবদ্ধ করেছেন। তা 
থেকে জানা যায়, পুরীতে একটি নিম্ব বৃক্ষের তলায় নাঁক প্রভু নিত্যানন্দ্রে কোলে 
্রীচৈতন্যদেব দেহত্যাগ করেছিলেন। তিনিই দাহ করেছিলেন আগ্মিকরতা হয়ে। সে 
কাহিন এই পুস্তকের শেষাংশে সংযত হয়েছে। 

বাংলা চৈতন্য-জীবনী-সংকরান্ত প,স্তক থেকে চৈতন্য-তিরোধান সম্পাকৃত যে সব 
তথ্য মিলে তার উল্লেখ করলাম । এবার আমরা গাঁড়য়া ভাষা ও সাহত্যে কোন 
“চৈতন্য-জীবন?” রাঁচত হয়ৌছল কিনা তাই নিয়ে আলোচনা করব। আর এই সব 
চৈতন্য-জীবনীতে শ্রীচৈতন্যের অন্তধান সম্পর্কে কোন তথ্যাঁদ মিলে কিনা; তাই 
অন.সম্ধানে সচেষ্ট হব। 





|| ভার |! 





দীর্ঘকাল বাস করোছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব পূরীধামে,। শ্রচৈতন্যের অলোকসামান্য 
চরিত্র ডীড়ষ্যাবাসীদের আকৃম্ট করেছিল সহজেই । ফলে বহ; ডীড়ষ্যাবাসী ভক্ত ও 
সজ্জন ন্যন্তি তাঁর ঘাঁনষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন । চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম প্রচারের ফলেই 
উাঁড়য়া এবং বাঙালণদের মধ্যে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা ঘুচে গিয়েছিল। 

সব থেকে বড় কথা, চৈতন্যদেবের পূর্বে ডীঁড়ষ্যায় রাধাকফ্ষাশ্রয় বৈষব ভান্ত-ধর্মের 
প্রচার ছিল। বড় প্রমাণ রায় রামানন্দ । চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বেই রায় 
রামানন্দ সাধ্যসাধনতত্ব, রসতত্ব ও সখাসাধনার স্বরুপ সম্পর্ণরূপে অবগত ছিলেন । 
রায় রামানন্দের সখাীসাধনার ধারা বাঙালীদের আঁধকতর প্রভাবান্বিত করেছিল। 
উাঁড়ষ্)ার পণ্টসখ বলতে জগল্লাথদাস, বলরামদাস, অচ্দ্যতানন্দ, অনস্ত ও যশোবন্ত 
দাসকেই বোঝায় । এ"দের সঙ্গে ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের ঘাঁনষ্ঠ পাঁরচয় । যাঁদও এরা 
সকলে বৌদ্ধধমে 1িব*বাসী ছিলেন, তাহলেও শ্রচৈতন্যকে শ্রদ্ধা করতেন মনেপ্রাণে । 
তাঁদের লেখার মধ্যে শ্রঁচৈতন্য সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে । 

এই সময়ে ডীঁড়য়া ভাষাতেও কয়েকাঁট চৈতন্যজীবনী রচিত হয়োছল। তাদের 
মধ্যে মাধবের চিতন্যাবিলাল” । পাঁণডতেরা অনুমান করেন এটি সম্ভবত লোচনদাসের 
চৈতন/মঙ্গলের ওাঁড়য়া ভাষান্তর । ঈশবরদাসের “চৈতন)ভাগবত” 'দিবাকরদাসের 
'জগল্াথচরিতামৃত” । এটি পুরাপুরি চৈতন্যজীবনী নয়। প্রথম সাত অধ্যায়ে 
চৈতন্যদেবের বর্ণনা আছে । এরপর দেখা যাচ্ছে গোবিন্দদেকবর গোরকৃফোদয়-কাবাম 
বিশেব উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থগ্লতে শ্র“চৈতন্যের নীলাচল লীলার বর্ণনাই আঁধক 
প্রাধানা পেয়েছে । ওাঁড়িয়া ভন্তগণ শ্রশচৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার বিশেষ কিছ: জানতেন 
ললে মনে হয়না । 

উীঁড়ষ্যাতে এ পর্যন্ত যতগযীল চৈতন্যজীবনী আঁবিদ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে “চৈতন্য- 
চক্ড়া” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই মূল্যবান পঃথিটি আঁবিজ্কার করেছেন উড়ষ্যার 
বিখ্যাত গবেষক পদ্মশ্রী সদাশিব রথশমাঁ। তিনি ডীঁড়ব্যার গঞ্জাম জেলার শিকূলায 
গ্রামের শ্রীরাধাক পাণ্ডার গ্‌হ থেকে এট পান। 


শ্রচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য ৩৯ 


এর পর কাব অচ্ঘাতানন্দের নাম করতে হয় । তাঁর রি পাস্তকের নাম শূন্য 
সংহিতা । অচ্যতানন্দের পরবতাঁকালের কবি দিবাকর দাস 7 দিবাকর দাসের পর 
যাঁর নাম পাচ্ছি, তান হলেন ঈশ্বর দাস। শেষো্ত দু'জনের সম্ধান দিয়েছেন 
ডঃ বিশানাবহারী মজ-মদার তাঁর শ্রচৈতন্যচারতের উপাদান' গ্রম্থে। 
আব একাট ডীঁড়গ়্া গ্রন্থের সম্ধান পাচ্ছি শ্রবৈষবচরণের চৈতন্যভাগবত' । এটি 
কটক থেকে ছাপা হয়েছে । প্রকাশক- ধমগগ্রম্থ স্টোর, আমিনা বাজার, কটক-২- 
কাঁব সম্বলপুরের আঁধবাসী । 
কাব অচ্চ্যতানন্দ ছিলেন শ্রণচৈতন্যদেবের সঙ্গে বিশেষ পারিচিত। তিনি ও তাঁর 
শরবত কাব দিবাকর দাস--এ দু'জনই বলেছেন মহাপ্রভয জগবন্ধুর শ্রীমর্তিতেই 
লীন হয়ে গিয়েছেন । তাঁদের মৃত লোচনদীসেরই মতান:গামণী। 
অচদ্যতানন্দের "শ:ন।সধাঁহতায়' দেখাঁছ-__ 
কলারে কলা মিশিলা নোহলা 
সেবার। 
অর্থাং জগন্নাথের কালো অঙ্গে কফস্বর্প শ্রীৈওন্য মিশে গেলেন, তার আর চিহ্ন 
পর্যন্তও রইল না কোথাও । 
কাব দিবাকরও অচযতানন্দের তালে তাল মালয়ে বলছেন £ 
এমস্ত ভাব শ্রচৈতন্য । 
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন ॥ ( জগন্নাথ চরিত প্‌. ২৪৭ ) 
কম্তু নবাবিষ্কৃত “চিতন/চক্ড়া*র কাব জোর 'দিয়ে বলছেন, আম স্বচক্ষে দেখোছ 
শ্রীচৈতন্যের শেষ অবস্থা কি হলো । তিনি বলছেন £ 
এমন্ত প্রভূ যে অন্তলীলা বাণী । 
কাঁহলে বৈষবদাস প্রত্যক্ষ যাহা জান ॥ 
এই প্রত্যক্ষ তান কি জানতেন ? না, শ্রীচৈতন্য জগল্াথে লন হয়ে যান নি। মহারাজ 
গ্রতাপরূদ্রের আদেশে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়োছল। গিনি মায়িক শরণর ত্যাগ 
করেছিলেন । বৈষ্ণবদাস বলেছেন__ 
বুড়ো লেংকা; যাই বাল নবরে প্রবোশল। 
রাজা আজ্ঞা ছামুয়ে একথা নিবোঁদল ॥ 
আজ্ঞা দিলে বিলোপিনো রাজা শ্রীঅঙ্গক; ৷ 
সমাধ করাল পর্বে নাম রতন ঘোষ ॥ 


১। মন্দিরে যত প্রকার সেবক আছেন তাদের যথ] সময়ে সেবাকার্ধে উপস্থিত হওয়ার জনা 
যিনি আহ্বান জানান । 


৪০ শ্রীচৈতন্যের অন্তরধনি রহস্য 


এই অংশের বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় £ বড়া লেংকা শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর সংবাদ 
বাঁলিসাই এর রাজপ্রাসাদে রাজার কাছে গিয়ে নিবেদন করল। তখন শোকে রাজা 
[িলাপ করতে করতে আদেশ 'দিলেন প্রা;র শ্রীঅঙ্গকে নামসংকর্তন করতে করতে যেন 
সমাধিস্থ করা হয়। 

ণক ভাবে কোথায় মহাপ্রভূর মৃত্যু হলো এবং রাজা কোথায় বা তাঁর মরদেহ 
সমাধি দিতে বললেন এসবের কোন উল্লেখই নাই। তবে বৈষবদাস আর একাঁটি 
চাণ্লাকর খবর 'দয়েছেন। তা হলো £ 


রান্র দশ দণ্ডে চদ্দন 'বজয়' যখন হল। 
তখন পাঁড়লা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছ আড়ে। 
কাঁন্দল বৈষ্বগণ কুহাতো কুহাড়ে ॥ 


[বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় চন্দন 'বজয়েন পর রাত্রি দশ দণ্ডের সময় গরুড় স্তম্ভের 
পিছনে মহাপ্রভুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল । তাই দেখে চৈতন্য-পাঁরিষদবর্থ 
বুক চাপড়ে হাহাকার করে কদিতে লাগলেন । ভাবতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় । 
না জানি কি নিদারুণ পৈশাচিক ভাবে প্রভুকে হত্যা করে রান্র দশ দণ্ডের সময় গরদ্ড় 
স্তম্ভের পিছনে ফেলে 'দিয়োছিল। বৈষ্ণবদাস তারপর বলেছেন প্রভুর মৃত্যু হয়োছল 
বটে জগন্নাথ মাঁম্দরে, কিন্তু পরে তাঁর মৃতদেহকে 'নয়ে যাওয়া হয়োছল তোটায় অর্থাৎ 
তোটা গোপাীনাথের মান্দরে ৷ 

তাঁথটা লোচন দাস আর জগ়রানন্দের মতে হল সপ্তমী । বৈষণবদাসের মতে 
পার্ণমা। লোচন দাসের কথা আর একবার স্মরণ করুূন। 'তাঁন লখেছেন ঃ 

ততীয় প্রহর বেলা রাঁববার ?দনে । 
জগন্নাথে লীন প্রভ্‌ হইলা আপনে ॥ 

এঁদকে জয়ানন্দ আর বৈষণবদাস-দুজনেই বলেছেন রাত্রি দশদণ্ডের কথা । অথ 
তখন রাত প্রায় ১১টা। জয়ানন্দের সেই দৃাট লাইন আবার স্মরণ করুন £ 

পাণ্ডত গোঁপাঁঞকে কহিল সর্ককথা । 
কাঁল দশ দণ্ড রান্রে চাঁলব পর্বথা | 

লেখকগণের '্বাভন্ন সূত্র থেকে জানা যায় রাঁববার বেলা চারটা থেকে রাত্রি ১১টার 

মধ্যে কোন এক সময় কোন আততারী কর্তৃক তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। দেহে ইটালের 





রর পরররররররররর, -এঞরর 





১। চন্দন বিজব_জ্গন্নাথেব শ্রীগন্ধ্ে সুগদ্ধি চন্দন লেপন অনুষ্ঠান । রাত্রে শধ্যাগ্রহণেব পূর্বে 
এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তরধান রহস্য ৪১ 


আঘাত ছাড়া আর কোন ক্ষতের চিহ্ন দেখা যায়নি । তবে তোটা গ্লোপীনাথের মন্দিরে 
তাঁর দেহ আনা হয়োছল, একথা বাঙালী (এবং উীঁড়য়া কবিগণ উভয়েই বলেছেন । 

মৃতু-স্থান নিয়ে দেখা যাচ্ছে, দুজনের মধ্যে মতান্তর আছে। লোচন দাস 
বলছেন গ-শ্ডিচাবাটীতে জগন্বাথের দারূময় অঙ্গে লীন হয়ে গিয়োছলেন মহাপ্রভু । 
এদিকে বৈষব দাস বলছেন জগন্নাথ মন্দিরে তার দেহাবসান হয়োছিল। পরে মৃত 
দেহকে তোটায় 'নিয়ে যাওয়া হয়। 

কথা কয়টা একবার ভেবে দেখা দরকার । কি ভাষণ কাণ্ডটা ঘটেছিল সৌঁদন, 
সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রাণকেন্দ্র জগন্নাথ মন্দিরের বড় দেউলের অভ্যন্তরে । ঠিক আজ 
থেকে সাড়ে চারশ বছর আগে । 'বকেল চারটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত জ?ল্লাথ 
মন্দিরের সমস্ত গ্থার বন্ধ করে রাখা হল? এনন কাণ্ড বোধ হয় মন্দিরের জীবনে 
ঘটেনি কোনাদন । এত দণী্ঘ সময় জগন্নাথ দর্শন-প্রার্থাদের কাউকে ঢুকতে দেওয়া 
হল না। 

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্র*্ন তুলেছেন তাঁর “চৈতনা এণ্ড হজ এজ, গ্রন্থে লোচনের 
কথাই যাঁদ ঠিক হবে অর্থাৎ মহাপ্রভুর দেহ যাঁদ জগলাথের দারুময় অঙ্গে লীন হয়েই 
যায়; তাহলে মাঁন্দর দ্বার-রক্ষক মন্দির দ্বার খুলে রাখল না কেন * 
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16000910 200 %/0010 1701 21109৬/ 275 ০0016510617 (0 61161 11 80111 [16110 101900 
89 (10101081715 [91081160 200 110 1209 1600 90051" 1115 01119]. 

ডঃ সেনের এই উত্তর একটু পর্যালোচনা করে দেখা একান্ত প্রয়োজন । ডঃ সেন 
জয়ানন্দের বর্ণনাকে বোধ হয় সাঁত্য ধরে নিয়েছিলেন । দীনেশ বাবু মনে করেছেন 
জবর অবস্থার মহাভাবপ্স্ত হয়ে [তান মান্দরে গিয়োছলেন । এর চিন্তা করা কতখাঁন 
বাস্তব সম্মতঃ তা একবান ভেবে দেখা দরকার । প্রাতি বছর রথের সময় গোঁড় থেকে 
নীলাচলে আসতেন শত শত ভন্ত। সেবারেও এসেছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, 
অন্থৈতাচার্য প্রভাতি বহু ভন্ত ও শিষ্য। আর মহাপ্রভুর ললাসহচর রূপে পূরীতে 
তখন ছিলেন স্বরুপ দামোদর, জগদানন্দ পাঁণ্ডত, রঘ-নাথ দাস, শংকর প্রভাতি অন্তরঙ্গ 
সেবকগণ । 

যাঁদ জবর অবস্থায় চৈতন্যদেব মা্দিরে যেতেন তাহলে এইসব অন্তরঙ্গ পার্ধদগণ 
তাঁকে সহজে যেতে দিতেন না । লোচনের বিবৃতি অনুযায়ী তাঁরা পিছনে 'পছনে 
গিয়েছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু এত দ্রুত গিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করোছলেন যে ভন্তগণ 
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পিছনে পড়ে 'গয়েছিলেন, আর মান্দরে ঢোকা মাত্ুই কপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । দারু 
মর্ততে লীন হওয়ার দশ্যাটি বাইরে থেকে কেউই দেখতে পানান। এই যে কপাট বধ 
হওয়ার কথাট--তাও ভেবে দেখা উচিত। মূল দেউলের কপাট এত বূহৎ যে, সে 
কপাটকে ঝপ্‌ করে বন্ধ করা সহজ সাধ্য নয় । আমি নিজে দেখোঁছ, দুশাট কপাট- 
ঝালকে ঠেলে বন্ধ করতে 'িন, তিন-ছ'জন পাশ্ডার প্রয়োজন হয়। অলো'কিকতায় 
বিশ্বান করে যাঁদ স্বীকার করে নিই তাও ঙম্ভব। তাহলেও প্রশ্ন উঠে বৈফব দাস 
তাঁর “চৈতন্য চকডা*য় বলেছেন, কীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু জগন্নাথ মান্দরে প্রবেশ 
করলেন। অথাৎ তাহলে মনে করতে হয় তখন পর্যন্ত তিনি স.স্থ। এরপর “চৈতন্য- 
চকড়া'র বিবূতি হলো সেই সমস্থ কীর্তন-নর্তন-মত্ত মহাভাবগ্রস্থ মহাপ্রভূকে গবুড় 
স্তম্ভের পেছনে পড়ে থাকতে দেখা গেল মৃত অবস্থায় ৷ 
ব্যাপারটি ঝড় গোলমেলে ঠেকছে নাঁক 2 লীন হয়ে গেলেন মহাপ্রভু জগন্নাথ 
সার্ততে। লোচন বলছেন, কপাট খুলে পাঁড়ছা আকুল ভ্জদের বললেন-াঁতাঁন 
দেখেছেন মহাপ্রভু লীন হয়ে গিয়েছেন জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে। আবার মৃতদেহ দেখা গেল 
গরুড় স্তম্ভের পিছনে । তারপরের ঘটনা সেই মৃতদেহকে নিয়ে যাওয়া হলো তোটা 
গোপীনাথের মন্দিরে । 
এসব প্রশ্ন আপনাদের মনে দানা বাঁধতে থাকুক । আঁম সেই ফাঁকে আরো দঃ 
একটি উড়িয়া চৈতন্]চারতামৃতের পাতায় মনোনিবেশ করি । 
ওঁড়য়া কাঁব অচ্হাত্ানন্দ' তাঁর “শুন্য সংহতায়” চৈতন্য তিরোধান সম্পর্কে বলছেন £ 
এমস্তে কেতেহে দিন বাঁহ গেলা শান মা অপূর্ব রস। 
প্রতাপরুদ্র রাজন বিজে কলে কলারান্রটর পাশ ॥ 
এমন্ত সময়ে গোরাঙ্গচন্দ্রমা বেরা প্রদাক্ষণ করি । 
দেউলে গঁশিলে সখাগণ সঙ্গে দণ্ড কমণ্ডূল ধার ॥ 
মহাপ্রতাপদেব রাজা খেনিন পাব্র-মন্্র মান সঙ্গে 
হার ধাঁনরে দেউল উদলই শ্রীমূখ দশ'ন রঙ্গে ॥ 
চৈতন্য ঠাকুর মহানতত্যকার রাধা রাধা ধান কলে। 
জগনাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদতপ্রায় মিশি গলে ॥ 

( শন্যসাহতা? প্রথম অধ্যায় ) 
অচ্যতানন্দ বিশেষ কোন নতুন তথ্য পাঁরবেশন করেন নি। লোচন, বৃন্দাবন, 
দিব।কর দাসের মত তিনিও বলছেন গ্রীচৈতন্য জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে লীন হয়ে গিয়োছলেন । 
এদশ্য পাদগণ সহ মহারাজ প্রতাপরুদ্ও দেখেছিলেন । পাত্র-মিত্র সখাপার্ষদগণ 
সঙ্গে করে মহাপ্রভু মন্দির বেষ্টন করে কীর্তন করতে করতে প্রবেশ করলেন মান্দিরে। 
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তারপর জগবদ্ধনর শ্রীমুখ দর্শন করে হাঁরধবাঁন সহকারে মহানতে মত্ত হয়ে 'রাধা রাধা' 
ধ্বনি করে িদ্যৎ চমকের মত মিশে গেলেন জ?ম্াথের শ্ীজঙ্গে । 
এই বর্ণনা থেকে বঝতে কোন কষ্ট হচ্ছে না জগন্নাথে লীন হওয়ার ঘটনাটি 
ভন্তদের অলক্ষ্যে ঘটেনি । প্রত্যক্ষদশর্শ অনেকেই ছিলেন। এমনাক মহারাজ 
প্রতাপরুদ্রদেবও দেখেছেন । 
একটা আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করে দেখুন, জগন্নাথে লগন হওয়ার কাহনীট বলছেন 
অনেকেই । কিন্তু বিভিন্ন জনের বিবৃতি বিভন্ন ধরণের । কারো সঙ্গে কারো ঘটনার 
মিল দেখা যাচ্ছে না। 'বাভল্ন জন কেন ভিন্ন ভিন্ন কথা বলছেন ? 
দিবাকর দাসের নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তারও অভিমত চৈতন্যদেব জনন্নাথে 
লখন হয়ে গিয়েছিলেন । তাঁর লেখা থেকেই কয়েক ছন্র উদ্ধৃত করি । তান লিখেছেন £ 
এমন্ত কহি শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন । 
গোপন হইলে স্বদেহে দোঁখ হাহাকার দঘ্টি মোহে ॥ 
না দোঁখ চৈতন্য রূপ সর্বমনরে দুখ তাপ। 
রাজা হইলে মনে ছন্ন হে প্রভু হেলে অস্তধনি। 
পূর্বে যহরু আপাথলে লেউটি তাহ" প্রবোশলে ॥ 
দেখাঁছ দিবাকর দাস 'গোপন' আর “অন্তধান' এ দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন “লীন' 
কথাটির দঙ্গে সঙ্গে। তা না হলে 'তাঁনও বলেছেন শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথের অঙ্গেই 
লীন হয়ে গিয়েছেন । 
এবার কাঁব ঈশ্বর দাসের প্রসঙ্গে আমি । তান 'দবাকর দাসের পরব যুগের 
কাঁব। তান বলেছেন- শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন কণতে করতে 
প্রতাপরূদ্রের সমক্ষে বৈশাখের তৃতীয় দিবসে জগন্নাথ 'বিগ্রহে লীন হন । 
কাব ঈমবর দাস আনুমানিক ষোড়শ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। তান 
লবাক্ষর পয়ারে লিখেছেন- 
কালেক সন্ধ্যাসে বিহারি । প্রবেশ যাই* নীলাগার ॥ 


শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন । দেখান্ত সর্ব বদ্‌জন ॥ 
চৈতনা পিস্ড সিংহাসন । দেখান্ত ব্রেলোক্য মোহন ॥ 
ক্ষেত্র পালক্কু আজ্ঞা দেই । এপিণ্ড নিঅ বেগ কই*॥ 
অন্তখে" নেই গঙ্গাজল। মোলণ 'দিঅ ক্ষেব্রপাল ॥ 
শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা পাই*। অন্তর্খে নোল শব বহি ॥ 


গঙ্গারে মৌল দেলে শব । সে সব হোইলাক জীব ॥ 
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চৈতন্যরূপ প্রকাশিলে । গঙ্গারে লীন হোই গলে ॥ 
কেহ ন জানে এহ7 রস । ভভ্তংকু মুখরে প্রকাশ ॥ 
লেখন নাহি শাস্ত পোথা। অত্যন্ত গ্ত এহ: কথা ॥ 


এশহ* কি গোপ্য কথা মুহি*। তো আগে প্রকাশ কলই” ॥ 
-চৈতন্যভাগবত,ঃ ৬৫তম অধ্যায় | 

ঈশ্বর দাসের এই লেখার মধ্য কিছু গোপন তথ্য পাঁচ্ছ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
দেহতাগের পর তাঁর শবকে শ্রীপ্ীজগন্নাথের নির্দেশে অন্তরীক্ষে বহন করে ভাসিয়ে 
দেওয়া হয়েছিল গঙ্গা নদীতে । ( পুরী থেকে ৪০ মাইল দূরে প্রাচী-নদীকেই এখানে 
গঙ্গা নদী বলা হয়েছে। ) তারপর সেই শব হয়ে উঠে জীবন্ত । পুনরায় লীন হয়ে 
যায় গঙ্গায় । কাঁব ভন্তমুখে শুনে এই গোপন সংবাদ প্রকাশ করছেন। কোন শাস্ত্র 
গ্রদ্থাদিতে 1কন্তু এই অত্যন্ত গেপা তথ্য লেখা নাই । 

মধ্যযগীয় বৈষবধর্ম” গ্রন্থে প্রভাত মুখোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করেছেন। 
চৈতন্য-তিরোভাবের কাল সম্পর্কে কবির মত-_অক্ষপন তৃতীয়ার দিন এই ঘটনা ঘটে । 

দেখছি জগন্নাথে লীন হওয়ার ঘটনা 'বাভিন্ন লেখক 'বাঁভন্নভাবে বললেও মূলে 
একই আছে। শুধু চিন্তা করার বিষয় £ ঘটনাটি এভাবে পল্লাবত হলো কেন? 
এর পিছনে ি উদ্দেশ্য ছিল? এবং সেই উদ্দেশ্যের িছনে কোন সত্য লহাকয়ে 
আছে কি? 

এবার বৈষ্ণবচরণের চৈতন)ভাগবতের কথা বাঁল। এই পস্তকঁটি সম্প্রীতি কটক থেকে 
ছাপা হয়েছে । কাঁব ছিলেন সম্বলপুরের আঁধবাসী। এই গ্রন্থে বৈষবচরণ থে 
নতুন তথ্য দিয়েছেন, তাহলো শ.ধ: স্বরুপ দামোদর নয়, শ্রীচৈতন্যের গম্ভীরা লীলার 
অনেক পার্ধদই একে একে অন্তরধান করেছিলেন আশ্চর্যজনকভাবে। “নেক ভন্ত 
সবশরীরে 'ততক্ষণে অন্তদ্ধন হোল ।” কিন্তু আরো ততোধিক আশ্চর্যের কথা এ'দের 
কারো সমাধি পূরীর কোথাও নাই। এ পর্যস্ত কেন এীতহাসিকও সে সন্ধান 
করেনান। অথচ যবন হাঁরদাসের সমাধি সমদদ্রতীরে আজো আছে। সেখানে 
প্রতিনিয়ত সেবা পুজো হয়। বড় বড় বৈষফব মহান্তগণের সমাধি থাকার কথা । 
গম্ভীরা লীলার ভন্তুগণের সমাধ থাকবে না--এমন ত হতে পারে না। 

শ্লীচৈতন্য না হয় ভগবান ছিলেন, কিম্তু তাঁর পার্ধদবর্গ ত ভগবান ছিলেন না, 
তাঁরা মনুষাদেহধারী ছিলেন। তবে কি “অন্তধনি' বলতে মহাপ্রয়াণ নয়, আত্মগোপন £ 
কল্তু কেন এই আত্মগোপন ? কার ভরে 2? তবে কি চৈতন্য-বিরোধী চক্র একে একে 
সকলকে ধরাপচ্ঠ থেকে অপসারিত করেছিল ? 


|| পাঁচ || 





চৈ তন্য-বরোধা চক্রের অনুসন্ধান করার পূর্বে, সংগৃহীত তথ্যাবলীর পর্যালোচনা 
ক" দেখা দরকার । এপয্ত যে সব হথ্য সংগ্রহ করোছ, তাহলো বািভম্ন বাংলা ও 
ওঁড়িরা গ্রম্থ থেকে। হীতিহামের পাভার এখনো মনোনিবেশ কারান। ইতিহাস 
খোঁজার আগে গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলীর একটা আলোচনা করে রাখলে আসল 
সহা উদঘাটন করার ভাবধ্যতে সাবধে হবে। 
তার আগে শ্রীরপগোস্বামীর একাঁট সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করতে চাই । শীরূপ 
বৃম্দাবনে শ্রীচৈতন্যের অন্তধানের কথা শুনে দুঃসহ বিরহে ব্যাকুল হয়ে 1নয়ের শ্লোকাট 
রচনা করেছিলেন £ 
পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া 
মুহ-বন্দারণ্যে-স্মরণজনিত-প্রেমাববণঃ | 
কাঁচ ক.ফ্কাবৃ্তিপ্রচলরসনো ভন্তিরীসিকঃ 
স চৈতন্যঃ কিং মে পনরাঁপ দশোষাস্যিতি পদম- ॥ 
নিরুপায় শ্রীরুপগোস্বামী শ্রীচৈতন্যের অন্তধান শুনে নয়নাশ্রতে দ:'গণ্ড প্লাবিত 
করে তাঁর অন্তর বেদনা ব্যস্ত করেছিলেন। গ্লোকের অথ ঃ সমুদ্রতীরের উপবন দেখলেই 
যাঁর বার বার মনে পড়ত বৃন্দাবনের অরণ্য । স্সৃতিভারে অবনত ঃপ্রমবিবশ হয়ে 
পড়তেন। আবার কখনও বা আঁবরাম শ্রীক্নাম-কীর্তনে যাঁর রসনা চণ্ছল হয়ে উঠত, 
সেই রস-রাঁসক শ্রীচৈতন্যদেবকে দি আবার আমরা কখনও দেখতে পাব + 
শ্রী:প তাহলে কি সন্দেহ করোছিলেন শ্রীটৈতন্যদে মতধাম ছেড়ে যান নি ? তিনি 
কি ভেবেছিলেন সন্তর্ধন তর্থে আত্মগোপন ? লকলের অলক্ষ্যে কোথাও পালিয়ে 
, গিয়েছিলেন? তা না হলে এঁক শযধন ভনত-হদয়ের শোবচ্ছ্বাস? তবে কেন তিনি 
প্রশ্ন করেছেন, আবার কি তাঁকে দেখতে পাব ? 
শ্রীপের এ মর্মবেদনার জিজ্ঞাসা আপনাদের মনেও জেগে উদ্নুক। এখন আঙ্গুন; 
আমরা তথ্যাবলী পর্যালোচনা কাঁর। 


৪৬ শ্লীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


বন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতের কাহিনীটি স্মরণ করুন। যেঁট “অদ্বিকা চরণ 
ব্হ্ষচারী, দেন;ড় শ্রীপাট থেকে আঁবদ্কার করে স্বতন্ত্রভাবে “চৈতন্য-ভাগবতের 
অপ্রকাশিত অধ্যায় নামে ৪২৪ চৈতন্যান্দে প্রকাশ করেছিলেন । 

পাণ্ডতগণ বলেছেন এই অধ্যার দুশট প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায় না। ডঃ 
ন্কুমার সেন সাহিত্য একাডেমি, নতুন 'দিল্লশ থেকে বাংলা ১৩৮৮ সালে বৃন্দাবন দাসের 
যে চৈতন্য-ভাগবত” সম্পাদনা করেছেন, সেই গ্রন্থের পারাঁশন্টে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও 
চতুর্দশ অধ্যায় সংযোজন করেছেন। এপর্যস্ত যত চৈতন্য-ভাগবত পাওয়া গেছে, 
সেগুলির শেষ খন্ড শেষ হয়েছে দশম অধ্যায়ে 

বৃন্দাবন দাস যে গ্রন্থ পাঁরকজ্পনা করেছিলেন তা শতনি শেষ করে যান নি।' 
রূপ-সনাতনের মিলনের পরে পুশ্ডরীক বিদ্যানাধির কথায় গ্রন্থ সমাপ্তি হয়েছে । 
কিন্তু বিষয়-সূচশী অনযায়ী কয়েকাট ব্যাপার অবাঁণত রয়ে গেছে। সেগুলি হবে 
বারাণসী গমন, পুনরায় নীলাচলে আগমন ও নিত্যানন্দের শেষ জীবন । 

কিন্তু নবাঁবষ্কৃত এই 'তিনাঁট অধ্যায় হলো প্রভুর সেতুবন্ধ রামে*বর ভ্রমণ, স”্ততাল 
বক্ষকে উদ্ধার করে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ" পুনরায় নীলাচলে আগমন । তারপর 


অদ্বৈতের হাতে ধাঁর বলেন নারায়ণ । 
নবদ্বীপ 'দিয়া যাব শ্রীবব্দাবন ॥ 


কথামত প্রভু এলেন নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়ীতে । শেষ "হলো অধ্যায় । ভ্রয়োদশ 
অধ্যায়ের বিষয়বস্তু.৪ শচণদেবীর চরণ বন্দন। খড়দহে আগমন । নিত্যানন্দকে 
[বাহ করতে আদেশ । শ্ীবাম আচার্ষের গৃহে অবস্থান । চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীচৈতনোর 
বৃন্দাবন ভ্রমণ শেষে পুনরার নীলাচলে আগমন ও জগন্নাথ মান্দরে বড় দেউলে প্রভুর 
অন্তধান । 

এখন কথা হচ্ছে, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী যে ৩টি অধ্যায় বক্দাবন দাসের দেনুড় 
শ্রীপাঠ থেকে আবিচ্কার করেছেনঃ সেই পণর্থটি কত প্রাচীন বা সেটি কত সালে কোন্‌ 
আখ্রয়া অনুলখন করছিলেন, তা জানা যায ন। ডঃ সেন এই পাথর বৈধতা 
সম্পকে ভূমিকায় কোন আলোচনাই করেনান। 


এঁদকে ডঃ আস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর “বাংলা লাহত্যের ইতিবূ্ত' দ্বিতীয় খণ্ডের 
৩৫০ পচ্ঠায় নিজে কোন আলোচনা বা মন্তব্য না করে ডভ্তর সুকুমার সেনের বাঙলা 
সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূবার্ধ ৩২৮ পৃচ্ঠার এই পাদটপীকাটি উদ্ধৃত করে 
দায় সেরেছেন-_“তনটি অধ্যায়ের প্রামাঁণকতায় বিশেষ পাঁন্দহান--কারণ ইহার কোন 
বর্ণনা মূল গ্রম্থের সহিত মিলিতেছে না । 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য ৪৭ 


তানামিলুক। আম আশা করোছলাম ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দদাসের 
কড়চার অবৈধতা নিয়ে যেভাবে 'ি্তত আহ্লাচনা করেছে, বন্দাবন দাসের 
এই নবাবষ্কৃত ৩টি অধ্যায় সম্পর্কে ,অন্ততঃ 'িছ- মন্তব্য করবেন । আর কিছ; না 
হোকঃ পাট কত প্রাচীন তা যাঁদ জানতে পারতাম তাহ;ল চৈতনা-অন্তর্ধনি রহসা 
সম্পর্কে আমার গবেষণার একটা বড় হল্লে হোত। যাঁদ মূল পখথাঁট আজো দেনুড় 
শ্রীপাটে সংরক্ষিত থাকে তাহলে আমাকে নজেই অনুসম্ধান করতে হবে। সে 
অন-সম্ধান হয়ত এই পস্তক প্রকাশের আগে সম্ভব হবে না। 


পথর অক্ষর যাঁদ আন.মানিক দেড় শতাধিক বছরের প্রাচীন হর+ তাহলে বলতে 
দ্বিধা নাই, দেড় শতাধিক বংসর পূর্বে চৈতন্যদেবের মত্যুরহস্য উদ্ঘাটনেব জনা প্রায় 
কোন গবেষক চেষ্টা করেননি । যতদুর জানি এ বিষয়ে সর্বপ্রথম ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 
আলোকপাত করোছলেন। এ*র আগে কেউ যাঁদ এ বিষয়ে গবেষণা করতেন, তা হলে 
হয়ত বলা যেত, হয়ত কোন বৈষ্ণব কবি প্রাচীন তুলট কাগজে চাল-চৌয়া কাল "দিয়ে 
বন্দাবন দাসের নামে লিখে দেনুড় শ্রীপাটের গ্রন্থশালায় সংগোপনে রেখে দিয়ে জাল 
করেছেন । 


আমার কথা হচ্ছে প্াথাঁট প্রামাণিক হোক আর না হোক, হয়ত চৈতনাদেবের 
অস্তরধনি সম্পর্কে যেসব কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, তাই অবলম্বন করে কোন অজ্ঞাতনামা 
ব্যন্ত তাঁর নিজের রচনা বন্দাবন দাসের নামে চালিয়ে 'দিয়েছেন। এক্ষে. আমার 
প্রশ্ন হলো, সেই অন্ঞাত-নামা ব্যন্তি চৈতন্য-অন্তধান সম্পর্কে এই কাঁহনী জানল 
কেমন করে ? 

মূল কাঁহনাঁট যেভাবে বার্ণত হয়েছে তাতে লোচনদাসের সঙ্গে অনেকটা মিল 
আছে । লোচনদাস বলেছেন গযীণ্ডচা বাটিতে প্রভু জগন্নাথের অঙ্গে লীন হয়েছেন। 
বন্দাবনদাস বলেছেন-_- জগন্নাথ পরাঁশয়া হৈলা অন্তধান। এই “লীন” আর “অন্তধনি' 
দু"ট শব্দের মধ্যে ব্যৎপাত্তগত পার্থক্য আছে অনেক। অন্তর্ধনি অর্থে তিরোধান, 
অদৃশ্য হওয়া, [তিরোভাব, ল:ক্লায়িত হওয়া বা দর্শনাতীত চ্ছানে গমন । অন্তর +ধা+- 
অনট: ভাবে--এই করেই “অন্তধান' শব্দাটর সুষ্টি হয়েছে । আর লীন অর্থে লয়প্রাপ্ত | 
মিলিত। শায়িত। সংসন্ত। (লী+শ্ত কর্তবা)। 

লোচন দাসের কথানযায়শ চৈতন্যদেব জগলাথের দারুময় অঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন । 
আর গোবিন্দদাসের কথায় অন্তধনি অথে তিরোধান হতে পারে আবার অদৃশ্য হওয়া 
বা লুক্কায়িত হওয়াও হতে পারে । কেন না বন্দাবন দাসের এ জাল পণীথতেই আছে £ 
দম্যাসপী রূপে গেলা মদনগোপালের স্ছান।' আঁধকারীগণ দেখেছেন চৈতন্যদেব 
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সন্্যাসীর ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়েছেন মদনগোপাল মাঁন্দরের দিকে, তারপর আর তাঁকে 
দেখা যায় নি। 

এ প্রসঙ্গের শেষ না করে এখানেই লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গলের কথায় আসি । 
লোচনের “িতন্যমঙ্গল' সম্পর্কে আগেই আলোচনা করোছি। আযাড়ের শুক্লা দ্বিতীয়া 
তিথিতে রথযান্ত্রা। জগন্নাথ অবস্থান করছেন মূল মন্দির ছেড়ে গৃণ্ড্চা বাটর 
মান্দরে। শ্লীচৈতন্য পার্ধদবর্গ সহ সপ্তমী তিথিতে গিয়েছেন জগ্রন্নাথ প্রভুকে দর্শন 

রতে। সেখানেই ঘটেছে লীন হওয়ার ব্যাপার। লোচনদাস আর জয়ানম্দ বলেছেন 
1তাঁথটা সপ্তমী । বৈষবদাস বলছেন পার্ণমা। কিন্তু দনটা ছিল রাববার। এ- 
সম্পর্কে তিনজনই এক মত। লোচনদাসঃ জয়ানম্দ আর বৈষ্বদাস--তিন জনই 
বলছেন রাত্র দশ দণ্ডের লময়। কিন্তু বৈষবদান যে নতুন তথ্যাট পারবেশন করেছেন 
তাহলো-গরুড় স্তম্ভের কাছে চন্দন বিনয়ের পরে প্রভুর মৃতদেহ পড়োছিল। এমন 
চাগল্যকর সংবাদ আর কারো লেখায় পাচ্ছ না। গরুড় স্তম্ভ মূল মান্দরের সামনে 
নাট্য মদ্দরে অবাস্থৃত। কিলম্তু এই সঙ্গে আরো একটি তথা পাচ্ছি, তাহলো তোটা 
গোপ নাথ মান্দিরে মত মহাপ্রভূকে স্থানান্তারত করা হয়েছিল। 

বৈষবদের মধো একটি পদ বিশেষ প্রচালিও আছে । বৈষ্ণব অবৈষব অনেকেই যে 
গদাঁট জানেন, তাহলো-_ 


কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহ স্ফুরে। 
মোর প্রভুরে হারালাম গোপীনাথের ঘরে ॥ 


এসব থেকে স্পস্টই বোঝা যাচ্ছে তোটা গে।পীনাথের মান্দরে শ্রীচৈতনোর জীবনের 
শেষ অধ্যায়ের একাট বিশেষ অঙ্ক আঁভনীত হয়োছিল। কিরূপ সে আঁভনয়?ঃ সে 
আলোচনায় আসার পূর্বে লোচন দাসের আর একটি পদের দ:*ছন্ত উল্লেখ কাঁর। কবি 
জগন্নাথ প্রভুর লীন হওয়ার কাঁহনা ব্যন্ত করেও শেষে বলেছেন ঃ 


প্রীমুরাঁর গঞ্ত বোঝে প্রভুর অন্তরীণ । 
সকল জানয়ে সেই ভকত প্রবীণ ॥ 


এই পদের দ্বারা স্পণ্টই বোঝা যাচ্ছে লোচনদাস ধা বলেছেন, তাও সঠিক নয়। 
প্রবীণ ভন্ত, প্রীচৈতন্যের সঙ্গে একই গুরুর টোলের ছাত্র মুরাি গুপ্তই জানতেন প্রভুর 
অন্তর্ধনএর আসল রহস্য। ইতিপূর্বে আমরা .মুরারি গুপ্তের কড়চা প্রসঙ্গ 
আলোচনা করোঁছ। কড়চার প্রথম উপব্লমের দ্বিতীয় সঞ্গেই চৈতনাদেবের তিরোধানের 
কথা বলা হয়েছে । কিন্তু তাতে কোন তিরোধান সম্পর্কে কাঁহনীর উল্লেখ নাই। 
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মূরারির কড়চা এখন পাওয়া যায় না। অথচ ডঃ বিমান বিহক্ষী মজুমদার নানা 
আভ্যজ্তরণ প্রমাণের ম্বারা মনে করেন, মরারির গ্রন্থ ১৫৩৩ হইতে ১৫৪২ প্রাচ্টাব্দের 
মধ্যে লীখত হইয়াছিল..'অনুমান হয় মহাপ্রভুর তিরোধানের দুই বংসরের মধ্যে 
ঞ্থলেখা শেষ হয়। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, মুরারির ন্যায় অন্তরঙ্গ ভন্তের 
পক্ষে শোক সামলাইতে এক বংসর ও গ্রন্থ রচনা করিতে এক বংসর লাগতে পারে ।, 
- শ্রীচৈতন্যচারতের উপাদান। 

মূরারির একটি গ্রন্থের সম্ধান পাওয়া গিয়েছিল, ঢাকার উথালাীনবাস অঙ্গেত 
প্রভুর বংশধর মধূসূদন গোস্বামীর নিকট মূরারর গ্রন্থের একখানি পথ ছিল। 
বাংলা ১৩০৩ সালে অম.তবাজার পাত্রকার সম্পাদক 'শ্রীআময় নিমাই চরিতে'র লেখক 
পরমবৈষণব শিশির কুমার ঘোষ উত্ত থর একখান নকল সংগ্রহ করেন। বন্দাবনেও 
একটি পথ ছিল বলে জানা যায়। কন্তু ঢাকা বা বন্দাবনের পথ কারো 
দৃষ্টিগোচর হয়ণি। অতএব আজ আর মুরারালাঁখত চৈতন্য-তিরোধান সম্পকে 
জানবার কোন উপায় নাই। 

যাঁদ মুরারি তাঁর গ্রদ্থে কোন তথ্য না পারবেশন করেন, তাহলে তা আমরা জানব 


কেমন করে। আমরা ধরে নিতে পার হয়ত লোচন আসল তথ্য জেনেও তা প্রকাশ 
করেন নি, গোপন করেছেন। কেন এই সত্য গোপনের চেষ্টা ? 


এবার লোচনের কথা বঁলি। আমার কাছে প্রভুপাদ অতুলকৃষণ গোস্বামীর সম্পাঁদত 
১৩০৮ বঙ্গা্দে মদ্রুত একখানি “চৈতনামঙ্গল' আছে । অতুলকৃষ্ণ ৪ খানি সম্পূর্ণ পথ, 
৩ খাঁন হস্তালাখত অসম্পূর্ণ পাঁথ ও আধ্বানিক ৩ খানি মদত গজ্থ সংগ্রহ করে এই 
পৃস্তকটি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করেন। অতএব গোস্বামী মহাশয়ের এই গ্যস্তককে 
আমি অনেকটা প্রামাণ্য বলে মনে করেছি। 

দীনেশ বাবুর “বঙ্গভাষা ও সাহত্য” গরদ্থ থেকে জানা গেল- কো-গ্রামের নিকট 
কাঁকড়া গ্রামের ( গুষ্করা স্টেশনের নিকট ) বিখ্যাত চৈতনামঙ্গল গায়ক প্রাণকৃষণ চক্তবতাঁর 
বাড়ীতে লোচনের স্বহস্তালাখত চৈতন্যমঙ্গল আছে। প্রাণকৃষ বলেন--লোচনের আখর 
উঠানযোড়া ক-এর মত।+ লোচন যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বাঁসয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখেন, 
তাহা এখনও আছে ।”- লঙ্গভাষা ও সাহত্য, ৮ম সংস্করণ । পৃঃ ২১১। 

লোচন সব সময় ইতিহাস অনুসরণ করে চলেন নি । তন মূর্খ ও জষ্প শিক্ষিত 
জনসাধারণের জন্য ণচতন্যমঙ্গল' লিখোছলেন। তাই অনেক ভুল ও বিকৃত তথা 
গাঁরবেশন করেছেন নিতান্ত জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য । 

হরিদাস চৈতন্য-তিরোধানের পূর্বেই অপ্রকট হয়েছিলেন । মনাতন তখন পূরাত্ে 


নি 
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দিলেন না। তান ব.শ্দাবনে। লোচন বলেছেন হরিদাস, সনাতন ছিলেন শ্রীচৈেতন্যের 
অন্তধানের সময় । কিম্তু সনাতনকে-__ 
দোলযান্রা দৌঁখ প্রভু তারে বিদায় দিলা । 
বন্দাবনে যে করিয়া সব শিখাইলা | 
( চৈঃ চঃ ৪র্থ পাঁরচ্ছেদ, বস্গুমতী, পৃঃ ২৯৬) 


এর পরের কথা হলো রাজা প্রতাপরদদ্রদেব প্রভুর মৃত্যু সংবাদ শুনে সপাঁরবারে 
কটকে পালিয়ে গেলেন কেন ? শুধু তাই নয়ঃ চৈতন্য পারিষদবর্গ পুরী ছেড়ে সকলে 
পাঁলয়ে গেলেন সোজা বন্দাবন। আরো আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো &০ বছর কীর্তন 
বন্ধ হয়ে গেল। কি কারণে 2 ভয়ে না শ্রীচেতন্যের অস্তধানের শোকে ? 

ডঃ সেন তাঁর চৈতন্য এণ্ড হিজ এজ, গ্রন্থে লিখেছেন £ 
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দীনেশ বাবুর এই উদ্ধ্‌তির মধ্যে গগ্েট শক" কথাটির প্রাতি বিশেষ জোর 'দিতে 
চাই। গ্লীচৈতন্যের ভিরোধানই যাঁদ হয় বা জগন্নাথ অঙ্গে যাঁদ তাঁন লীনই হয়ে যান, 
তাহলে তাতে ত বড় রকমের আঘাত পাওয়ার কোন কারণ ঘটতে পারে না। জন্ম হলেই! 
মৃত্যু হবে। একথা বৈষ্ণবভন্তগণ ভাল করেই জানতেন । তাছাড়া এই অলোদকিক 
ঘটনা যাঁদ সত্যই সংঘটিত হতো, তাহলে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের বিপুল খ্যত-প্রাতপান্তি 
সারা ভারত-_ভারত ছাঁড়য়ে তৎকালে সারা পাঁথবীতেও 'বিদতযৎগাঁতিতে ছাড়িয়ে 
পড়ত। প্রীচৈতন্যের অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রচারিত হতো দেশে দেশে । বৈষ্বদের নিয়ে 
পড়ে যেত হৈ-হৈ, রৈ-রৈ ব্যাপার । নীলাচল ছাড়া ত দুরের কথা, সৌঁদিন নীল।চলের 
মাঁটতে জগন্নাথকে ঘিরে আরস্ভ হতো বিশবাঁমলন মেলা । বৈষব গোস্বামীদের ছুটে 
পালাতে হতো না উড়িষ্যা, বাংলা ছেড়ে সুদূর বৃন্দাবনে। ৫০ বছর বাংলা আর 
উঁড়ধ্যায় রম্ধ হতো না সংকীর্তন। পাঁরবর্তে দেশে দেশে ঘরে ঘরে সংকীর্তনের বন্যায় 
প্লাবিত হতো ব।ংলা, উীঁড়ষ্যা তথা সারা ভারতবর্ষ । 

আসলে চৈতন্যদেবের এই আকস্মিক অন্তরধধধনি তৎকালের বৈষফব সমাজের কাছে 
যেমন ছিল অস্বাভাবিক+ তেমাঁন আঁবধ্বাস্য ভীতিপ্রদ। সারা বৈফব সমাজ ভয়ে 


শ্রীচৈতনোর অন্তরধনি রহস্য ৫১ 


আতাষ্কত হয়ে উঠেছিলেন । বেলা চারটা থেকে রাত এগারটার মঞ্্র্যে জগন্নাথের দারময় 
অঙ্গে প্রীচৈতন্যদেব মিশে গেলেন-_এরকম একটা আজগ্‌বা ব্যাপারকে বাস্তবধমণ মন 
কখনও বি*বাস করতে রাজী নয় । 


মহাপ্রভুর অন্তধানের পরে ভস্তগণ সকলে মূচ্ছিতি হয়ে পড়লেন। ক্রমে চেতনা 
পেলেন সকলে । কিন্তু স্বরুপের মচ্ছাঁ ভাঙল না। দেখা গেল, তাঁর হৃদয় ফেটে 
প্রাণ বোরয়ে গেছে । দ:ঃখে হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে বলি। ফেটে যাচ্ছেও কোন কোন 
স্থলে বাবহার করি। উন্নতমার্গের যোগীদের নাক, মধখ, চক্ষ এমন কি ব্রদ্মতালহ ভেদ 
করেও প্রাণবায়; বেরিয়ে যেতে পারে । নিয়গামী লোকদের পার দিয়েও প্রাণবায়ং 
বোঁরয়ে যায় । “দেখা গেল স্বর্‌পের হৃদয় ফেটে প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে ।' শ্রীআময় 
নিমাই চরিত; ৬ষ্ঠ খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায় । 

স্বর্‌পের হৃদয় দৃঃখে ফেটে গিয়েছিল, না বল্লম বা কুঠারের ঘায়ে তাকে নির্মম 
ভাবে হত্যা করা হয়োছল ? যাঁদ তাই করা হয়ঃ তাহলে এই ন[শংস হত্যাকাণ্ড কারা 
করেছিল এবং কেন করেছিল 2 আজ পাঁচশত বছর পরে এ প্রশ্নের জবাব চাইব 
কার কাছে ? 


বন্দাবন দাস অবশ স্বরূপের স্থলে গদাধরের নাম উল্লেখ করেছেন । আবার স্মরণ 
কাঁরয়ে দিই পূর্বে উদ্ধৃত সেই লাইন কয়াঁট 


গদাধর জানিলেন- প্রভুর গমন। 
প্রভুর বিরহে তান না রহে জীবন ॥ 
আচম্বিতে গদাধর হৈল অন্তধনি। 


না পায় দৌঁখতে কেহ বোলে রাম রাম ॥ 
( চৈঃ ভাথসাহিত্য একাদোম পৃঃ ৩৪৪) 


তবে এখানে হ্থদয় ফেটে যাওয়ার কথা নাই। গদাধরও প্রভুর সঙ্গে অন্তধান 
করেছিলেন। এই গদাধর প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ধদ ছিলেন । বৈষবস্যাহত্যে পাত 
গদাধর রাধার অবতার বলে বাঁণণত হয়েছেন। পিতার নাম মাধব 'মশ্র। শ্রীচৈতন্যের 
সঙ্গে তিনিও পূরীতে এসে মেত্র-সন্ন্যাস অথাৎ পুরশতে আমরণ বাস স্বীকার করেন। 
গদাধরকে গ্লীচৈতন্যের শান্ত বলা হয় । গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সর্বপ্রথম গোৌর-গদাধর 
মৃর্তর পূজা আরম্ভ হয়। অনেক কাব ও পাণ্ডত এ'র শষ্য ছিলেন। 
পদকতাঁ প্রথম যদ্‌নন্দন (চক্রবত ) গৌরাঙ্গ ও গদাধরের লালা একত্রে অঙ্কন 
করেছেন ঃ 


৫২ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


গোৌর-গদাধর দুহ* তন: লুম্দর 
অপর.প প্রেম বিথার । 
দহন দহ" হরষে পরশে সব বিলসয় 
আঁময়া বরিখে আনবার ॥ 
গদাধর বাস করতেন চৈতন্যদেবের কাছাকাছি যমে*বর তোটায়। জগন্নাথ মান্দরের 
দাক্ষণ পাঁশম-কোণে সমুদ্রের বালুকা পথে যেতে হয় যমে*বর তোটায়। পণ 
শশিবমুর্তর অন্যতম হলেন যমে*্বর শিব। যমেম্বর মান্দরের সংলগ্ন দাক্ষিণে 
ছিল এই তোটা বা উদ্যান। চৈতন্যদে এখানেই গদাধরের বাস মনোনয়ন 
করোছিলেন £ 
গদাধর পাঁণ্ডত রাঁহলা প্রভুর পাশে । 
যমে*বরে প্রভূ যারে করাইলা আবাসে ॥ 
আমার সংগৃহীত তথ্যাবলীর পরলোচনা এখানেই শেষ করতে চাই। যেসব 
প্রশ্ন তুলেছি, তার উত্তর পেতে হলে ডীঁড়ষ্যার তৎকালীন ইতিহাস জানা একান্ত 
প্রয়োজন। তা যা জানতে পার, তাহলে উপাঁরউন্ত প্রশ্নগলির জবাবও সহজে 
মিলবে । সেই সঙ্গে জানতে পারব ডীঁড়ফ্যায় সত্যি কোন চৈতন্য-বরোধী-চত্র গড়ে 
উঠোছল কিনা । 
তবে উৎকলের তৎকালীন ইতিহাসের প্ঠায় মনোনবেশ করার পূর্বে আম 
প্লীচৈতন্যদেবের জীবনপঞ্জীর সধাক্ষপ্ত পযালোচনা করতে চাই । চৈতনা-জীবন-পঞ্জী 
১ যাঁদ আমাদের জানা থাকে তাহলে শ্রীচৈতন্যের অন্তধন রহস্যের আবরণ উন্মোচন করার 
পথ অনেকটা সহজসাধ্য হবে। চৈতন্য সমসামায়িক ডীঁভুষ্যার ঘটনাবহূল হীতহাস এবং 
সামাঁজক অবস্থা ধেমন বচত্র তেমনি রোমান্টকর। 





বস 
॥ ছয় | চটী নু 





শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি শ্রীহষ্র ৷ খ্রাম্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আসামে 
মুসলমান ধমন্তিরীকরণের একটা ঢেউ চলে। শহন্দ- রাজা নীলাম্বরের রাজ্য মুসলমান 
দবারা আঁধকৃত হয়। ফলে বহন ব্রাঙ্গণ, কায়স্থ, বৈদ্য স্বদেশ ত্যাগ করে তৎকালে 
চলে আসেন নবদ্বীপে। 

চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র, জগন্নাথের “বশর নীলাম্বর চক্রবাঁ, শাঁভ্তপুরের 
অদ্বৈত, চৈতন্যের সহপাঠী মুরার গৃষ্ত, শ্রীবাস, তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর ( চৈতন্যের 
মেসো )-_এ*রা সকলেই শ্রীহন্রের অধিবাসী । এরা আঁধকাংশই এসোৌঁছলেন হয় ধর্ম” 
সঙ্কটে না হয়, বিদ্যালাভের আশায় । তথন নবদ্বীপ বিদ্যার পাঁঠম্ছান হিসেবে খ্যাতি 
লাভ করেছিল। 

জগন্লাথ মিশরের অপর নাম পুরন্দর মিশ্র । জগন্নাথ আর নীলাম্বর চকুবতণা একই 
গ্রামের আঁধবাসী ?ছলেন। নবদ্বীপে এসে বসবাস করার পর নীলাম্বর তার কন্যা 
শচীদেবীকে জগনাথের সঙ্গে বিয়ে দেন। 

জগন্বাথ ও শচাদেবীর প্রথম সন্তান বিশ্বরূ্প। তারপর আরো কয়েকটি সন্তান 
জন্মলাভ করে। কিন্তু তারা বাল্যেই মারা যায় । শচদেবীর শেষ সন্তান নিমাই। 
অনেকগুলি সন্তানের মতত্যুর পর নিমাই-এর জন্ম হয়েছিল বলে সেকালের বিশ্বাস ও 
সংস্কার অনুযায়ী যাতে মের অরুচি ধরে, সেই জন্য এই নবজাতকের নাম রাখা হয় 
ানমাই। নামকরণের সময় বহু পুরনারী ও পাশ্ডিতবর্গ উপাচ্থিত ছিলেন। পাঁণ্ডতেরা 
স্থির করলেন, শিশুর জন্মের পর দেশে দভর্ষি ঘুচেছে, বৃষ্টি হয়েছে আকাশ 
থেকে । মানুষের মনে ফিরে আসছে শান্ত। পূর্বে যেমন নারায়ণ পৃথিবী ধারণ 
করোছিলেন, সেই স্মৃতি স্মরণ করে নাম থাক বি*বন্ভর | 

আর পুরনাব'দের বিখিধ আলোচনার পর মান্য অদ্বৈত-গাঁহনী সীতাদেবী 
বনলেন-_ 

ইহার অনেক জ্যৈষ্ঠ কন্যা পূত্র নাঁঞ। 
শেষে যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাঞ ॥ 
চৈ. ভা. ৪র্থ অধ্যায়ে । 
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শিশ; ছিলেন দেখতে সুগোর বর্ণ, তাই নবদ্বীপবাসীরা ডাকত গৌরাঙ্গ বলে। 
আদর করে প্রিয়জনেরা বোলত গোরা বা গোরারায়। যখন চঁ্বিশ বছর বয়সে 
কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিলেন, গুরুদেব নাম রাখলেন শ্রীকৃফচৈতন্য 
সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য । পরবর্ত কালে দেশেশীবদেশে খ্যাত হলেন এই শ্রীচৈতন্য নামে । 

প্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ ফেব্রুয়ারী, বঙ্গাব্দ ৮৯২) 
২৩শে ফাল্গুন শুক্র বা শনিবার পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে সন্ধ্যার সময়। জ্যোতিষ- 
আলোচনার সময় এ সম্পকে বিস্তত আলোচনা করব। 

'নিমাই-এর বিদ্যারম্ভ হয়োছল অনেক পরে । বড় ভাই বিশ্বরূপ সন্যাস নিয়ে 
পালিয়ে গিয়েছিলেন । তাই বাবা জগন্নাথ মিশ্র-_মূর্থ হইয়া মোর ঘরে রহুক নিমাই ।” 
বলে পড়তে পাঠান নাই। নমাই-এর উপনয়নের পর পনুত্রের আগ্রহে বাধ্য হয়ে বাবা 
তাঁকে গঙ্গাদাস পাঁণ্ডতের টোলে পড়তে পাঠান। কিশোর বয়সে ব্যাকরণের দৃবেধ্যি 
সত্র-টীকা আয়ত্ত করেন অনায়াসে । চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়ে 'বিদ্যা-ব্যাদ্ধির খ্যাতি। 
ইতিমধ্যে মত্যু হয় জগল্লাথের । নবদ্বীপের দাঁরদ্র মিশ্র পারবারে তাঁর জন্ম । দারিদ্রের 
জহালা তাঁর বিদ্যার পথে বাধা হলেও দমলেন না নিমাই । আঁধক মনোযোগ হলেন। 
অধ্যায়নে ৷ ষোল বছর বয়সেই টোল খুলে বসলেন পাঁণ্ডত মুকুন্দের চণ্ডীমণ্ডপে। 

বল্লভ আচার্ষের কনা লক্ষমীদেবী নিত্য যায় গঙ্গাস্নানে। একাঁদন পথে তাঁকে 
দেখলেন নিমাই । এই বালিকাকে দেখে তাঁর কিণিৎ চিত্ত চান্চল্য হলো । লক্ষমীদেবীর 
প্রীতি আকৃষ্ট হলেন তান। অবশেষে এই লক্ষযীদেবীকেই মাত্র পণ হরিতকী দিয়ে 
নমাই বিবাহ করলেন। বয়স তখন তাঁর ষোল-সতের-র আঁধক হবে না। অধ্যাপনা 
[তান তখনো করছেন। 


তারপর নিমাই গেলেন পর্ববঙ্গে। সেখানেও ছড়িয়ে পড়ল তাঁর পাঁণ্ডত্যের 
খ্যাঁত। পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে দেখলেন লক্ষমীদেবী নেই। সর্প দংশনে মারা 
গেছেন তিনি ৷ লক্ষমণ-বিরহে অন্তরে অন্তরে ভেঙে পড়লেন নিমাই । অধ্যাপনা করছেন, 
মন কিন্তু তাঁর উদ্দাস। শচাঁদেবা পুত্রকে আবার বিয়ে দিতে মনচ্ছ করলেন । নিমাই 
মাতৃ ইচ্ছায় রাজপাঁণডত সনাতনের কন্যা বিষ্ঠীপ্রয়াকে বিয়ে করলেন মহা সমারোহে । 
তখন নবদ্বপে বৈষব-সমাজ কীর্তনে মত্ত হয়েছেন। অবৈষবেরা এই কীর্তন ও নর্তন- 
কুর্দন ভাল চোখে দেখল না, বৈষব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গড়ে উঠতে 
লাগল। 


সম্ভবতঃ তেইশ বছর বয়সে (১৫০৮) গয়া গেলেন নিমাই পিতৃশ্রাদ্ধ ও 
পিন্ডদান করতে । গয়াধামে দেখা হলো ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে । গয়ায় বিষফূ-পাদপদ্মে 
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অঞ্জলি দেওয়ার সময় ভাবে আত্মহারা হলেন তিনি। দশাক্ষর খুগোপাল মন্ত্র নিলেন 
ঈশবরপুরীর কাছে 'ীনমাই। ৃ 

গয়া থেকে ফিরে নিমাই কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেলেন। হৃদয় তাঁর কৃষ্ণ 
প্রেমে হয়ে উঠল উদ্বেল। ভন্ত-আর্তর আবভবি হলো চিত্তাকাশে । পূর্বের রঙ্গ- 
পারহাস, বিদ্যার দম্ভ কোথায় যেন সমস্তই তিরোহিত হলো । সংসার বৈরাগ্য দেখা 
দিল তাঁর হৃদয়ে। অধ্যাপনা করতে বলেই কৃষ্ণ কথা বলেন। দেখেন কৃণময় সর্ব 
চরাচর । অবশেষে টোল বম্ধ হয়ে গেল। ছাত্ররা গভীর দুঃখে 'িনমাই পাণ্ডতের 
টোল ছেড়ে চলে গেলো । 

ভাবাবিষ্ট নিমাই । ভক্ষেপ নেই কোনাঁদকে। কৃষ্ণপ্রেমের আবেগে তাঁকে যেন 
কোথায় 'নয়ে চলেছে ভাসিয়ে । ক্ফ-নাম-কণীর্তনে উন্মত্ত হলেন শৃতাঁন। নিত্যানন্দ, 
অদ্বৈত এবং-অন্যান্য বৈষ্ণব ভন্ত, যাঁরা পাষণ্ডীদের ভয়ে ততটা প্রকটা হতে পারাছলেন 
না, যুবক নিমাই তাঁদের উদ্বদ্ধ করলেন। মেতে উঠলেন সংকীর্তনে। শান্ত ও 
নৈয়ায়কগণ এই ক্ষদ্র বৈষবদলের বিরদ্ধে কাজীর দরবারে আঁভযোগ আনল । তাদের 
দাবী বন্ধ করতে হবে এই কীর্তন। সংখ্যাগাঁরষ্ঠ জনসাধারণের অভিযোগ শহনে 
কাজী নগরে কীর্তন বন্ধের আদেশ দিলেন। কাজীর আদেশ শুনে ক্ষেপে উঠলেন 
নিমাই । ক্ুূদ্ধ হয়ে বললেন কীর্তন যাঁদ বন্ধ করে কাজী, তাহলে--“সর্বজ্ব দশ্ডিয়া 
তারে জাত যে লইম:।" 

দেখতে দেখতে সারা নবদ্বীপে সাড়া পড়ে গেল। বৈষ্ণব, অবৈষব জনসাধারণ 
যোগ দিল নমাই-এর দলে । তান সমগ্র দলাটকে মোট 'তনাঁট শাখায় ভাগ করলেন । 
প্রথম দলের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দিলেন হারদাস। "দ্বতীয় দলের অগ্রভাগে 
রইলেন অদ্বৈভ। আর শেষের দলের পুরোভাগে নেতৃত্ব দিলেন স্বয়ং নিমাই ও 
নিত্যানন্দ। 

তিন দক থেকে তিনাঁট দল কীর্তনে উন্মত্ত হয়ে হারধানতে নবদ্বীপের আকাশ 
বাতাস প্রকম্পিত করে চললো এগিয়ে কাজনীর বাড়ীর দিকে। শান্ত ও নৈয়ায়িকগণ 
মজা দেখতে লাগল আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে লুকিয়ে । ভাবতে লাগল জগন্নাথ 
মিশ্রের বেটার কীর্তনের আজই ধ্াঁঝ শেষ 'দন। 

কীর্তনের তিনদল চলছে সামনে এাঁগয়ে । ক্রমে কমে যাচ্ছে কাজীর বাড়ীর 
দকে ৷ রুদরমার্ত শ্রীগোরাঙ্গের । হৃহ্কার ছেড়ে হার" “হার ধাঁনতে নর্তন করতে 
করতে হাজারে হাজারে মানুষ যেন উন্মত্ত হয়ে উঠছে । 


কাজী অবন্থা দেখে ভড়কে গেলেন। ভাবলেন, আজ বুঝ রেহাই নাই। 
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বাঁদ্ধি করে তিনি নিমাইয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা পাঁতয়ে ফেললেন । নিমাইকে ডেকে 
বললেন £ 


নীলম্বর চক্রবতর্ণ হর তোমার মামা । 

সে সম্বন্ধে হও তুমি আমরা ভাগনা ॥ 

ভাঁগনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহায় । 

মাতুলের অপরাধ ভাঁগনা না লর। -_-( চৈতনাচরিভামত ) 


অতএব কাজী সখ্যতা করলেন 'িমাই-এর দলের সঙ্গে। বেড়ে গেল নবদ্বাপে 
কীর্তনের কদর । কিন্তু অবৈষবগণের বিরোধিতা প্রচণ্ড হয়ে উঠল। নিমাই ভাবলেন, 
এভাবে হবে না। ভারতীয় 'হন্দু ধর্মের সংস্কার, সন্যাসী না হলে গৃহস্থগণ কেউ 
ধর্ম উপদেশ শুনবে না। তাই সঙ্কজ্প করলেন সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। পাষণ্ডীদের 
উদ্ধার করতে হলে সম্ব্যাসগ্রহণ করতেই হবে। তান মনে করলেন £ 

অতএব অবশ্য আমি সম্ব্যাল কারব। 
সম্যাসি বাদ্ধতে মোরে প্রণত হইব ॥ 

ভাবলেন তিনি লম্নযাসীর প্রথামত গেরুয়া ও দণ্ড ধারণ না করলে কেউ তাঁর কথায় 
কর্ণপাত করবে না। এই সময় নবদ্বীপে এসোছলেন কেশবভারতী। তাঁর সঙ্গে দেখা 
করে পরামশ করলেন গৌরাঙ্গ। জানালেন 'নজ আঁভপ্রায়। কেশবভারতী চলে 
গেলেন কাটোয়ায় । 

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে মাঘ (ফ্রেরু*রারী ২য় সপ্তাহ) শীতের রান্ত্িতে সংসার ত্যাগ 
করে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, আচার্য মূকুম্দ দত্ত__এই তিনজনকে সঙ্গে করে উপাস্থৃত 
হলেন কাটোয়ায় । 

তারপর ২৯শে মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কেশব ভারতার কাছে। একটা দিন অতিবাহিত 
করেন কাটোয়াপ্ন। তারপর বন্দাবন যাচ্হেন মনে করে তিন-চার দিন রাঢ় দেশে ভ্রমণ 
করে গঙ্গাতীরে এসে উপীচ্ছিত হন। 'নত্যানন্দকে পাঠান নবদ্বীপে মায়ের কাছে। 
নিজে শান্তিপূরে অদ্বৈত আচার্ষের বাড়ীতে অপেক্ষা করতে থাকেন। শাস্তপরে 
সম্ভবত দশ বার 'দিন ছিলেন। এখানে মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। 

ফাল্গুনের মাঝামাঝি নাগাদ 'তাঁনি যাত্রা করেন নীলাগলের দকে। সঙ্গী ছিলেন 
নিত্যানন্দ, দামোদূর পণ্ডিত, জগদানন্দ ও মূুকুন্দ। এ মাসের শেষাশেষি 'তান 
পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হন। পুরীধামে আঠার দন অবস্থান করার পর 
বের হলেন দীক্ষণ ভারত পর্যটনে । এই আঠার 'দনের মধ্যে প্রীসম্ধ বৈদাস্তক ও 
নৈরায়্িক বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে তকর্যুদ্ধে পরাজিত করেণশ। নিচ্কাম 
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অধৈতবাদী বাসুদেব সার্বভৌম বেদান্ত ভাষ্যের অদ্বৈতবাদের অসারতা বুঝতে পেরে 
হয়ে উঠলেন চৈতন্যের পরম ভন্ত। বাসুদেব বললেন ঃ ট 

তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহদপ্ড। 

আমা দ্রবাইলে তুম প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ 


( চৈতনাচারঙামত, মধ্যলখলা, ৬ষ্ঠ পাঁরঃ পৃঃ ১৯২) 
এই ঘটনা ঘটল এ সালের চৈত্র মাসে । তারপর ১৫১১ খ্রীম্টাব্দের বৈশাখ মাসের 
৭ই, প্রথম ভাগে কৃফদাস নামক একজন ব্রাঙ্মণকে সঙ্গে নিয়ে কোপীন দণ্ড ধারণ করে 
বের হন দক্ষিণ ভারত পারক্রমাপ্র। দাঁক্ষগ ভারত দ্বৈত ও অদ্বৈত্রবাদের লীলাভুম। 
দ্বৈতবাদী ভন্ত-সম্প্রর্দায় 'আলোয়ার' (আডুবার) অঞ্চলের আঁধবাসী। অতএব চৈতনাদেব 
দাক্ষণ ভারত সম্পর্কে বশেষ কৌতুহলণ হয়ে উঠলেন । প্রচার করলেন ভিন্ন ভাষাভাষা 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেম ধর্ম । পশ্চিম-ভারতে কেউ কেউ তাকে গুর্‌ বললেও বরণ 
করলেন । মারাঠী সাধক তুকারাম তাঁকে গর বলে করলেন শ্রদ্ধা । দাক্ষণ-পর্ব 
থেকেই 'রাগানহগা' ভান্তবাদ প্রচারিত হয়েছিল। এখানেই চৈতন্যদেব শ্্রীরাধাকৃফের 
যুগল মূর্তির উপাসনা প্রচার করেন। প্রাসদ্ধ পণ্ডিত বেঙ্কটভট ছিলেন নারায়ণের 
উপাসক। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। 
এই প্রসঙ্গে শ্রীরাধা সম্পর্কে দুএকাঁট কথা সাঁবনয়ে অবতারণা কার। মহাপ্রভু 
হখন এলেন কৃষ্ণবেন্বা নদীতীরে, তখন সম্ধান পেলেন শ্রীকককণমিত” গ্রন্থের । 
গ্রন্থখানি তান সংগ্রহ করলেন। আর একটি গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করোছিলেন। তার 
নাম ব্রিহ্ষদধীহতা” বইটি সংরক্ষিত ছিল আঁদিকেশব মান্দরে । গৌড়ীয় বৈফব সমাজে 
এই দুটি বই শেষ প্রসার লাভ করোছল । বৈষ্ণব সাধনা ীবকাশের ক্ষেত্রে এই দা 
গ্রন্থের বিশেষ মূলা অনস্বীকার্য । পেলাম গবেষক রূপে আমরা এখানে 
শ্লীচৈতন্যকে । 


দাক্ষণ ভারতের প্রাচীন আলবার সম্প্রদায় নিজাদগকে নায়িকা এবং বিষ্ণু বা 
কৃষকে নায়ক মনে করে রাগমার্গে ভজনা করতেন। এই রাগমার্গের সাধনার সময় 
তাঁরা কৃষ্ণের একজন গোপীর উল্লেখও করেছেন। এই গোপীর নাম যে রাধা এমন 
উল্লেখ নাই, তামিল গানগুলিতে কৃষের প্রিরতমা গোপীর নাম পাচ্ছ “নাপ্পন্বাই? | 
'নাস্পিল্লাই” একাঁট ফুলের নাম। এই না্পিনাই গোপী, কৃষের নিকট আত্মীয়া বলে 
বার্ণত হয়েছেন। কৃষ্ণের বন্দাবন লীলা বর্ণনার সময় 'প্ররতমা বিশেষ গোপিকার 
পারকম্পনাটি ভন্তকাবগণ 'বাঁভল্ পুরাণাঁদ্দ থেকে গ্রহণ করেছেন। রূপ গোস্বামী 
তন্বের কথা উল্লেখ করে রাধা সম্পরকে বলেছেন--“হলাদিনী যে মহাশান্ত--বিনি 
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সর্বশান্ত বরীয়সী- সেই রাধা হইলেন তৎসার ভাবর্‌পা, তন্ত্রে এই কথাই প্রাতিষ্ঠিত 
হইয়াছে ।'__উজ্জবলমাঁণ, রাধাপ্রকরণ । 
কৃকণমিতের রচনাকাল অন্ততঃ ঘাদশ শতক বলে পাঁণ্ডতগণ 'চ্ছির করেছেন । 
গ্রন্থের কাব বিজ্বমর্গল ঠাকুর দা'ক্ষিণাত্যের কৃষবেম্বা নদীর তীরবতরঁ দেশের আঁধবাসী 
ছিলেন বলে প্রবাদ আছে। 
কৃষকণমিত গ্রম্থই মহাপ্রভুকে তার আধ্যাত্মক ভাবধারার উপর সবদঢ্ুভাবে 
প্রতিষ্ঠত করে । তান রাধাভাবে ভাবত হন এবং রাধা-কৃষ্ণের আরাধনা প্রচলন করতে 
1বশেষ উৎসাহী হন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তরি চৈতন্/চারতামৃূতে লিখেছেন £ 
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষবেন্বা তীরে । 
নানাতীর্ঘে দেখি তাহা দেবতা মাঁন্দরে ॥ 
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষব চারত ৷ 
বৈষব সকল পড়ে কৃষণকর্ণম ত ॥ 
কণাম৩ শুনি প্রভুর আনন্দ হইল । 
আগ্রহ কাঁরয়া পণাথ লেখাইয়া লইল ॥ 
কণামৃত সম বস্তু নাহ ত্িভূবনে। 
যাহা হইতে হর শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে ॥ 
সৌন্দর্য মাধূর্য কৃষ্ণলীলার অবাঁধ । 
সে জানে যে কণামৃত পড়ে নিরবাধ ॥ (মধ্যম খণ্ড, ৯ম পাঁরঃ ) 
গোঁড়ীয় বৈষবগণের প্রধান অবলম্বন ভাগবত পুরাণে রাধার স্পস্ট কোন উল্লেখ 
নাই। কিম্তু তাহলেও গৌড়ীয় বৈষবগণ ভাগবতেই রাধাকে আঁবন্কার করেছেন । 
ভাগবতের দশম খণ্ডে রাসলীলা বর্ণনার ভিতরে দেখতে পাইঃ রাসমণ্ডল থেকে কৃষ্ণ 
তাঁর একজন প্রয়তমা গেপীকে নিয়ে অন্তাহ্ত হয়েছেন এবং অন্যান্য গোপাীগণের 
অন্তরালে সেই প্রির্তমা গোপীকে নিয়ে বাঁবধভাবে ক্লীড়া করছেন। তখন অনন্য 
বরহকাতরা গোপীগণ কৃঞ্ণকে অনুসন্ধান করতে করতে ব.্দাবনের এক অরণ্য-প্রদেশে 
মীকৃফের ধব্জবজ্রাত্কুশ যুন্ত পদচিহ্ের সঙ্গে অন্য একটি ব্রজবধূর পদাঁচহনও দেখতে 
পেলেন । তখন সেই কৃষ্ণাপ্রয়তমাকে উদ্দেশ্য কল্পেই বলছেন গোপশরা £ 
অনয়ারাধতো নূনং ভগবান হরির**বরঃ | 
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রুহঃ ॥ ( ১০1৩০/২৪ ) 
ডন্ঠর শশীভুষণ দাশগ্ত তাঁর 'শ্রীরাধার ক্রমাঁবকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে এই 
অংশের অন.বাদ করেছেন এইরূপ £ "ইহা কর্তৃক (এই রমণী কর্তৃক) নিশ্চয়ই গবান: 


শ্লরীচৈতন্োর অন্তধান রহস্য &১১ 


ঈশ্বর হার আরাঁধত হইয়াছেন, যে জন্য গোবিম্দ আমাদিগকে পাঁরত্যাগ করিয়া প্রত 
হইয়া ইহাকে এই নিভৃত হ্থানে আনয়ন কারয়াছেন।" পণ্ঠা ১০০ 

এই “অনয়ারাধিতঃ' শব্দটির ভিতরে তাঁরা "রাধা" শব্দটি নাক খুজে পেয়েছেন। 
সনাতন গোস্বামী ও জীব গোস্বামীকে অনুসরণ করে কৃষ্দাস কাঁবরাজ মহাশয় 
লিখেছেন £ 

কৃষবাঞ্ছাপূতি রূপ করে আরাধনে। 
অতএব রাধকা নাম পুরাণে রাখানে ॥ আদ; ৪ পাঁরচ্ছেদ 

এ প্রসঙ্গ যাঁরা বিস্ততরূপে জানতে চান, তাঁরা শশনভূষণ দাশগুস্তের পুবেস্তি 
পুস্তক পাঠ করলে বিশেষ উপকৃত হবেন। আম আমার বিষয়বস্তু ছেড়ে 
পাঠকদের 'বব্ত করলাম অযথ্ন। যাঁদ ক্ষমাযোগ্য মনে করেন, দয়া করে নিজগুণে 
ক্ষমা করবেন । 

এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আমি । গোদাবরণ তারে 'বদ্যানগরে এসে রায় রামানন্দের 
সঙ্গে পাক্ষাং করলেন শ্রীচৈতন্যদেব । পরস্পরের মিলন হলো । দুজনই একই পথের 
যাত্র।। বৈষব রসতত্বে দ*জনে মগ্ন হলেন। মহারাস্ট্রের পথে সোমনাথ, দ্বারকা, 
প্রভাস পরিক্রমার পর পুরী প্রত্যাবর্তনের পথে পুনরার রামানন্দের সঙ্গে দেখা 
করলেন । প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে (১৪৩২-৩৩ ) ফিরে এলেন পূরীধামে। এসে 
রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্রের আশ্রমে বাস করতে লাগলেন । কেউ কেউ 
দাঁক্ষণ ভ্রমণে তাঁর দ:বৎসর আতবাহিত হয়েছে বলে লিখেছেন । দাঁক্ষণাত্য ভ্রমণ শেষে 
1তাঁন পুরীতে ফিরে আসেন বৈশাখ মাসে । 

দাঁক্ষণ থেকে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে গৌড়ীয় ভন্তগণ তাঁকে দর্শনের উদ্দেশো 
রথযান্রার পূর্বেই লীলাচলে আগমন করেন । সেই বৎসর ভন্তগণ বখন গৌড় প্রত্যাবর্তন 
করেন তখন প্রভু গোড়ীয় ভন্তগণকে বলেন £ 


প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুশ্ডিচা দোখবারে ॥ --( চৈ. চ. ৩।১1৪৩ ) 


প্রভুর আজ্ায় ভগ্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া । 
গণ্ডি: দেখিয়া যান প্রভূরে মিলিয়া ॥ 
বিংশতি বংসর এঁছে করে গভাগতি ॥ ( চৈ. চ. ২।১।৪৪-৫ ) 


সন্যাস গ্রহণের পর চৈতনাদেব ২৪ বৎসর প্রকট ছিলেন । এই ২৪ বৎসরের মধ্যে 
কুঁড়ি বৎসর গৌড়ীন্ন ভন্তগণ নীলাচলে এসেছিলেন। চার বংসর আসেনাঁন। যেচার 
বৎসর গোঁড়ীয় ভন্তগণ আসেনানি, সে চার বৎসরের সংবাদ শ্রীশ্রীচৈতন্যচারতামূতে পাওয়া 
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যায়। যে দ-'বৎসর প্রভূ দাক্ষণদেশে ছিলেন, আ হলো ১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শক। একথা 
পুবেহি উল্লেখ করেছি । এই দুই বৎসর গৌড়ীয় ভন্তগণ নখলাচলে আসেনান। ১৪৩৭ 
শকে প্রভু গোঁড়ে রামকেলিতে এসোঁছলেন । ১৪৩৭ শকের রথধান্রা সম্পর্কে প্রভু নিজেই 
গৌড়ীয় ভক্তদের বলোছিলেন £ 
এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না কারহ গমন ॥ ( চৈ. চ. ২১৬।২৪৫ ) 
অতএব সেবার গৌড়ীয় ভভ্তগণ নীলাচলে আসেনান। এরপর শ্রীশ্রীচৈতন্য- 
চরিতামৃতের অক্ত্যলীলার দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদের ৩৬--৪২ পদ থেকে জানা যায় শিবানন্দ 
সেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেনের দ্বারা প্রভু রথযান্রার পূর্বেই বলে পাঠিয়েছিলেন, 
গৌড়ীয় ভন্তগণ কেহ যেন নীলাচলে এ বৎসর নাআসেন। এ থেকে বুঝা যায় 
অন্ত্যলীলার ১৮ বৎসরের মধ্যেও এক বৎসর গৌড়ীয় ভন্তুগণ নীলাচলে আসেনাঁন। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে গৌড়ীয় ভন্তগণ চার বসর নীলাচলে আসেনাঁন। অর্থাৎ সন্ন্যাস 
গ্রহণের ২৪ বংসরের মধ্যে ২০ বৎসর গোড়ায় ভন্তগণ নদলাচলে এসোঁছলেন। সম্যাস 
গ্রহণের পর প্রথম রথযাত্রা হয় ১৪৩২ শকে। সুতরাং ২৪শে রথযাত্রা ১৪৬৫ শকে। 
১৪৬৫ শকের রথযাতাতেও গৌড়ীয় ভন্বগণ নীলাচলে এসেছিলেন। তানা হলে বিশ 
বৎসর হয়না । এই ১৪৬৫ শকেই প্রভূ তিরোধান বা অন্তধ্ন করেন। অতএব কেহ 
যাঁদ মনে করেন তিরোধান বা অন্তধানের বছরে গৌড়ীয় ভন্তথণ নলাচলে ছিলেন না, 
তাহলে ভুল করবেন। অথাৎ ১৪৫৬ শকে রথযান্রার সময়ও প্রভু সকলের গোচর 
ছিলেন। পরব অর্থাৎ ১৪৫৬ শকে বৈশাখে প্রভুর তিরোধান সম্ভব নয় । কারণ 
পরবতাঁ শকের বৈশাখে প্রভুর বয়স ৪৮ বৎসরের বেশী হয়। কিষ্তু চরিতকারগণ 
1লখেছেন ৪৮তম ব্ষেই প্রভূ অন্তধনি করোছলেন। অাঁৎ অন্তধাঁনের সময় প্রভুর 
বয়স ৪৭ বৎসর সাড়ে চারমাস মাত্র । ইংরাজী ১৫৩০ গ্র৭ম্টাব্দের ২৯শে জুন বা জ-লাই, 
আষাঢ় মাসে । লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে ১৪৫৫ শক, ৯৪০ বঙ্গাব্দ বেলা 
তৃতীয় প্রহরে । 
কাঁবরাজ গোস্বামণ তাঁর শ্রীশ্রীচৈতনাচারতামৃতে স্পষ্টই বলেছেন £ 
চোদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ । 
চৌদ্দদশ পগ্চান্বে হইল অন্তধনি ॥ ( চৈ. চ. ১/৯১৩1৮ ) 
এই হিসাবে কেবল শকের গণনাতেই প্রকটকাল ৪৮ বৎসর হয়। অথাৎ সন্্যাস্‌ 
গ্রহণের পর প্রভু ২৩ বৎসর সাড়ে চারমাস মাত্র প্রকট ছিলেন। 
নীলাচলে পাঁণ্ডত কাশী*বর 'মশ্রের আশ্রমে 'তাঁন ১৩ বছর বাস করেন। 
শেষের 'দকে মহাপ্রভু উন্মার্দের মত, বিরহীর মত, নিছ্কিনের মত রোদন করতেন আর 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য ৬১ 


শ্লেক আবাত্ত করতেন। অন্ত্যলশলার সঙ্গী ছিলেন_ হরিদাস স্বরূপ দামোদর, 
পরমানন্দ পুরণ ও রায় রামানন্দ । এ"রা দিবারান্্ থাকতেন মগ্ঠাপ্রভূর কাছে কাছে। 
কাঁবরাজ গোস্বামীর বর্ণনা পড়ে মনে হয় শেষে দিকে তাঁর বাহ্যচেতনা প্রায়ই 
'দব্যানুভূতিতে লুস্ত হয়ে যেত, তখন তানি মর্ত)ধামেই ভাব-ব্ন্দাবনকে প্রত্যক্ষ 
করতেন। চটক পাহাড়কে মনে করতেন গার গোবর্ধন। কখনো পাঁথমধোই 
আবেগানাভূতিতেই অজ্জান হয়ে লুটিয়ে পড়তেন । কখনও বা কৃষাঁবরহে স্বর্‌পরামা- 
নম্দকে মিনতি করে বলতেন ঃ 


কাঁহা করো কাঁহা যাও কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ 
দোহে মোরে কহ সে উপায়। 


এই আবেগানুভূতিতে উন্মাদ" হয়ে তিনি 'বারান্ত ভেদাভেদ গিয়েছিলেন ভূলে । 
জবনের শেষ বার বছর জাগরণ ও চেতনার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না তাঁর। 

স্বরুপ দামোদর ও রায় রামানন্দ এই অবস্থায় মৃহাপ্রভূকে কথ সাম্ত্না দেওয়ার 
চেষ্টা করতেন। গান গেয়ে শোনাতেন, চণ্ডীদাস, 'বিদ্যাপাতি ও জয়দেবের গীত- 
গেোঁবন্দ। মহাপ্রভু কেমন যেন উন্মাদের মতো, বিরহার মত, আকুল হয়ে কাঁদতেন। 
'মুখ দিয়ে স্ফুরিত হতো প্রলাপ বচন। পড়তেন ভাগবতের গ্লোক। অবশেষে কৃষপ্রেমে 
ক্দণতন তাঁর আবেগার্তিতে পড়ত ভূমিতে মাছ'ত হয়ে । 

শ্লীচৈতন্যদেবের জীবনের এই সংধাক্ষপ্ত ঘটনাপঞ্জশর কথা স্মরণে রেখে আসুন 
আমরা উৎকলের তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের পাতায় মনোনিবেশ 
কার। দৌঁখ এই সময় ডীঁড়ষ্যার ইতিহাসের গাঁতি কোন পথ ধরে অগ্রসর হাঁচ্ছল। 





/| স।তি || 





শুধু কলাভূমি কলিঙ্গ নয় । এককালে কলিঙ্গের শোর্য-বীর্ধ ছিল সারা ভারতে 
তুঙ্গে। অশোকের কলিঙ্গ বিজরে লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধার আত্মদানের কথা ছেড়ে দিলেও 
চতুর্দশ ও পণদশ শকান্দে (১৪৬৯ থেকে ১৫৩২ খ্রাস্টান্দ ) উীড়ষার 'বিস্তাতি নিতান্ত 
নগণ্য ছিল না। উীঁড়ষ্যার রাজা প্রতাপরূদ্রদেবের উপাঁধ তখন “বীরগজপাঁত 
গোৌড়ে*বর-নবকোটি-কণ্ণটিক-কল[বরিগেশ্বর-শরণাগত জমুনাপুরাধ*্বর হুশনসাহি- 
সরত্রাণ-শরণ-রক্ষণ-ীদগবিরপূত্র-পরম-পবিব্র-চরিব্র-রাজাধিরাজ-পরমে*বর (021810£06 
০? $81751016 175159, ৪ 106 10019 009 1.101919 11) 1.000010) 120. ০% 
101. 78511108) 7. 419, ০. 1404 ) 

প্রতাপর.দ্রদেবের পতা পুরুষোত্তমদেব ১৪৭১৯--১৫০৪ খ্রান্টাত্দ পবণন্ত রাজ 
করেন। ১৪৬৫ গ্রীষ্টাষ্দে পূরুষোত্তমদেব উৎকলের সিংহাসনে আরোহন করেন। 
সিংহাসনে আরোহণ করে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে কণটি দেশে কাণ্চী বা কাঁঞ্জভরম্‌ রাজ্য 
জয় করেন। পরষোত্তমদেবের পূর্বে উৎকলের রাজা ছিলেন সূর্য বংশের 
কপিলেন্দ্র দেব । তাঁর মত বীর এবং সাহসী যোদ্ধা দক্ষিণ ভারতে কেউ ছিল না। 
তান ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সংহাসনে আরোহন করেন। তখন মুসলমানদের আকুমণে 
উৎকলের দর্দশার সীমা ছিল না। কাঁপলেন্দ্র দেব রাজা হয়ে দেশের সামন্ত এবং 
প্রজাদের একত্রিত করে প্রবল বিক্মে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং ১৪৪২ 
প্রষ্টাব্দের মধ্যে দেশে শান্ত ফিরিয়ে আনেন। মুসলমানগণ কোনমতে কঁপিলেন্দ্ 
দেবের কাছে এটে উঠতে পারেন !ন। ক্রমে কমে তান সারা দাঁক্ষণ ভারতে 
«কছন্াধিপতি হয়ে উঠেন । জয়নগর ও বাহমনী রাজ্য জয় করে তিনি নিজ রাজ্য 
সুবিদ্তত করেন। 

গজপাঁত রাজ প্রতাপরদদ্রদেব। শৌর্য-বীর্যে 'তাঁনও কম যান না। মুসলমানদের 
আক্রমণ থেকে বার বার উীঁড়ষ্যাকে রক্ষা করেছিলেন তানি । শুধু তাই নয় একদা 
গৌড়বঙ্গের অধী*বরও হয়েছিলেন । 


শ্রীচেতনোর অন্তধান রহস্য ৬৩ 


গৌড়ের মসনদে তখন হুশেন শাহ। হাবলী ক্রীতদাসদের মৃলোৎপাটন করে 
রাজাজয়ের নেশায় উন্মত্ত তান। কামরূপ আভযানে গিয়ে গসবাগ্নে ধংস করেন 
কামতেশ্বরী দেবীর মান্দর । বাংলাদেশে তখন মাঝে মাঝে "হম্দ-মুসলমানের সংঘর্ষ 
তীব্র আকার ধারণ করত । বাংলার সীমাস্তবতণ দহট রাজা আসাম আর উঁড়িষা। 
আসামের রণাঙ্গণে বার বার পরাজত হয়ে পরাজয়ের গ্লাঁনতে যখন জলে পড়ে 
মরছেন, এমন সময় গৃস্তচর মুখে সংবাদ এলো উীঁড়ষ্যার সীমান্ত অরাঁক্ষত। অমানি 
তান নবোদ্যমে জেগ উঠলেন। আসাম পরাজয়ের ক্ষোভ মেটাতে ডীড়ষ্যা জয়ের 
জন্য পাঠিয়ে দিলেন একদল বীর সাহস সৈনাবাহনী। এ হলো ১৪০৯ প্রান্টাব্দের 
ঘটনা । 
উৎকলাধিপাঁতি মহারাজ প্রত্যপর-দ্রদেব তখন যুদ্ধ বাপদেশে অবস্থান করছেন দূর 
দেশে বিজয়নগরে ৷ বাঁহরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জনা কোন যোগ্য সেনাপাতি 
ছিলেন না র।ঞধানীতে। ফলে হুসেন শাহের সৈন্যদল বিনা বাধায় পুরী পর্যন্ত 
হলেন অগ্রসর । পথে গ্রাম জনপদের উপর মুসলমান সৈন্যদের অত্যাচারের সীমা 
ছাড়িয়ে গেল। মুসলমান সেনাপাঁত বহ্‌্‌ দেব মান্দর করল অপাবিন্র ৷ 
চললো 'হন্দুদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন। চৈতন্যভাগবতেই আছে £ 
যে হুসেন শাহ সর্ব উড়িরার দেশে । 
দেবমূর্তি ভাঙ্গলেক দেউল বিশেষ ॥ ( চৈতন্যভাগবত ) 


ওড্রদেশে কোটি কোট প্রতিমা প্রাসাদ । 
ভাঁঙ্গলেক কতমত কাঁরল প্রমাদ ॥ ( চৈতন্যভাগবত ) 


শেষ পর্যন্ত হুসেন শাহ? সৈনাদল দখল করে নিল পুরাঁ। জয়ের আনন্দে উন্মত্ত 
হয়ে উঠলো শাহী সৈন্যরা । লুটপাট আর ধৰংসের তাণ্ডবে মেতে উঠল তারা । শেষে 
স্ছির করলো ধংস করবে পরীর জগন্নাথদেবের মান্দর । জগল্লাথদেবের মান্দর ধবংস 
করতে পারলে এ অভিযান সার্থক হবে তাদের । এই ভেবে সেনাপতি ইসমাইল গাঁজি 
আনন্দে বার বার হাত বুলাতে লাগলেন দাঁড়িতে। 

এমন সময় সংবাদ এলো উীড়ষ্যা বাঁহনী পৌছে গেছে ধননগরীর উপকণ্ঠে । ভয়ে 
হেন শাহী সৈন্য'ল হয়ে উদল আতাঙ্কিত। উীঁড়যা-বাহিনীর আক্মণ এড়িয়ে ভিন্ন 
পথে অগ্রসর হতে লাগল গোৌড়ের 1দকে। 

মহারাজ এত সহজে ছেড়ে দিলেন না। শর্তান পলায়মান শত্রুকে 'িছনে পিছনে 
চললেন তাড়া করে। শাহী সৈন্যদের পশ্চাম্ধাবন করতে করতে হাজির হলেন 
সীমান্তবতাঁ দর গড়মান্দারণে । দুর্গ আঁধকার করার জন্য দুই পক্ষে চললো তুমুল 


৬৪ শ্রীচেতন্যের অন্তধনি রহস্য 


সংগ্রাম । উীঁড়ষ্যার সৈন্যদল মাসের পর মাস মান্দারণ দূর্গ অবরোধ করে রইল। 
প্রতাপরদূদ্রদেব সেনাপাঁত গোবিন্দ বিদ্যাধরের উপরে দুগ“ অবরোধের ভার "দিয়ে ফিরে 
গেলেন রাজধানীতে । সেনাপাতির উপর অগাধ বিশ্বাস তাঁর । 

এই 'বি*বাসই কাল হলো । বিমবাসঘাতকতা করল ক্লুর িংহাসনলোভন সেনাপাঁতি 
গোবিন্দ বিদ্যাধর । রাজার অনুপাস্থিতিতে সহসা গোবিন্দ বিদ্যাধর তুলে নিলেন দূর্গ 
অবরোধ । ফলে গড়মান্দারণ হয়ে রইলো উভয় রাজ্যের আলাঁখত সীমান্ত দর্গ। 

সেনাপাঁতি গোঁবন্দ বিদ্যাধরের এই ষে ভুমিকা । এর থেকেই বোঝা যায় তার 
অন্তরের দুরাভসাম্ধর কথা । গড়মান্দারণের সীমান্ত দৃগে হুসেন শাহের সেনাপতি 
ইসমাইল গাজার সঙ্গে ক গোপন পরামর্শ হয়োছিল গোবিন্দের, ইতিহাস থেকে জানতে 
পারনি সে কথা । তবে ক্রমে ক্রমে গোবিন্দ বদ্যাধর যে বড়যন্দের জালবিস্তার করে 
চলাঁছলেন সুকৌশলে--পরবতাঁ ইতিহাস শুনলেই বোঝা যাবে সে কথা । 

প্রভাপর.দ্রদেব এই ষড়যন্ত্রের কথা না জানতে পারলেও সেনাপাঁতির এই কাজে কিন্তু 
তসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নি ক্ষমা করেছিলেন গোবিন্দ বিদ্যাধরকে। কোন শান্ত 
না দিয়ে উচ্চ রাজপদে বহাল বেখোঁছলেন তাঁকে । এই অনূকম্পা করে হয়ত ভিন 
ভুলই করোঁছলেন। এই ভুলের জন্য অনেক খেসারত তাঁকে 'দতে হয়ৌছল। যে শর 
1তাঁন ধনুকের 'জ্যা” থেকে দিয়েছিলেন ছেড়ে, সেই শরই যে বিদ্ধ করবে তাঁকে, তখন 
তা তান বুঝতে পারেন নি। যাঁদ বুঝতে পারতেন তাহলে হতো না এই সর্বনাশ । 

এর পরের ইতিহাস সুদীর্ঘ । সে ইতিহাস জেনে আমাদের কাজ নেই। সম্ভবত 
১৫১৩ খ্রীঃ গোপনে হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী সাকর মাল্লক পুরীতে লোক 
পাঠিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যের কাছে । বাসনা তাঁর রাজকার্থ ছেড়ে সন্যাসী হবেন তিন। 
চিঠিতে সে আভপ্রায় জানিয়েছিলেন মহাপ্রভুকে ৷ মহাপ্রভু সেই দূতের হাতে চিঠি 
দিয়েছিলেন সাকর মল্লিককে। দ:ছত্রের সামান্য সে চিঠি £ 

পরব্যসাঁননী নার ব্যাগ্রাঁপ গহকর্মস | 
তদেবাস্বাদরত্যন্তর্ন বসঙ্গরসায়নম্‌ ॥১ 
_বাঁশচ্ঠ রামায়ণ উপশম প্রকরণ, ৭৪1৮৩ 

চাঠাট পড়ে সাকর মল্লিক নৃত্য করতে লাগলেন। নয়নদ্বয় তাঁর সন্ত হলো অশ্রু 
রাশিতে । বার বার তিন পড়তে লাগলেন দাট ছন্র। পড়তে পড়তে মখস্ত করে 
ফেললেন । 





১। গ্লোকটি চৈ. চ. মধ্যলীল1। ১ পরি থেকে উদ্ধৃত। এ ছাড়া পঞ্চদনীতেও আছে। রূপ: 
সনাতনের শিক্ষা প্রসঙ্গে চৈতন্মদেব পরেও পঞ্চদ্ীব বাক] প্রমাণ দিয়েছেন। পঞ্চদশী অদ্বৈত 
বেদান্তের শ্রেষ্ঠ প্রকরণ গ্রন্থ। 
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শোনালেন অর্থ করে ভাই সন্তোষকে। প্রভু কি লিখেছেন শ্যনুব। বলেছেন-- 
পরাধীনা নারী যেমন গৃহকর্মে নিষুস্ত থেকেও নব-সঙ্গের রস হৃদয়ে আস্বাদান করে, 
তেমনি বিষয়কর্মে ব্যাপৃত থেকেও নিরম্তর' মনকে ঈশ্বরের চরণ চিন্তায় সর্বদা ব্যাপৃত 
রাখবে। 
অর্থ করে সাকর মল্লিক বার বার পন্রাট কপালে ছোঁয়াতে লাগলেন । হৃদয় তাঁর এক 
অনাস্বাদত আনন্দে পারপূর্ণ হলো । 
১৫১৪ গ্রীষ্টাত্দের ডিসেম্বর মাস। বৃন্দাবন যাবেন বলে চৈতন্যদেব বেরূলেন 
পুরী থেকে । কেউ জানতে পারল না প্রভুর উদ্দেশ্য । সঙ্গে চললেন £ 
নিত্যানম্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর । 
মূকুন্দ জগদানৃন্দ মূরার বক্েশবর ॥ ( চৈ-চ'মধ্য. ১ম পার ) 
চৈতন্য চলেছেন গঙ্গার তীর ধরে । গোঁবন্দ বদ্যাধর কি জানত প্রভুর উদ্দেশ্য ! 
ইতিহাসে লেখা নাই সে কথা । জানতেন একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেব। তান চলেছেন যে 
পথ দিয়ে হরি” “হার' ধৰানিতে মুখাঁরত হয়ে উঠছে সে পথ । ছুটে আসছে চতুর্দিক 
থেকে শত শত লোক। প্রভুকে দেখে কেউ ফিরে যেতে চাইছে না ঘরে । সকলে 
চলছে চৈতন্যদেবের পিছনে পিছনে । টেতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস বলছেন £ 
নিকটে যবনরাজ পরম দুবরি 
তথাপিও চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার ॥ 
বিরাট সে দল। হাজার হাজার লোকের সমারোহ । মহাপ্রভু কাউকে নিষেধ 
করছেন না। তাঁর ত এ-সবে ভ্রক্ষেপ নাই । "তান কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত । কখনো হুঙ্কার 
গর্জন করছেন, আবার কখনো বা পুলকাশ্রু গাঁড়য়ে পড়ছে তাঁর দৃ'গণ্ড বেয়ে । 
1নরবাঁধ ভন্তগণ করছেন কীর্তন । বিশেষ শনি মাত্র প্রভু হরিনাম লোক মুখে । উল্লাস 
বাড়ে প্রেমানন্দ জুখে ॥' ( চৈতন্যভাগবত )। 
অববেশষে ঃ 
গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম । 
ব্রাহ্মণ সমাজ তার রামকেলি নাম ॥ 
দন চারি পাঁচ প্রভু সেই পণ্য স্থানে । 
আসিয়া রাহলা যেন কেহ নাহি জানে ॥ 
( চৈতন্য ভাগবত, ৪র্থ* শেষ খণ্ড ) 
এখানে এসেই উপাঁব্ট হলেন তমাল তলে। শীঁতকাল। মাঘের শীত আরো 
ভয়ঙ্কর। প্রভুকে বেষ্টন করে 'নত্যানন্দ প্রভাতি মহাজনেরা সকলে উপাঁক্ট। ধ্দীন 
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জবলছে শীত নিবারণের জন্য । কীর্তন, নর্তন আর হারধ্বীনতে আকাশ বাতাস 
মুখারত। প্রভু মুহুমনহ?ঃ প্রবল হুঙ্কারে শীতের নিস্তষ্ধ রান্রকে যেন বিদীণ" করে 
তুলছেন। যবন হুসেন শাহের রাজপ্রাসাদ প্রকম্পিত হয়ে উঠল। 

অবশেষে কোথা থেকে আনতে লাগল প্রচুর আহার্য। কে দিচ্ছে, কোথা থেকে 
আসছে, বুঝতে পারছে না কেউ, লক্ষ লোকের আহার্য। অভাব হলো না কারো । 
হ্ুুমিষ্ট কদল', নানারকমের মিষ্টান্ন, দধি, ক্ষীর--আসছে ভারে ভার। 

বাঁস্মত হলেন নিত্যানন্দ ৷ মনে মনে তিনি ভাবছেন, প্রভূ এখানে, এই মু্গলমান 
রাজধানণতে সহসা এলেন কেন। নিশ্চয় এর কোন আছে নিগ়্ উদ্দেশ্য । দেখতে 
দেখতে দু'একাদন কেটে গেল। প্রভু নিশ্চেম্ট। অন্যত্র যাবার কোন নামই করছেন 
না। ব্যাপার ি ? সব সময় ভাবে বদ হয়ে বসে আছেন। ভাবাঁট এমন: যেন কিছুই 
জানেন না। নিত্যানম্দ এই চতুর চুড়ামাণর মতলব কোন মতেই বুঝতেই পারছেন না। 

দভীর রান্রী। কয়েক 'দনের পাঁরশ্রমে হাজার হাজার ভন্ত তমাল তলে কু"ক্‌ড়ে 
ধনদ্রায় নিমগ্ন । হেথায় হোথায় জবলছে কয়েকটি ধূনি। সহসা 'নিত্যানন্দ দেখলেন 
সেই শীতের অন্ধকার রান্র ভেদ করে দুজন মনষ্য-মূর্তি কেমন যেন ধীরে ধারে 
গরঁগয়ে আসছে তমাল তলের দিকে । ধুনির অস্পম্ট আলোকে দেখতে পেলেন তাদের 
নগ্ন অঙ্গ, নগ্ন পদঃ পরণে একখানি সামান্য মাত্র বন্্ঃ আর £ 

দুই গূচ্ছ তৃণ দণহে দশনে ধরিয়া । 
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞ্া ॥ ( চৈ. চ. মধ্যলীলা ) 
ণনত্যানম্দ আর হরিদাস বুঝতে পারলেন সব। তখন দ:জনে-_ 
***. *** জানাইল প্রভুর গোচরে ॥ 
রুপ সাকর মল্লিক আইলা তোমা দোখবারে ॥ 

মহাপ্রভুর মহাভাব যেন সহসা তিরোহিত হল। তান চমকে উঠে বললেন-__ 
০35 ওঠ, মঙ্গল ছোক । তোমাদের দৈন্য দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তোমরা 
দু'জনেই আমার পুরাতন ভন্ত। নীলাচলে আমি পেয়েছি তোমাদের পন্নী। 
বুঝতে পেরোছি সব। উত্তর আম দিয়োছ। তোমাদের হাদয়-ইচ্ছা আমি জানি। 


শেষে বললেন £ 
আজ হৈতে দোঁহার নাম রূপ-সনাতন। 


দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ (চৈ, চঃ মধ্য ১ম) 
দৈন্য পন্তর লাখ মোরে পাঠালে বার বার । 
সেই পত্রী দ্বারে জান তোমার ব্যাভার ॥ ( চৈ, ৮, মধ্য, ১ম প.) 
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নিত্যানম্দ আর হারদাস-_দ:'জনে নিবাঁক। একধারে বন্ত্রো শুনছেন দু'জনে । 
যতই শুনছেন, বিস্মিত হচ্ছেন ততই । শেষে শুনলেন ধারে ধীরে বলছেন প্রভু £ 
গোঁড় নিকট আসিতে নাহ প্রয়োজন। 
তোমা দোহা দোঁখতে মোর ইহা আগমন | 
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে। 
সবে বলে কেন আইলা রামকোলি গ্রামে ॥ 
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে । 
ঘর যাহ ভয় কু না কারহ মনে ॥ (চৈ. চ মধ্য. ১ম ) 
রূপ-সনাতন দুজনকে আলিঙ্গন করলেন প্রভু । মাথায় হাত দিয়ে আশীবাদও 
করলেন। আনন্দে দু'জনের দণ্ড বেয়ে গাঁড়য়ে পড়ল পুলকাশ্র। আত্মহারা 
হয়ে পড়লেন দুজনে । তারপর নিজেদের সামলে নিয়ে প্রভুকে সংগোপনে বললেন-_ 
যবন রাজ; তাকে বশবাস নাই । হীতমধ্যেই তান আপনার আগমন সংবাদ পেয়েছেন । 
কতোয়ালের দ্বারা খোঁজ খবর নিচ্ছেন স্থলতান। মূখে অবশ্য খুব সুখ্যাতি করে ভান্ত 
দেখাচ্ছেন। কিন্তু আমরা বুঝতে পারাছি সুলতানের মনোভাব । কেশব ছত্রীর কাছে 
সব সংবাদ নিয়েছেন হৃসেন শাহ । যার সঙ্গে লক্ষাধিক লোক চলে তীর্থযাত্তরা করতে, 
সে কেমন সন্্যাসী। প্রভু বুঝতেই ত পারছেন--“তীর্থযান্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে 
রীতি ।” (চৈ-.চ)। আপান এ স্থান ত্যাগ করুন” 
চৈতন্যদেব বুঝতে পারলেন রূপ-সনাতনের ইীঙ্গিত। হইতিপূর্কেই সব জানতেন। 
তাই ত এত হাজার হাজার ভন্তকে আসতে নিষেধ করেন নি তান। রূপ-সনাতন চলে 
যাওয়ার পর প্রভু বললেন নিত্যনন্দকে--এত লোক সঙ্গে নিয়ে বন্দাবনে যাওয়া 
ঠিক নয়। সনাতনের মুখ থেকে কৃষ্ণের আদেশ পেলাম । চল, আমরা নাঁলাচলে 
পরে যাই ।, 
িত্যানন্দ্ শুধু একটু হেসে বললেন--তা জানি, তুমি এখান থেকেই ফিরবে । 
বৃন্দাবন যাত্রা সে ত তোমার ছলমান্র । 
জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' দেখছ হুসেন শাহ কেশব খানকে বলছেন £ “কেমন 
কৃষ্ণ চৈতন্য গাছে নোয়ায় মাথা 1” যাও তাকে আমার নিকট ধরে আন । 
রাজা বলে কেশব খাঁ ধাঁরয়া আন এথা ॥ 
তাহা শনি নিবর্ত হইলা চৈতন্য ঠাকুর । 
সব পার্ষদ সঙ্গে গেলা শান্তপূর ॥ (জয়ানম্দঃ চৈ, ম, 'বিজযনথণ্ড) 
চৈতন্যদেবের রামকেলি ধান্রার কোন রাজনোতিক উদ্দেশ্য ছিল কি ? না, চৈতনা- 
জীবনীকাররা সে বথা ঘুণাক্ষরেও লিখেন নি। কিন্তু শ্রীচৈন্যদেব যে একান্ত 


৬৮ শ্ীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


সংগোপনে-বলতে গেলে এক বিরাট সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে যাঁদও তাদের “হার নামই 
একমাত্র অস্ব্র-তাই সম্বল করে তিনি এসৌছলেন রামকেি গ্রামে । তবুও তার 
?পছনে একটা বিরাট রাজনোতিক উদ্দেশ্য ছিল। হুসেন শাহের চরিন্র তান ভাল করে 
জানতেন। আর এও জানতেন 'হন্দু ধর্ম আর 'হন্দুদের দেব-দেবীর মাম্দিরকে রক্ষা 
করতে হলে রূপ-সনাতনকে তাঁর চাই। তান ভাল করেই জানতেন হুসেন শাহের 
বাম এবং দাক্ষণ হাত এই রূপ আর সনাতন | এদুটো শন্ত-সবল হাতকে তাঁর হস্তগত 
করতে হবেই। তাই ত 'তাঁন কাউকে উদ্দেশ্য ব্যন্ত না করে, তৎকালীন রাজনোতিক 
অবস্থা গববেচনা করে বৃন্দাবন যাত্রার ছল করে, এত লোকজন সঙ্গে নিয়ে এসোঁহলেন 
গোড়ের উপকণ্ঠ রামকোঁল গ্রামে । এর 'পছনে প্রতাপরুদ্রের পরামর্শ ছিল । ইতিপূর্বে 


কেউ ব্যাপারটা ভাবেন ?ন এমন করে । 
রপ-সনাতনকে উদ্ধার করতে চান তান গ্রেচ্ছ যবন রাজার হাত থেকে--ধমেরি 


খোলস দিয়ে জীবনকাররা বিষয়টা পাঁরবেশন করেছেন এইভাবে । এর পিছনের 
ইতিহাসটা একটু খোলসা করে বাল! 

ক্ষুদ্র রাজা 'ভ্রিপুরে*বর ধনমাণিক্যের হাতে পরাজিত হলেন হুসেন শাহ। এই 
পরাজয়ের গ্রানি তিনি ভুলতে পারছেন না কিছুতেই । অন্তরে জলে পুড়ে মরছেন। 
কিন্তু এ জবালা তিনি মেটাবেন কেমন করে । 

দরবারে সেই কথাটা নিয়েই আলোচনা হাচ্ছল। সুলতানের একমাত্র প্রশ্ন হলো, 
আমরা হারলাম কেন ? 

নানা জনে নানা মন্তব্য করলো । কেউ বললে সেনাপাঁত ছদটি খাঁর দোষে । আবার 
কেউ বললে সৈন্যাধ্যক্ষ গৌর মল্লিকের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ার জন্য । কেউ কেউ এমনও 
বললে- আমাদের সৈন্য ছিল কম, পরাজয় হয়েছে তাই । 

কারো উত্তরে হুসেন শাহ সন্তুষ্ট হলেন না। তান নগর কতোয়ালকে প্রশ্ন 
করলেন--তোমার অভিমত কতোয়াল সাহেব ? 

-আমাদের কোন নৌকা ছিল না বলে জাহাপনা । 

সুলতান সাগ্রহে বললেন--সে কি রকম । ব্যাপারটা খোলসা করে বল। 

নগর-কতোয়াল বললে- ত্রিপুরা, আরকান মল্লঃক পাহাড় দেশ । অনেক নদী। 
এ সব নদীতে ব্যয় নামে ঢল। সেই ক্ষেপা ঢলের মুখে সামাল দিয়ে মোকাবিলা 
করতে না পারলে ওদেশ জয্ন করা যাবে না জাহাপনা । 

সেনাপতি ইসমাইল গাজি তারিফ করে বললেন-_নগরকতোয়াল সাচ্‌-বাং 
বলেছেন জাঁহাপনা ৷ 


সুলতান হসেন শাহ গম্ভীর হয়ে বললেন--তোমার তীক্ষদ ব্দ্ধি দেখে আমি 


শ্লীচৈতনোর অন্তধা্ন রহস্য ৬৯ 


অবাক হোলাম। আজ থেকে তোমাকে বদ্ধে-বিভাগের মন্ত্রী করলাম । তোমার 
উপাধি হলো “সাকর মল্লিক । 

নগর কতোয়াল থেকে সনাতন ব্.ম্ধমন্ত্রী “সাকর মল্লিকে' উন্নীত হলেন । এব 
কয়েকাঁদন পরেই আবার দরবার বসেছে। সুলতান তাঁর মনোভাব ব্যস্ত করলেন। 
বললেন তানি ডীঁড়ষ্যা জয় করতে চান। সেনাপাঁত বললেন-_প্রতাপরদ্র রাজা 
বড় শক্ত রাজা আছে জাঁহাপনা । 

সেসব আম জানি। তবুও এ দেশটা আমি জয় করতে চাই। প্রতাপর্দ্রকে 
হারাতে না পারলে আমার দক্ষিণ বিজয়ের আশা স্বপ্ন থেকে ধাবে। 

সুলতানের কথা শহনে কেউ কোন উত্তর দিলে না। একটু পরে সুলতান জিজ্ঞেস 
করলেন- তুমিও কি কোন উপম্ম বলতে পার না সাকর মল্লিক ? 

জহাপনা, কৌশলে কার্য উদ্ধার হতে পারে । 

সুলতান খাড়া হয়ে বসে জিজ্রে করলেন--সেই কৌশলটা ক ? 

খন প্রতাপরদ্দ্র রাজধানীতে থাকবেন নাঃ তখাঁন আমরা আক্লমণ করব 
উড়িষ্যা। আমরা য্ব্ধ বাঁধাব দক্ষিণে । প্রতাপ রুদ্র সসৈন্যে ছ্‌টে যাবেন সেই দিকে। 
আমরা তখন তাঁর অনুপস্থিত সহসা রাজধানণ আঁধকার করে বসব। 

সুলতান বললেন- দক্ষিণে যুদ্ধটা বাঁধাব কেমন করে ? 

দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্য। গজপাঁত রাজাদের সঙ্গে তাঁদের বহদিনের 
বিরোধ। বার বার প্রতাপর্বদ্রের হাতে পরাস্ত হয়ে বিজয়নগর প্রীতাঁহংপা নেওয়ার 
সুযোগ খখ্জছে। আমরা যাঁদ তাঁকে অস্ত্রাদ দিয়ে সাহায্য করার একটা প্রাতিশ্রুতি 
দিই? তাহলে দক্ষিণে গোলমাল বাঁধাতে বিশেষ কোন কষ্ট হবে না। 

সাকর মাল্লীকের কথা শুনে খুব খুশী হলেন স্বলতান। ন্উজীর' পদ দিলেন 
তাঁকে। যুদ্ধ-আয়োজনের সব ভারও অর্পণ করলেন সাকর মল্লিকের উপর । ঠিক 
হলো দাঁক্ষণে য্দ্ধ বাঁধাবেন গিয়ে সনাতন। পরে ফিরে গড়-মাম্দারণে ইসমাইল 
গাঁজর সঙ্গে মিলিত হবেন এসে । তারপর সদলবলে প্রবেশ করবেন উ়িষ্যায় একযোগে । 

এ হলো ১৪০৯ শ্রীষ্টাব্দের হ্‌সেন শাহের উড়িষ্যা বিজয়ের পণ্ঠাংপট। সাকর 
নাল্নক যোগ দিয়েছিলেন এই অভিযানে । কোন কোন ধ্রীতহাঁসিক সাকর মাল্লিকের 
পূর্ব নাম অমর বলেও উল্লেখ করেছেন। চৈতন্য প্রদত্ত নাম সনাতন । রূপের ঝড় 
দাদা তান। এই অভিযানে সাকর মল্লিক হিন্দুদের উপরে যে উৎপাঁড়ন করোছলেন, 
যেভাবে মঠ মন্দির ভেংগোঁছলেন__তা দেখে হুসেন শাহ খুশীই হয়োছলেন। বলতে 
গেলে সমরমন্ত সাকর মল্লিকের জন্যই সেবার জয় হয়োছলেন হুসেন শাহ। 


৭০0 শ্রীচৈতন্যের অন্তধা্ন রহস্য 


কিন্তু সমর-মন্ত্রী নিজে আত্ম-গ্লানিতে অহরহ দগ্ধ হয়োছিলেন। হিন্দু হয়ে 1তাঁন কি 
নিষ্ঠুরভাবেই' না হিম্দুর সর্বনাশ করেছিলেন। তিনি সাধারণ একটু অনুকম্পাও 
দেখান নি হিন্দুদের প্রাত। নির্মমভাবে হত্যা, ধর্ষণ ও ধমন্তিরত করা কোনটাই 
বাদ দেননি হুসেন শাহ। কি ভীষণ পৈশাচিক তাণ্ডব । ভাবতে গিয়ে সাকর মলিক 
শিহরিত হয়ে উঠেন। এমন 'বিধম রাজার দাসত্ব করছেন 'তাঁন। ভাবতে ভাবতে 
কেমন যেন একটা অসহনীয় জৰালায় আঁ্ছির হয়ে উঠেন হুসেন শাহের মহাব্দাদ্ধনান 
সমর-মন্ত্রী। যেমন করেই হোক এর মূলোচ্ছেদ করতে হবে। নজের সংকজ্পে নিজে 
কেমন যেন দু হয়ে উঠেন মনে মনে । 
চৈতন্য চাঁরতামৃতেই আছে সনাতন প্রভুকে অনেকগুলি পন্র ঠদয়োছিলেন। 
সকলের অজ্ঞাতে গোঁড়ের শা্তশালী দুই মন্ত্রীর সঙ্গে প্রভুর একটা গোপন পরামর্শ 
চলছিল। গড়-মান্দারণ থেকে গোবিন্দ বিদ্যাধরের অবরোধ তুলে নেওয়ার পর 
উঁড়ষ্যার রাজনোতিক পাঁরাস্থীত থেকে চৈতন্যদেব দূরে ছিলেন না। তা না 
হলে প্রতাপরদূদ্রদেব, প্রভূ গৌড়দেশ হয়ে বন্দাবন যাবেন বলে যে আয়োজন করলেন, 
তা" আজ ৫০০ শত বছরের মধ্যে ২৯ বছর বয়স্ক কোন বাঙালী যুবকের ভাগ্যে 
ঘটেছে কি? 
মহাপ্রভুর গৌড়দেশে গমনের সংবাদ সারা ীঁড়ষ্যার ঘোষণা করে জানান হয়েছিল । 
পাঠান হয়োছল প্রধান প্রধান রাজকমমচারীর নিকট আজ্ঞাপন্র। যে পথ দিয়ে প্রভূ 


যাবেন সে পথে 
গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস কাঁরবা । 


পাঁচশত নব্য গৃহে সামগ্রী ভারবা ॥ 
আপাঁন প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তীরবা ৷ 
রান্র দবা বেত্রহপ্তে সেবায় রাহবা | 
দূই মহাপান্র' হরিচন্দন সঙ্গরাজ। 
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা, কর সর্বকাজ ॥ 
এক নব্য নৌকা আন রাখ নদী তীরে । 
যাহা স্নান করি প্রভূ যান নদী পারে ॥ 
তাঁহা স্তম্ভ রোপন কর মহাতীর্৫থ কাঁর। 
নিত্য স্নান কাঁরব তাঁহা, যেন মার ॥ 
চতুদ্বারে* করহ উত্তম নব্য বাস। 


১. সীমান্ত প্রদেশের ডইক্সণ শাসন কতা। ২. কটকের অপর পাবে অবস্থিত চৌদুয়ার 
নামক গ্রাম । 
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রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশে ॥ 

সম্ধ্যাতে চলিবে প্রভূ নপাত শাঁনল। 

হস্তী উপর তাম্বু গৃহে স্ত্রীগণ চড়াল ॥ 

প্রভু চালবার পথে রহে সারি হঞ্া । 

সম্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা ॥ 
চিত্রোৎপলা নদী আদি ঘাটে কৈল স্নান । 

মাহষী সকল দেখে করয়ে প্রণাম ॥ (চৈ৮,__ মধ্য, ১৬শ পঃ) 


প্রতাপরহদ্রের এই ষে ব্যবস্থা, সোঁক শুধু গৌর ভগবান বলে। ভগবানের জন্য 
রাপ্র-ীদবা বেত্র হস্তে প্রহরী রাখার কোন প্রয়োজন ছিল কি? চৈতন্যদেবের সঙ্গে 
রাজার একটা গোপন পরামর্শ হয়েছিল । প্রতাপরুদ্রদেব বুঝতে পেরেছিলেন, রপে- 
আর সাকর মল্লিককে সরাতে না পারলে হংসেন শাহের বিষদাঁত ভাঙা যাবে না। 

গারজাশঙ্কর রায় চৌধুরণ প্লিচৈতন্যদেব ও তাঁহার পাদগণ' পুস্তকে লিখেছেন-- 

“গোড়ে আসবার প্রধান এবং একমাত্র কারণ--্্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে মাম্ত 
ছাড়াইয়া মহাপ্রভুর ধর্মান্দোলনের কার্ষে তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিভা ও শান্তকে 
নিয়োজিত করা ।--পৃচ্ঠা ১৩৮ । 

শুধু এইটুকুই নয়। তীক্ষদ বুদ্ধি সম্পন্ন চৈতন্যদেবের দূরদৃষ্টি ছিল অনাধারণ। 
তখনকার ভারতবর্ষের ইীতহাসে চোখ বৃলালে দেখা যাবে হুসেন শাহ যখন গোড়ের 
সিংহাসনে-াদল্লর সিংহাসনে তখন সিকান্দার লোদণী। স্টুয়ার্টের মতে 'তাঁন 
রাজত্ব করোছলেন ২৮ বছর । (১৪৯১--১৫২০ খ্রীঃ )। এাঁলফ্যানস্টোন বলেন, 
1সকাম্দারের মত্যু তাঁরখ ১৫১৭ িংবা ১৫১৮ থাষ্টাব্দ। ভিনস্যাণ্ট স্মিথ বলেন-- 
1তাঁন ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মারা যান। ভিনস্যাণ্ট স্মিথের গণনাই সত্য 
বলে মনে হর । সকল এীতিহাসিকই একমত-_সিকান্দার খব 'হম্দু বিদ্বেষী ছিলেন । 
হিন্দুদের দেব-দেবী মৃর্তি ও মান্দর ঘা পেয়েছেন ভেঙ্গেছেন। বাধা দিয়েছেন 
হন্দুদের তীর্থযাত্রায় । শবশেষ পর্বে বা তাথতে পাঁবন্্র নদ-নদীতে স্নান করতেও 
দেনাঁন। বৃন্দাবনের অসংখ্য মঠ-মন্দির পধবংস করেছেন তিনি । কাণীর উপরে তাঁর 
অত্যাচার ছিল সবাঁধিক। 


দি্লীর সঙ্গে গৌড়ের সম্পর্ক তখন কেমন ? 

তখন পাঠান আমল । পঁসকাম্দার বাদশা আর হুসেন শা” দুজনেই আফগান 
পাঠান। হিন্দ্‌স্থানে তখন পাঠান সাম্রাজ্য বলে কিছু ছিল না। ভিন্ন প্রদেশে 
স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজা । গৌড় তখন 'দিজ্লীর অধীন নয় । সিকান্দার একবার বাংলা 
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আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু সুবিধা করতে পারেননি । “বার' নামক চ্ানে যে সাঁম্ধ হয়, 
তাতে গোৌড়কে স্বাধীন রাজ্য বলে স্বীকার করে নেন সিকান্দার । 


এই এঁতিহাসিক পটভূমির কথা স্মরণ রেখে শ্রীচৈতন্যের রাজনৈতিক দ[রদর্শিতার 
কথা চিন্তা করূন। শ্রীচৈতন্য চেয়েছিলেন রূপ, সনাতনকে বন্দাবনে বসাতে । তাহলে 
এক ঢলে দুই পাঁখ মরবে । একদিকে হূসেন শাহী প্রতাপের হাত থেকে রক্ষে পাবে 
বাংলা আর ডীঁড়ষ্যা, অন্যাঁদকে ব্ন্দাবনে সিকান্দারী তাণ্ডব ও অত্যাচার থেকে মু 
হবে হিন্দু আর 'হম্দুর মঠ-মান্দির ও দেব-দেবী। এই দূরদর্শিতাই তৎকালে হিন্দুদের 
বাঁচয়েছিল। হয়ত প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে এই গোপন পরামর্শ করেছিলেন (তান । 
রামকেলি গ্রামে এসে গৌড়ের এই প্রধান দই মন্ত্রী, মীন্দিত্ব ত্যাগ করে তাঁর দলে যোগ 
দিয়ে ইপ্সিত কাজে আত্মানয়োগ করবেন-_ এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে তিনি হম্টাচত্তে 
প্রত্যাবর্তন করোছিলেন পরাতে । প্রতাপরুদ্রু সংবাদ শুনে খুশখই হয়েছিলেন। 
শ্রীচৈতন্যে দেবত্ব আরোপ করে তাঁর অন্যান্য গুণাবলীর কথা আমরা ভুলেই গিয়োছি। 
তাই ত ডঃ এস. কে. দে তার “বৈষব ফেথ্‌ এণ্ড মুভ্‌মেণ্ট ইন বেঙ্গল নামক পযস্তকে__ 
িখেছেন-_-“চৈতন্যচরিত্রে দেবত্ব ও তদঙ্গীয় অলোকিকত্ব পরে পরে আরোপিত হওয়ায় 
বুদ্ধি, বিদ্যা, চতুরতা, সম্প্রদায় গঠনে উপয্ন্ত লোক সংগ্রহের ক্ষমতা--এই সমস্ত 
অসাধারণ মনুষ্যোচিত গ্‌ণাবলাী ও প্রাতিভা, যথাযথর:পে চিন্রিত হয় নাই। তাহাতে 
চৈতন্যচরিত্র অলৌকিক ও কান্পাঁনক হইয়া পাঁড়য়াছে ।- সাঁত্য, চৈতন/চরিন্ত আবর্জনায় 
আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে ।” পন্ঠা--১৪২ 

সোঁদন যাঁদ শ্রচৈতন্যদেব রূপে এবং ঈছনাতনকে হুসেনের মাঁন্ধত্ব ছাঁড়য়ে ভানার 
প্রাতশ্রতি না পেতেন ( অর্থাৎ তাঁর দেবতুল্য ব্যন্তিত্ব ছিল বলেই ) তাহলে উদ্ডিষযার 
ভাগ্যে মুদলমানী অত্যাচার কোথায় গিয়ে দাঁড়াত আজকে দিখতে গিয়েও ভা ভাবতে 
পারছি না। অথচ এই চৈতন্যদেবকে উীঁড়ষ্যার আধানক এ্রীতহাসিকগণ দায়গ 
করছেন এই বলে যে- চৈতন্যদেব উীঁড়ষ্যায় বৈষব ধম“ প্রচারের ফলেই নাকি 
উঁড়ষ্যাবা্সীরা হখনবণয হয়ে পড়েছিলেন । 'উঁড়্যার প্রান গৌরব কাহিনতে 
একজন ওঁড়য়া এীতহাসিক লখেছেন ঃ প্রতাপরংদ্রদেবের সময় হইতেই ডীঁড়ষ্যার পতন 
শুরু হয়। ডীঁড়ষ্যায় এক নবধ-গের সূচনা হয়। শ্রীচৈতন্য ডীঁড়ষ্যায় সর্বত্র বৈষব 
ধের প্রবর্তন করেন। ইহার মধ্যেই উত্বল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার বীঁজ নিহত ছিল। 
প্রতাপরদূদ্র নিজেই বৈষবধ* গুহণ কাঁরলেন। রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব সর্বষ-গে 
সর্ব দেশে দর্ব নাশের কারণ ইইয়াছে। ইহা ইতিহাসের শিক্ষা । ইহা বিশেষত ভারতের 
ন্যায় ধর্ম প্রভাবশীল দেশের পক্ষে বিশেষ ভাবে সত্য । 
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রাজা প্রতাপরদদ্র ও তাহার সুদক্ষ মন্ত্রী রামানন্দ রায় উড়িষ্যার বৈষব ধর্মকে শ্রেষ্ঠ 
ধর্মে পাঁরণত করেন এবং এইরপে গজপাতি রাজাদের ন্তুপ্রীতি্ঠিত উৎকল নাঘ্রাজোর 
ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেন”, 


ইহা যে কত দূর মিথ্যা, যাঁরা মহাবিপ্লবা শ্রীচৈতনাদেবের সত্য ইতিহাস অন:সন্ধান 
করেছেন এবং উীঁড়ষ্যার তৎকালীন ইতিহাস জানেন, তাঁরা সহজেই উপলাধ্ধ করতে 
পারবেন। 

উড়িষ্যার প্রকৃত পতনের মূলে 'ছিলেন গোবিন্দ বিদ্যাধর । 'তাঁনই গড় মান্দারণ 
দুর্গে হুসেন শা'র সেনাপাতি ইসমাইল গাজির সঙ্গে গোপনে যে পরামর্শ করেছিলেন, 
তাই ধাঁরে ধারে কার্যকর করে তুলেছিলেন অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে । তার ধূর্তাম ধরে 
ফেলোছিলেন শ্রীচৈতন্য । সে কাঁহনীতে আসাঁছ পরে। 

ষোড়শ শতান্দীতে উৎকলে অলোকসনমান্য ব্যক্তিত্বের আঁধকারণ ছিলেন শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভূ। শকন্তু এই মহান" ব্যান্তত্ব দি করে ধীরে ধীরে দেশের জনসাধারণের শত্রু 
হয়ে উঠেছিলেন, সে কাহিনী অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। আমরা যাঁদের মহাপুরুষ 
বাল, দেবতা জ্ঞানে মূর্তি গড়ে পূজা করি, তাঁদের জীবনে কার:রই শত্রুর অভাব ছল 
না। কি িশয্শ্রীষ্ট, কি হজরত মহম্মদ কি বুদ্ধ, ক শ্রীকচ-_সকলেরই মহান 
আদর্শের বিরোধিতা করে একদল দ:ষ্টবৃদ্ধিসম্পন্ন আবিবেচক লোক বরাবর যুগে ষুগে 
শত্রুতা করে এসেছে । শ্রীচৈতন্যর বেলাও এই শন্নুতার অভাব ঘটোনি। 

উড়িয়া ভাষা এবং সাহত্য' নামক পস্তকে প্রীনীলকণ্ঠ দাস 'িলখোঁছলেন, স্মার্ত দের 
দুর্বযবহারে একদা মহাপ্রভূ নবদ্বীপ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পুরীতে এসে 
মহাপ্রভূ পুনরায় সেই স্মার্তদের বরোধিতার সম্মুখীন হন প্রথমেই । সার্বভৌম 
ভষ্রাচার্য প্রথম তাঁকে আক্রমণ করেন শাস্তরুদ্ধে। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে প্রভু 
পর পর সাতাঁদন মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণের পর দ্ধযর্থহীন ভাষায় বললেন--শংকর 
ভাষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্ত বিরুদ্ধ । বললেন- মায়াবাদীগণ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। মহাপ্রভুর 
প্রবল য্যান্ততর্কে সার্বভৌম ভ্রাচার্য শ্রীচৈতন্যের অন:রস্ত হলেন বটে, কন্তু গ্মার্ত 
আনহগামীদের বিষ নজরে পড়লেন [তান । একথা নীলকণ্ঠ দাসও বলেছেন । স্মার্তদের 
রোষের আরো কাৰণ 'ছিল। মায়াবাদী মাস্তচড়ামণ্রি রাজপাণ্ডত সার্বভোম 
ভট্টাচার্য যে সহসা এভাবে চৈতন্য-স্তাবক হয়ে পড়েছেন, এ তারা কিছুতেই সহ্য করতে 
পারল না। 


একের পর এক ঘটতে লাগল আরো আশ্চর্যজনক ঘটনা । রাজমাহেন্দ্রীর ক্ষত্রপ 
মহাধনাঢ্য রায় রামানন্দ পঞ্টনায়ক যখন কৃষ্ণনাম কণ্ঠে ানয়ে অতবড় সম্মানত রাজপদ 


১, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে উাডয্য। সরকারের পাবলিক রিলেসনস্‌ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত ও 
প্রকাশিত। নবকলেবর ম্মরনী ও উড়িযা! পরিচিত পুস্তিক1॥ পৃ. ২৭ 
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হেলায় ত্যাগ করলেন হাসতে হাসতে । তথাঁন চৈতন্য-বিরোধীরদের হাতে এলো মস্ত 
ন্গুযোগ। তারা জনসাধারণকে বুঝাতে লাগল-_-এই ছি*চ কাঁদুনে গোপা প্রোমক 
ছোঁড়ার পাল্লায় পড়ে রাজ্যটা রসাতলে গেল । রায় রামানন্দের মত বিচক্ষণ প্রদেশপাল 
যাঁদ গোপণ প্রেমে হাবুদ্ভুবু খান, তাহলে দেশটা শাসন করবে কে? এদের দেখাদেখি 
দেশের ছোঁড়ারা যে উচ্ছন্নে যাবে । এর এখনি একটা বিহিত করা দরকার । 
এখানেই শেষ নয়। উড়িষ্যাধপতি স্বয়ং প্রতাপরুদ্রদেবও যখন সম্পূর্ণরূপে 
আত্মসমর্পণ করলেন শ্রীচৈতন্যর শ্রীচরণকমলে । তখাঁন সোচ্চার হয়ে উঠল গোবিন্দ 
বিদযাধরের চক্র । 
প্রতাপরাদ্রদেব দীক্ষা নেন নি শ্রীচৈতন্যের কাছে । তানি একান্ত গুণম-গ্ধ ছিলেন 
মহাপ্রভুর । তাঁর দিব্য ভাবে বিভোর কৃষ্ণা্তঃ উদার ধম মত, মহাপুরুষোচিত 1বরাট 
ব্যান্তিত্, বিচক্ষণতা, দূরদণষ্ট প্রভৃতি ঈশ্বরশয় গৃণরাশিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন তান। 
তাই চৈতন্যদেবকে মহারাজ বলতেন প্রতাপর্দ্র-সংস্ত্রাতা* | 
মীচৈতন্য কিন্তূ প্রথমে রাজাকে দীক্ষা ত দূরের কথা দর্শন দান করতেও চান 
নি। বিম্তু মহারাজ প্রতাপরহদ্রের সেকি করুণ আর্তি। তিনি সার্বভৌম ভদ্টাচার্ের 
কাছে এই বলে কটক থেকে পত্র লিখলেন £ 
প্রভু কৃপা বিনা মোরে রাজ্য নাঁহ ভার ॥ 
যাঁদ মোরে কৃপা না করিবে গৌর হরি । 
রাজ্য ছাড় প্রাণ দিব হইব ভিখারণ ॥ 
( চৈ. চ. মধ্য-_-১২ পার. ) 
তখন মহাপ্রভু বললেন-_-ন্নযাসীর উচিত নহে রাজ দরশন । সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
রাজাকে জানালেন সব কথা । কিম্তদ্র মহারাজ তখন শ্রীচৈতন্যদেবকে শুধু মাত্র একবার 
দেখার জন্য উন্মাদ । তাই একান্ত আত্মসমর্পণ করে বললেন-_ 
মোর প্রাতিজ্ঞা তাহা বিনা ছাঁড়ব জীবন ॥ 
যাঁদ সেই মহাপ্রভুর না পাই দরশন । 
ণকবা রাজ্য কিবা দেহ সব আকরণ ॥ 
( চৈ. চ. মধ্য-_-১২ পাঁর-) 
মহাপ্রভু তবু রাজী হলেন না। পারিষদবর্গ কত তাঁকে বুঝালেন। নিত্যানন্দ 
রায় রামানন্দ কত িনাীত করলেন। শেষে সকলে বলে কয়ে মহাপ্রভুর একখানি বস্ত্র 
পাঠালেন মহারাঙ্গের কাছে । | 
বস্ত্র পাইয়া রাজার আনাম্দিত হইল মন। 
প্রভুরূপ করি করে বদরের প্জন ॥ 
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এই বস্ম দেখেই তাঁর চিত্ত বিহবল হল। মহাপ্রভুর চরণ দর্শনের জন্য "তান 

ব্যকুল হয়ে উঠলেন । রায় রামানম্দকে অনুনয় করে বললেনাযেমন করে হোক 
আমাকে একবার মহাপ্রভুর চরণ-দরশশনের জ্ুযোগ করে দাও । রামানন্দ মহাপ্রভুর সম্মাঁত 
আদায় করার জন্য নানাভাবে চেস্টা করতে লাগলেন । অন:নয়-বিনয় করে কতভাবে 
বললেন। চৈতন্যদেব সব শুনে বললেন-_এতে আমার এবং রাজার দু জনেরই ক্ষাত 
হবে। পরলোক দূরে থাকুক আমাকে এই লোকেই উপহাস করবে। তাহয়না 
রামানন্দ । তারপর বললেন £ 

প্রভু কহে আমি মন-ষ্য আশ্রমে সম্যাসী । 

কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি। 

সম্যাপীর অল্প ছিদ্র সর্বলোক গায় । 


শ্‌কুবস্নে মসীবন্দু যৈছে না ল:কায় ॥ 
( চৈ. চ. মধ্য-_১২ পাঁর-) 


সদা কাপড়ে যাঁদ একবিন্দু কাঁলর ফোঁটা পড়ে, তা যেমন জবলজব্ল করে তার 
হয়ে দেখা দেয়, তেমাঁন সল্্যাসীর সামান্যতম পদচয্াতিও বিরাট আকার ধারণ করে। 
সর্বলোকে তাই নিয়ে উপহাস করে । আম ত সাধারণ মানুষ আশ্রমে সন্নাসণ ৷ তাই 
আমার পদচয়াতির ভয়ও বেশি । 

শেষে রাজাকে না দেখা দিয়ে আখ বৈজায়তে পত্র £ এই শাম্ত্রবাণী স্মরণ করে 
প্রতাপরদ্রের কিশোর পান্ত্রুকে দেখতে চাইলেন। এইভাবে নানা ঘটনার পর শেষে 
অবশ্য চৈতন্যদেব মহারাজাকে দেখা 'দিয়োছলেন এবং প্রতাপরুত্র চৈতন/চরণে 
আত্মসমর্গণ করেছিলেন । 

এই যে শ্্রীচৈতন্য সকাশে মহারাজের আত্মসমর্পণ এই' ঘটনাকেই রাজ্যের উচ্চ- 
পদস্থ রাঙ্গকর্মচারীরা গ্রহণ করলে অন্যভাবে । তারা প্রচার করতে লাগল, বৃদ্ধ বয়সে 
রাজার ভীমরতি ধরেছে। উন্মাদ হয়েছেন গোপীপ্রেমে । এবার উৎকলকে তিনি 
নববন্দাবনে পাঁরণত করবেন । বৃদ্ধ রাজা শেষে কি কেলেংকারীই না করছে । তারা 
আরো প্রচার করতে লাগল, কৃ্ণ-ভান্তরসে নিমজ্জিত হওয়ার জন্যই রাজ্যের একের পর 
এক দ-গের ঘটছে সতন। 

উদয়গ্িরিঃ কোণ্ডাভিভ্তু, অদ্দাংক, বেণীকোণ্ডা বেল্লামা কোণ্ডা, নাগাজর্ন 
কোণ্ডা, কোট্রারামা প্রভীতি দুর্গগুলি একে একে দখল করে নিল শুরা । ক্রমে 
উঁড়িষ্যার বিশালত হাস পেতে লাগল । (17010051 50810999 ০1 ৬1029109521 
চ719601, ৮০1, 1, 5,201 01 
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১৫১৫--১৬ গ্রীন্টাব্দের মধ্যে বিজয়নগর রাজ কৃষদেব রায় প্রতাপর-দ্রের কাছ 
থেকে ছিনিয়ে নেন কোশ্ডাপল্লন, রাজমাহেন্দ্রী এবং িংহাচলম ৷ এমাঁন ভাবে বার 
বার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় ঘটতে লাগল মহারাজের । পূর্বের সেই আঁমত শোর্য-বীর্য 
কোথায় যেন 'বিলঃগ্ত হয়ে গেল মহারাজ প্রতাপর-দ্রের । একদা ধার নাম শোনামান্ 
সেকেন্দর নামক যবনরাজ 'গিরি-গহবরে আত্মগোপন করেছিল, গূলবার্গ দেশের রাজা 
মৃত্যুভয়ে কম্পিত হয়ে স্বজনবর্গের সঙ্গে অশ্রাবসর্জন করোছিলেন, 'যাঁন গৌড়রাজকে 
পরাজিত করে গৌঁড়েশ্বর উপাঁধ ধারণ করোছিলেন-_আজ তাঁর একী শোচনীয় 
পাঁরণাঁত। 

এইসব কথা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগল জনসাধারণকে চৈতন্যাবরোধা 
গোম্গী। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগল, এর জন্য একমাত্র দায়ী 
গোপীপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীচৈতন্য । এই চৈতন্য-ীবরোধন গোম্ঠর মূল নেতা হলেন 
সেনাপাঁত গোবিন্দ িদ্যাধর । মনে তাঁর উচ্চাশা তান রাজা হবেন উৎকলের । 

ধীরে ধীরে চৈতন্য-বিরোধীচক্ক আরো সক্রিয় হয়ে উঠল। জগন্নাথদেবের 
পাণ্ডারা এবং ব্রাঙ্মণেরা মনে মনে প্রভুর উপর ত অসন্তুষ্ট ছিলেনই, শুধু মহারাজের 
ভয়ে এই অসম্তভুষ্টি বাইরে প্রকাশ করতে পারছিলেন না। চৈতন্যদেব তখন উৎকলে 
জীবন্ত-জগন্াথ বলে খ্যাতির সবেচ্চি শিখরে আধাঙ্ঠিত। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী 
বলেছেন “নঈলাচল-বিভুষণ” বলে গৌরহরিকে। ঠাকুর বন্দাবন দাস ত স্পষ্টই 
বলেছেন ঃ 

মহানন্দে সর্বলোকে জয় ভয় বলে। 
আইলা সচল জগনাথ নীলাচলে ॥ (চৈতন্য ভাগবত ) 

ফলে পাণডাগণ শ্রীচৈতন্যের উপর কুষ্ধ হয়ে উঠেছিলেন স্বাভাঁবকভাবেই । আরো 
অঘটন ঘটতে লাগল-_-পূরাঁতে ভভ্তগণ পেশছে আগে জগন্নাথ দর্শন না করে ছুটতেন 
শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করতে । তাই না দেখে সাঁবম্ময়ে মহারাজ প্রতাপরদদ্রদেবও 'জজ্ঞেস 
করোছিলেন ঃ 

রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিয়া । 
চৈতন্যের বাসায় আগে চিল ধাইয়া | 
( চৈ. চ. মধ্য-১১ পাঁর ) 
সার্বভৌম ভষ্টাচার্য অবশ্য মহারাজকে অন্যভাবে বাঁঝয়ে বলোছলেন- প্রেমের 
রশীতই এই। মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলবার জন্য সকলের উৎকণ্ঠা । তাঁকে নিয়েই ভন্তগণ 
আসবেন জগন্নাথ দর্শনে । 
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এর পরের ঘটনা রাজ্া-্রশাসন নিয়ে । মহাপ্রভু নাকি মহক্লাোজের রাজ্যপ্রশাসন 
ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করোছলেন। ল্মার্ত সমাজের বন্তব্য-_মোদনীপুরের মালাট্যা 
দণ্ডপাটের প্রশাসক ছিলেন রায় রামানন্দের ছোট ভাই গোপণনাথ পষ্টনায়ক । তান 
লক্ষ টাকা তহবিল তছর্প করেছিলেন। ফলে তাঁর প্রাণদণশ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন 
প্রতাপরদদ্রদেব ৷ বধ্যভূমিতে তাঁকে চাঙ্গে' চড়াতে আদেশ 'দয়োছলেন মহারাজ । 
এমন সময় ভন্তদের অনুরোধে যেহেতু রামানন্দের গোটা পাঁরবার প্রভুর ভন্ত এবং 
মহারাজও প্রীচৈতন্যের একান্ত অনুগত-_তাই নাকি রাজার কাছ থেকে গোপানাথের 
প্রাণদণ্ডজ্ঞা মূকুব করে তাঁকে বেকমসুর খালাস করেছিলেন মহাপ্রভু । 

এ সম্পর্কে আসল ঘটনাটি জানা প্রয়োজন। শ্রীল কৃষদাস কাঁবরাজ গোস্বামী 
ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন ।' আমি সেই ঘটনাটি আমার কথায় না বলে মহাত্মা 
শিশির কুমার ঘোষের কথায় এখানে পাঁরবেশন করাছি ঃ 


“ভবানন্দের পাঁচ পুত্র সকলেই প্রভুর দাস। রামানন্দ প্রভুর বাম বাহ্‌ 
শাখার অবতার, বাণীনাথ প্রভুর সেবায় নিযুক্ত গোশপীনাথ বিষয়কার্য করেন। 
ইহাদগের দুইজন--রামানন্দ্ ও গোপাীনাথ, প্রতাপরুদ্রের সাম্রাজ্যের অধান রাজা 
শাসন করেন। ইহাঁদগকে আধিকারীও বলে, রাজাও বলে । ইহারা রাজার যে 
কার্য তাহাই করিতেন, তবে মাঁসক বেতন পাইতেন। এই রাজ্যের রাজা যাঁদ অসন্তুষ্ট 
হইতেন, তবে চাকুরি যাইত। এইর্‌প গোপীনাথ মালজ্যাঠার আঁধকারী। তাঁহার 
নিকট মহাজনের লক্ষ কাহন পাওনা হয়। গোপীনাথ চিরাঁদন বড় বাবু-লোক, 
অপব্যয়ে সম.দয় উড়াইয়া দেন। মহারাজ সরকারের দেনার টাকা 'দতে পারেন না। 
সেই খণ-শোধের প্রস্তাবে বাঁললেন,_-“'আমার ১০১২ টি ঘোড়া আছেঃ তাহাই মূল্য 
কারয়া লও । আর যাহা কিছু বাকি থাকে, অন্যান্য দ্রব্য বেচিয়া দিব ।* প্রতাপরদুদ্রের 
কুমার, পূরুষোত্তম জানা, সেই ঘোড়াগ্ুলির মূল্য নির্ধারণ কারতেছেন, তাঁহার এ 
বিষয়ে ব্যৎপাত্ত ছিল। 'তাঁন অল্প মূল্য বালতেছেন দৌখয়া গোপীনাথ ক্রোধ 
কাঁরয়া বলিলেন,_-'আমার ঘোড়া তোমার মতন ঘাড় 'ফিরাইয়া এদিক ওদিক চাহে না, 
তবে এত কম মূল্য কেন বল? 

সেই রাজপুত্রের রোগ ছিল, তান এরুপ ঘাড় 'ফিরাইতেন। কাজেই 
গোপীনাথের কথায় তিনি আরও চটিয়া গেলেন। গোপাঁনাথের ভরসা এই যে, 
তাহারা কয়েক ভাই রাজা প্রতাপরতুদ্রের প্রিয়পান্ত। সেই বলে রাজার পাত্রকে পস্ত 
দুরবক্যি বাঁলতে সাহসিক হইয়াছিলেন। রাজপদত্র কাজেই রাজার কাছে গোপানাথের 
বিরৃদ্ধে নানা কথা বলিলেন। এইরংপে প্রতাপরদদ্রের নিকট কোনক্মে অনুমতি 
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লইয়া গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইল । চাঙ্গ মানে এই যে, নিম্নে খড়গ পাতিয়া 
উপরে অপরাধীকে রাখা হর । সেখান হইতে অপরাধীকে এরপভাবে ফেলিয়া 
দেওয়া হয় যে সে দ্বিথণ্ড হইয়া যায় । গোপীনাথকে যখন চাঙ্গে চড়ান হইল, তখন 
নগরে হাহাকার পাঁড়য়া গেল। প্রতাপরুদ্রের নীচেই ভবানন্দ-পাঁরবারের মান। 
তাঁহার পুত্রকে চাঙ্গে চড়ান হইল, ইহাতে নগরে অবশ্য গোল হইবার কথা । কয়েকজন 
আসিয়া প্রভুর স্মরণ লইয়া বাঁলল,_পপ্রভূ রামানন্দের গোম্ঠী তোমার দাস £ 
তাহাঁদগকে রক্ষা কর ।” 


এখন রাজা প্রতাপরদ্দ্র প্রভুর দাস। প্রতাপরদূদ্র আপানি প্রভুর নাম রাখিয়াছেন, 
প্রেতাপরুদ্র-সংস্াতা ॥ প্রভূ একটি কথা বাঁললে গোপীনাথের প্রাণ রক্ষা হয়। 
প্রভুর একাঁট কথা বলাও কর্তব্য, যেহেতু ভবানন্দ গোষ্ঠী সমেত তাঁহার অনুগত, আর 
রামানন্দ তাঁহার প্রাণ বাঁললেও হয়। 'কিম্তু প্রভু কোমল হইলেন না, বাঁললেন”_ 
গোপীনাথ রাজার নিকট প্রকৃতই খণী। সে যে বেতন পায়, তাহাতে অনায়াসে স্থুখে 
কাল কাটাইতে পারে । তাহা না করিয়া সে চুরি কাঁরবে, করিয়া কেবল কুকার্ষে 
রাজার অর্থ ব্যয় কারবে। সেত অবশ্য রাজার নিকট দণ্ডার্হ। আমি এ বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিব না।, 


প্রভু এই কথ! বাঁলতেছেন এমন সময় সংবাদ আসিল ষে গোচ্ঠঈসমেত ভবানন্দকে 
রাজা বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছেন। পরে জানা গেল যে, কথাঁট অলীক । যাহা 
হউক, ভন্তগণ প্রথমে শুনিয়া ব্যাথত হইলেন, এমনাঁক, স্বরূপ পর্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া 
প্রভুর চরণে পাঁড়লেন ; বাঁললেন,__প্রভূ রামানন্দ স্ববংশে বিপদে পাঁড়য়াছেন, তাঁহারা 
তোমার দাস, তাহাদিগকে রক্ষা কর ।' 


মনে ভাবুন' রাজা প্রতাপরদ্দ্র স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী রাজা । তহার উপর কেহ 
কর্তা নেই। তান যাঁদ কোন আল্জা করেন, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, 
অবশ্য পালন কাঁরতে হইবে । কাহারও এমন সাধ্য নাই যে তাহাতে 'দ্বিরুন্ত করে। 
প্রতাপবুদের গুরু কাশণ মিশ্র অবশ্য অনেক ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু বিষয়কার্ষে 
গুরুর পরামর্শ কি আর্দেশ সকল সময় শুনিলে রাজাশাসন চলে না। আবার 
কাশী মিশ্র অন্যের ন্যায় রাজার অধীন, 'তানিই বা সাহস করিয়া রাজ্যসংক্রান্ত কোন 
অনুরোধ রাজাকে কিরুপে করিবেন 2 তবে তখন পুরণীতে কেবল একজন ছিলেন, 
যাঁহার আজ্জা রাজা অবহেলা কারতে পারতেন না। তানি আমাদিগের প্রভু। 
রাজার ক্ষোভ যে, প্রভু তাঁহাকে আন্তা করেন না। ভবানম্দ পাঁরবারের বিপদ 
হইল, সকলে প্রভুর শরণ লইলেন। বি্তু যখন স্বরুপ প্রভৃতি এইরূপ অনুরোধ 
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কারলেন, তখন প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বাললেন, তোমরা বলক 2৫ আমি সন্ব্যাসী হইয়া 
দি আমার ব্রত ভঙ্গ কারব 2 তোমরা কি বল যে, আম এখন রাজার কাছে যাই, 
যাইয়া আঁচল পাতিয্া কৌঁড়ি ভিক্ষা কার? আচ্ছা আচ্ছা তাহাই না হর কারলাম ; 
তাহা হইলে, আমি একজন পাঁচ গণ্ডার লম্গ্যাসী, আমাকে দূই লক্ষ কাহন ভিক্ষা 
রাজা কেন দবেন 2 


এই কথা হইতেছে, এমন সময় সংবাদ আমিল যে গোপীনাথকে খড়েগৰ উপর 
ফোঁলতেছে। এইবার 'দিয়া চারিবার এইর্‌পে সংবাদ' বধ্যস্থলে হইতে আসিল। প্রভু 
তব. প্রাতিজ্ঞা ছাড়লেন না। ?তাঁন বাঁললেন, “তোমরা যাঁদ এত ভগ্ন পাইয়া থাক' 
শ্লীজগন্নাথের আশ্রয় লও, তান যাহা ভাল হয় কাঁরবেন।” রামানন্দের ভ্রাতৃগণের 
মধ্যে প্রকৃত বিষয়ী এই গোপাীনীথ । তন যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন বাঁদরাম 
কারয়া তাহা উড়াইয়া দেন। কিন্তু খন তাঁহাকে চাঙ্গে চড়ান হইল, তখন তাঁহার 
জ্ঞান হইল যে, এ পর্যন্ত তিনি বিফলে কাটাইগাছেন। তখন জগতের সমুদয় মায়া 
ত্যাগ করিয়া একমনে শ্রীকৃষ্ণের নাম জাঁপতে লাগিলেন । 


যখন মহাপ্রভুর নিকট গোপীনাথের প্রাণদানেন নিমিত্ত ভন্তগণ প্রার্থনা করিতেছেন, 
তখন সেখানে মহাপান্র হারচন্দন ছিলেন । শীতাঁন একেবারে রাজার নিকট গমন 
করলেন ; কারয়া বাঁলতেছেন, মহারাজ ! গোপাীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে। 
তাহার নিকট টাকা পাওনা থাকে, তাহাকে বধ কাঁরলে ি ফল হইবে? বিশেষতঃ 
ভবানন্দ পাঁরবার কেবল তোমার কৃপাপাত্র নহে, মহাপ্রভুর কৃপাপান্রও বটে।” এই 
কথা শুনিয়া রাজা বাললেনঃ__সে কি! আম তাহাকে বধ কাঁরতে ত বাঁল নাই। 
আমাকে সকলে বাঁলল+ ভন্ন না দেখাইলে টাকা আদায় হইবে না, তাহাই কারতে 
বলিয়াছিলাম । রাজা তৎপরে হারচন্দনকে বাললেন, তুমি শীঘু যাও, যাইয়া 
তাহাকে চাঙ্গ হইতে নামাও গিয়া । ফল কথা, গোপ্পীনাথ মহাপ্রভুর প্রির এই কথা 
মনে হওয়ায় রাজা একটু ভীত হইলেন। 


ইহার পরে রাজা তাঁহার চির প্রথানসারে, তাঁহার গুরু কাশী মিশ্রের পদসেবা 
করিতে আসলেন । তখন কাশণ মিএ বালতেছেন,--দেব, আর এক কথা শুনিরাছেন। 
মহাপ্রভু আব এখানে থাধ্বেন না। অমানি প্রতাপবদ্রের মুখ শুকাইয়া গেল, 
বাঁলতেছেন,-“সে কি ? সব খ্যালয়া বল।* তখন কাশী 'মশ্র বলিলেন, গোপাীনাথকে 
চাঙ্গে চড়াইলে. নগর সমেত লোক যাইয়া তাঁহাকে ধাঁরিয়া পাঁড়ল। [তান বাঁললেন, 
“আম রিস্ত সন্যাসী, আমার নিকট বিষয়-কথা কেন? রাজা ভয় পাইয়া বাঁলিলেন, 
তিনি ইহার ফিছুই জানেন না। তখন কাশী মিশ্র রাজার নিকট বাললেন._- 


৮০ শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য 


“আপনার উপর ঠাকুরের কোন ক্রোধ নাই। 'তাঁন বরং গোপীনাথকে নিন্দা কারলেন, 
বাঁললেন, যে ব্যন্তি রাজার দ্রব্য অপহরণ করে সে দপ্ডাহ্? আর তাহাকে দণ্ড কাঁরয়া 
রাজা তাঁহার কর্তব্য কার্যই করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিরীন্তর কারণ এই যে, তাঁহার 
বিষয় কথা শুনিতে হয়। তাই 'তিনি সংকষ্প কাঁরয়াছেন যে, এম্থান হইতে 
আলালনাথে গমন করিয়া 'নীশ্স্ত হইয়া থাকবেন ।, 

রাজা বাঁললেন,_-ণক ভয়ঙ্কর সংবাদ ! মহাপ্রভু গেলে আমরা কিরূপে বাঁচব ? 
আমি গোপটণনাথের সমৃদযর খণ মাপ কাঁরলাম 1 

তখন কাশী মিশ্র আবার বাঁলতেছেন,_-'আপাঁন গোপীনাথের খণ মার্জনা করিলে 
যে মহাপ্রভুর সন্তোষ হইবে, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা নয় যে, 
আপনার ন্যায্য যাহা পাওনা, তাহা আপাঁন পাঁরত্যাগ করেন। আপাঁন মহাপ্রভুর 
জন্য আপনার পাওনা ত্যাগ করিলেন, ইহা শুনিলে মহাপ্রভু ক্ষু্খ ভিন্ন সুখী হইবেন 
না।' রাজা বাঁললেন,--তবে তুমি তাঁহাকে একথা বাঁলও না। কথা এই ষে, 
ভবানন্দের গোষ্ঠীকে আম নিজ জন বলিয়া বোধ করি। তাহারা অর্থ অপহরণ 
করে জানি, কিন্তু আমি কিছু বাল না। তাহার পর, তাহারা গোচ্ঠীসমেত এখন 
মহাপ্রভুর প্রিয়, কাজেই আমার আরও প্রিয় হইয়াছে । আমি তাহাকে আবার 
মালজ্যাঠার অধিকারী করিয়া পাঠাইতোছি। সেষে অর্থ অপহরণ কাঁরত, তাহার 
কারণ বোধ হয়, তাহার বেতন অল্প ছিল। এখন তাহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিব, 
তাহা হইলে আর চুরি কাঁরবে না ।, 

গোপীনাথ আবার আঁধকারী হইলেন । রাজা তাঁহাকে 'নেতধাঁট' অথাৎ আঁধকারণ 
সাজ পরাইলেন। তখন গোপীনাথ সেই রাজবেশে ভ্রাতাণ ও পিতাসহ আসিয়া 
প্রভুকে সাচ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।”- প্রীআময় নিমাই চাঁরত। ৫ খণ্ড । 
পৃঃ ৯৯--১০১। 

ঘটনাটি মোটামট এই । শক্ত; চৈতন্য-বরোধী-গোম্ঠী ঘটনাটিকে সাজাল 
অন্যভাবে । তারা প্রচার করতে আরম্ভ করল, রাজার প্রশাসন ব্যাপারেও নাক 
গলিয়েছে এ গোপাপ্রেমে মাতোয়ারা নবদ্বীপ-নম্দ্ন। মহামন্ত্রী, অমাত্য, রাজকর্মচারী 
এবং দেশের তথাকথিত হিতাকাঙ্ক্ষ সকলেই আক্োশে ফেটে পড়লো । তারা দঢ়- 
প্রতিজ্ঞ হলো যেমন করেই হোক মহারাজকে ও কৃষ্ণ-প্রেমিক চৈতন্যের খ*্পর থেকে 
উদ্ধার করতেই হবে। এব্যাপারে বলাবাহূল্য সেনাপাঁতি গোবিন্দ বিদ্যাধর ইন্ধন 
যোগাতে কমর করলেন না। 

ক্রমে ত্রমে উংকলের জনসাধারণের কাছে ও উচ্চকোটি রাজকর্মচারীদের দৃষ্টিতে 


শ্রীচেতন্যের অন্তধনি রহস্য ৮১ 
যেন হেয় প্রাতপন্ন হতে লাগলেন মহাপ্রভু । কৃষ্াস কাঁবরাজ্রে উত্ত কাহিনী পাঠ 
করলে সহজেই বোঝা বায়) এ ব্যাপারে , শ্রীচৈতন্যের কোন হাতই ছিল না বা তান 


ব্যাপারটিকে সমর্থন করেনান। গোড়া থেকেই ছিলেন সম্পূর্ণ নিশ্েম্ট এবং 
উদাসীন । 


উাঁড়ষ্যার আধ্বানক ধ্রীতহাসিকগণ, এমন কি ডঃ হরেকৃষ্ মহাতাবেরও আঁভিমত, 
কাঁবরাজ গোস্বামী গ্রীচৈতনাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জনা পরবতাঁ কালে একটা মনগড়া 
ধভন্ন কাঁহনণ লাজয়ে সাফাই গেয়েছেন মাত্র । ডঃ মহাতাব তাঁর পহস্ট্রি অফ ওাঁড়ষ্যা' 
গ্রন্থে সোজান্জজ বলেছেন £ 4 00০0106 (1796 [9:58.01)65 109001010 ৪0৫. 
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উচ্চকোটর বর্ণাহম্দগণ আর তথাকাঁথত ব্রা্মণ-সমাজ ধর্মবিপ্লবী এই নেতাঁটকে 
ণকছ্‌তেই মনে প্রাণে সহ্য করতে পারছিল না। ব্রাঞ্ধণ, চণ্ডাল, ষবন, অস্পৃশ্য 
সকলের প্রাত 'তাঁন উদার । সকলকেই তান আঁলঙ্গন করেন, কোল দেন পবম প্রেম- 
ভরে। শদুদ্রকেও বসান গুরুর পদে। 'তাঁন বললেন ঃ 
গিবা বিপ্র ন্যাস' শুর কেনে নয়। 
যেই কৃষ্ণতত্ববেত্তা সেই গুরএ হর ॥. (চৈ. চ' মধ্য-_-৬ম: পরি: ) 


রায় রামানন্দের সাথে “সাধ্যসাধন তর্ব আলোচনা করে খুশি হয়ে যখন তাঁকে 

আলঙ্গন করেন, তখন রায় রামানন্দের আশ্রত ব্রাহ্মণগণই মনে মনে বিচার করে পরস্পর 
বলাবাল করছিলেন £ 

ূ এই ত সন্ব্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্ম সম । 
শুদ্রে আলিক্গয়া কেন করেন রুদ্দন | 

( চৈ: চ' মধ্য" ৮ম* পঃ) 

এ কেমন সন্নযাপণ, যাঁর কাছে স্পশ্য বা অস্পৃশ্য বলে কোন জাত নেই । সে 

যুগের সমাজ ব্যবস্থার উপরে দাঁড়রে এত বড় কথা বলা হতেই সহ্য করতে 

পারলেন না বর্ণাহন্দরা। তাঁরা দেখলেন-যাদের তাঁরা সমাজে নিপীড়ন ও 

ণনষ্পেষণ করে ?ন,জদের উচ্চ-বর্ণত্ব জাহর করতেন, শ্রীচৈহন্য তাদেরই টেনে নিচ্ছেন 

ঙ 


৮২ শ্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্য 


আপন কোলে পরম করুণাভরে। শুচি-অশুচির বালাই নেই। 'তাঁন যেন বর্ণ 
1হশ্দদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলছেন ঃ 


মৃচি হয়ে শুচী হয় যদি কৃষ্ণ ভজে। 
শুচী হয়ে মুচি হয় যদি বৃ তাজে ॥ 


এত বড় গা-জবালা-কথা শুনে বণ হিন্দুরা ক্ষোভে, রাগে যেন ফেটে পড়লেন । 
এই বি*বজনীন উদার ধর্মমতের অভ্যুদয়ঃ সংস্কারাম্ধ, স্বার্থসন্ধ ধর্মধহজরা পারলো 
না কিছুতেই সহ্য করতে । তারাও অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল । 


পণ্দূশ, যোড়শ শতা্বীতে উৎকলে বৌদ্ধদের একটা বিশেষ হ্থান ছল । তাঁরা 
সংখ্যায় কম ছিলেন না। কাব বলনাম দাসকে প্রভাপরুদ্রদেব রাজসভা থেকে 
বিতাড়িত করোছিলেন। যাঁদও তাঁন বৈষ্ণব ছিলেন, পাঁণ্ডতেরা বলেছেন তান নাক 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন । চেতন্যদেব নীলাচলে আসার পূর্বে ডীঁড়ষ্যায় ব্রাহ্মণ- 
বৌদ্ধ দলাদি চরম অবস্থায় পেৌশীচোছিল। দাঁক্ষণাত্যে ভ্রমণের সময় ত্িমন্দনগরে 
তক্যুদ্ধে বৌদ্ধদের পরাঁজত করে তাঁদের বৈষব করেছিলেন । এই বৌদ্ধরা যে 
কোন মতাবলম্বী ছিলেন, তা জানা যারান। বৌদ্ধদের শন্যবাদের স্থানে শঙ্করাচাযঃ 
ব্ষকে প্রাতিষ্ঠা করোছিলেন- জ্ঞানমার্গে দৌঁখয়েছিলেন মনীস্তর পথ | ধিস্তু মহা- 
প্রভু শুন্যের স্থানে রাধা-কৃষণের নিত্যাবহার করলেন প্রতিষ্ঠা । জ্ঞান কর্ম ছেড়ে 
কেবল রাগানুগগ ভাঙ্তমার্গে রাধা-কৃ্চের বিহার চিন্তা করে মধুর রসের সখ ভাবের 
সাধনার প্রাতষ্ঞা করলেন। কিভাবে কোন সিদ্ধান্তের উপরে শর্ভর করে তিনি 
এই প্রতিষ্ঠা করোছলেন, তা কি কোন বৈষ্ব-ান্থে পাওয়া যায় নি। 

সে যাই হো» এসব তত্বের কথা থাক। ফিরে আস বৌদ্ধদের কথায় । একদা 
পূরখর জগন্নাথ মন্দির ছিল বৌদ্ধ মান্দর । বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ প্রাতীচ্তত 1ছলেন 
মান্দরে । ভন্তকাঁব রামপ্রসাদের গানেই আছে £ 


পূণ তা তাঁজয়া বৃদ্ধ মুর।ত হইল [তিন। 
জগল্লাথ' বলরাম, সুভদ্রা তাহাতে ?চন্‌ ॥ 
এই বৃদ্ধ মান্দরকে রাতারাতি ব্রাঙ্মণেরা দখল করে হিন্দুমান্দরে রূপান্তন্নিত করে- 
ছিল। সেআব এক ইতিহ্স। সে ইতিহাসের অবতারণা এখানে 'নষ্প্রয়োজন । 
যাই হোক, মান্দর তাদের হাত ছাড়া হলেও উৎকলে বৌদ্ধদের প্রভাব তখনও প্রবল 
ছিল। চৈতন্যদেব বার বার বৌদ্ধদের তর্কযুদ্ধে পরাজিত করলেও তা কখনো 
রেষারোষর পযাঁয়ে উপনীত হয়নি । প্রকৃতপক্ষে “রায় রামানন্দ কাথত বৈষণব-ধর্মই বৌদ্ধ 


শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য ৮৩ 


সহজিয়া ধর্ম। কেবল রূপ বদলাইয়াছে মান্র ।'-্রীচৈতন[চুদবও তাঁহার পার্দবর্গ। 
পৃঃ ১৩১। 

বিম্তু মহারাজ প্রতাপরদ্রের জন্য এমন একটি ঘটনা ঘটল যেজন্য বৌম্ধরাও 
শেষে চৈতন্য-ীবরোধী হয়ে উঠলেন। বৌদ্ধরা শেষ পর্যন্ত চৈতন্যকেই দোষী সাব্যন্ত 
করলেন। ব্যাপারটা ঘটল প্রতাপর-দ্রের অন্যতমা মহিষীকে 'নিয়ে। এই মহিষীর 
নাম রাণী পদ্মাবতী । প্রতাপর-দ্রের দক্ষিদেশয় সভাপাণ্ডত লোল্ল লক্ষমীধর রচিত 
“সরস্বতী-বিলাস" গ্রন্থ থেকে জানা যায় প্রতাপরদুদ্রের চারজন মাঁহষীর নাম। এ*রা 
হলেন শ্ীপন্মা, শ্রীপদ্মালয়া, প্রীইলা ও শ্রীমাহলা। এ'দের মধ্যে রাণী পদ্মাবভী বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রাত বিশেষ আকৃষ্ট । বারাঁগংহ নামক একজন বৌদ্ধ লল্ল্যাসীন্র প্রভাব রাণশী 
পদ্মাবতীকে বিশেষ প্রভাবা্বিত কনে । ফলে রাজ্যের ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডতবগ ভীষণ 
রুষ্ট হয়ে উঠেন। তখন প্রতাপরূদ্রকে ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ব্াহ্মণদের 
চাপে এক 1বচার-সভার আহবান করেন প্রতাপরংদ্রদেব। এই বচার-সভায় বৌদ্ধ 
না ঈনাতন শৃহন্দহ ধম শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে বিতব“ চলে । শ্রীচৈতনাদেব এর মধো কখনই 
ছিলেন না। ত্রাহ্ষণ পাঁডতেরা নিলেন শঠতার আশ্রয় । তাঁরা তান্ত্িক পদ্ধাভিতে 
একাঁট গাত্রে একটি সাপকে লাকিয়ে রেখে অদশ্য পরে ।দলেন। যনীন্তবাদা বোদ্ধদের 
বোবা বাঁনয়ে তর: যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। ৈশনা-বিরোধী-চক্ এর জন্য দায়ী 
করলেন শ্রীকৃষচৈতন্যবেই । বোদ্ধদের স্থির বি*বাস হলো চৈহন্যভন্ত উৎকলাধরাঁত 
ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেবের কুট মন্ত্রণায় এ বিচারসভা ডেকে ছলনা দ্বারা তাঁদের পরাভূত 
করেছেন। এবং চৈতন্যদেবই রাজাকে প্ররোচনা দিরে বৌদ্ধদের নধন করতে 
চাইছেন। অতএব চৈতণ্য-বিরোধী-চক্লে বৌদ্ধরাও যোগ দিলেন । এইভাবে চেএঙনোর 
শত্রু সংখ্যাও বদ্ধি পেতে লাগল । 


এাঁদকে প্রতাপরহদ্রের জীবনেও একের পর এব. ঘটতে লাগল 'িপর্যয়। কৃষ্ণদের 
রায়ের মঙ্গলগিরি অনুশাসন” থেকে জানা যায় ১৫১৫ গ্র।স্টান্দের ই৩শে জুন, 
শনিবার প্রতাপরদদ্রদেবের সৈন্যদের পরাস্ত করে বিজয়নগর রাজ কৃষ্ণদেব রায় কেবল 
গণ্ঠুর জেলার অন্তত কোণ্ডবাডু দখলই যে করলেন তা নয়, প্রভাপরুদ্রের অন্যতম 
পুত্র বীরভদ্রকে ধন্দী করসেন আনায়াদে। বা্রভদ্র ছিলেন কোণ্ডবাঁডু দণ্ডপাটের 
শাসক। এরপর ১৫১৭ খীষ্টাদ্দে কোণ্ডগল্লা আঁধকার করে প্রতাপরুদ্রের একজন 
মাহযণ অপর এক পত্র এবং সাতজন প্রধান ব্চারীকে কারারু্ধ করলেন। 


এইখানে শেষ নয় । প্রতাপরদুদ্রের ঘরে-বাইরে তখন চাঁরাদকে শত । মহারাজের 
প্রধান মন্ত্র আস্পাজীর পরামর্শে প্রতাপরাদ্রের অধীনস্ছ মহাপান্রকে গোপনে প্রচুর 


৮৪ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


ধনরত্ব উৎকোচ 'দিয়ে নিজের দলে টেনে 'নলেন। এই মহাপান্রের সাহায্যে প্রতাপ- 
রুদ্রের অনূসপা্ছীতিতে আকাঁস্মকভাবে রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ অধিকার করে নিলেন 
কৃষদেব রায়। 1নরুপায় প্রতাপর্রদেব শেষে কৃর্ষদেব রায়ের কাছে সম্ধির প্রস্তাব 
পাঠালেন বাধ্য হয়ে । সান্ধ হলো। কিন্তু তার জন্য মহারাজকে মূল্য দিতে হলো 
অনেক। নিজের আদাঁরনী 'বদৃষী কাব কন্যা তুক্কাকে তুলে দিতে হলো কৃষদেব 
রায়ের হাতে । আর কৃষ্ানদশীর দাক্ষিণম্ছ সমস্ত ভূ-ভাগ দিতে হলো ছেড়ে। তেলেগু 
গ্রন্থ 'রায়বাচকম-* পড়লে তুক্কার মর্মভ্তুদ জীবন-কাহিনী জানা যায়। এই তুকার 
জশীবন কি নিদারণ দুঃসহ বেদনার মধ্যে কেটেছিল, তা পড়লে অশ্রম-সংবরণ করা যায় 
না। সংস্কৃতে কাব তুক্কার লেখা “তুক্কাপণ্কমঁ পড়লে বোঝা যায় তাঁর জীবন 
দনজনে নিবম্ধিব অবস্থায় কৃপ্ডাপীলার “কম্বমত নামক স্থানে মমান্তিক দুঃসহ যন্বণার 
মধ্যে আতিবাহত হয়োছল। 


এইভাবে দিঁগ্বজয়ী প্রতাপরদ্রের জীবনে একের পর এক যতই ঘ্বনিয়ে আসতে 
লাগল বিপধয়, যেন জনসাধারণ চোখে আঙ্গল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগল এ নদের 
পাগল গোপী-প্রেমে উন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে। এই শোচনীয় দর্দনেও মহারাজ 
প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যের প্রাতি ভন্তি-শ্রদ্ধার এতটুকু দৈন্য দেখালেন না। শ্রীচৈতন্যকে 
তাঁন স্বয়ং ভগবান বলে ীব্বাম করতেন । 


গোঁবন্দ বিদ্যাধরের ভাগ্যে তখন বৃহস্পাতি। তাঁর চক্রান্তের জাল ভিতরে ভিতরে 
'তাঁন বিস্তার করে চলেছেন । তান য্বীন্ত আঁটতে লাগলেন মন্দিরের পাণ্ডাদের সঙ্গে । 
চৈতন্যদেবকে ধরাপন্ঠ থেকে সরাতে না পারলে সেনাপাঁতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না 
কোন মতেই । চৈতন্যই তাঁর রাজ্যলাভের একমাত্র অন্তরায় । কিন্তু মহাপ্রভু যেভাবে 
পাঁরিষদবর্গ পাঁরব্ত হয়ে আছেন; একাজ করাও সহজসাধ্য নয় । কিন্তু যান রাজ্যের 
প্রধান সেনাপাতি এবং যাঁর অধানে সৈন্য সামন্ত এবং জনসাধারণ তার পক্ষে কৌশলের 
অভাব নাই। 'তীন বদ্ধপরিকর হলেন যেমন করেই হোক এ কুফ্প্রেমে মাতোয়ারা 
রাধাভজা নবদ্বীপ-নম্দনকে অপসারিত করবেনই। পথের কাঁটা তাঁকে যেমন করে 
হোক সরাতেই হবে। 


এদিকে গৌড়ে তখন হুসেন শা'র মেজাজ গেছে বিগড়ে । রূপ, সনাতন দ'জনেই 
পলাঁয়ত। কারাগারে বন্দী করেও সনাতনকে বেধে রাখতে পারেন নি হুসেন শাহ। 
শ্লীরপ ছিলেন রাজদ্ব-বিভাগের মন্ত্র আর সনাতন “দবির খাস" অর্থাং হসেন শাহের 
প্রাইভেট সেক্রেটারী । বুদ্ধিতে বৃহস্পাঁত। গোৌঁড়রাজ্যের সব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী 


শ্লীচৈতন্যের অস্তধনি রহস্য ৮৫ 


ব্যক্তি চীফ 'মানষ্টার' । যাঁদের জন্য হ্‌সেন শার এত বাড়-বাড়ন্ত। তাঁরা দু'জনেই 
যোগ দিয়েছেন এঁ চৈতন্যের দলে । 

রূপ-সনাতন কেমন করে পালাল গৌড় থেকে ? 

সে আর এক রোমাণ্কর ইতিহাস । 

রামকেলি থেকে শ্রীচৈতন্যদেব চলে যাওয়ার পর দু'ভাই নিনে পরামশ* করলেন । 
কেমন করে গোড়ের সুলতানের হাত থেকে মনুন্ত পাবেন তাঁরা । 

রাজকার্য করে দ:*ভাই বহু উপার্জন করোছলেন। সনাতন বললেন-_- 

তুই এক কাজ কর ভাইঃ নৌকাতে ধন-রত্ব ভরে বাড়ী যা। আমার জন্য শুধু 
দশ হাজার মুদ্রা রেখে যা গোড়ে। 


গৌড়ে রাখল মূদ্রা দশ হাজারে । 
সনাতন"ব্যয় করে রহে মদ ঘরে ॥ 


শ্ীরুপ দাদার কথা মত কাজই করলো । নৌকাভরে ধনরত্ব নিয়ে চলে গেলো 
বাড়ী। আর ফিরে এলো না গোড়ে। সুলতান হ্‌সেন শাহ অবশ্য গুপ্তচর পাঠিয়ে 
খোঁজ করেছিলেন পাখি 'িল্তু তখন খাঁচা-ছাড়া। কোন সম্ধানই পেলেন না তাঁর। 

এদিকে সনাতন মনে মনে ভাবলেন-_সলতানের প্রীতির বন্ধন তিনি ছিন্ন করবেন 
কেমন করে। ব্দ্ধতে বুহস্পাত তান। অতএব শেষে তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি 
এলো। ভাবলেন-_ 


কোন মতে রাজা যাঁদ মোরে রুদ্ধ হয়। 
তবে অব্যাহাতি হয় কারল নিশ্চয় ॥ (চৈ. চ. মধ্য-১৯ পার: ) 


কেমন করে ক্রুম্ধ হবেন রাজা ? 

সনাতন ভাবলেন তিনি রাজকার্ষে অবহেলা করবেন। লোকদ্বারা বলে পাঠালেন: 
স্পস্থাস্থ্যটা আমার বড় ভাল যাচ্ছেনা । রাজদ্বারে তাই যেতে পারব না। ব্যাস, 
এই কথা বলেই তিনি বন্ধ করে দিলেন রাজসভায় যাওয়া । 

রামকেলির নিজস্ব প্রাসাদেই রইলেন 'তাঁন। প্রত্যহ ভগবত শুনেন । শুনতে 
শুনতে ভাবে তন্ময় হয়ে যান। এমনি ভাবে কেটে গেল মাসাধিক কাল । 

অবশেষে টনক নড়ল সুলতানের । কেশব থাঁকে ডেকে বললেন-_ 

তুমি একবার যাও ত সাকর মল্লিকের (সাগের মালেক ) বাড়ী। মেকেন আসছে 
না রাজসভায় 2 দেখত তার কি হলো । সেও কি দরবেশ হওয়ার তালে আছে নাকি ? 

সংবাদ নিয়ে এনে কেশব খাঁ সূলতানকে জানালে--সাকর মল্লিক বড় অসম্ছ। 
তাই আসতে পারছেন না নবাবের দরবারে । 


৮৬ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


সংবাদ শুনেই রাজবৈদ্যকে পাঠালেন মল্লিকের বাড়ী। ফিরে গিয়ে বললো 
বৈদ্য । মন্ত্র মশায়কে কই তেমন কিছ; অসুস্থ দেখলাম না ত। 
কথাটা শুনে সন্দেহ হলো সুলতানের । তান আর স্ছির থাকতে পারলেন না। 
সহসা একাঁদন £ 
5? গোড়েশ্বর সঙ্গে একজন । 
আচাঁম্বতে গোসাঞ্ি স্ভাতে কৈল আগমন ॥ 
পাতনা দৌঁখয়া সব সম্ভ্রমে উঠিলা । 
সম্ত্রমে আনন দিয়া রাজা বসাইলা ॥ চে. চ. 
আমন গ্রহণ করেই গৌড়ের পাতা বললেন-__ 
খবর কি সার মল্লিক 2 রাজসভায় আস্ছ না। অসুখ শুনে বৈদ্য পাঠালাম : 
তাঁকে দিলে ফিরিয়ে । অথচ তুমি ভাল করে জান, তোমাকে না হলে আমার চলে 
না। এখন তুঁম যাঁদ কাজ কর্ম ছেড়ে বাড়ীতে বসে থাক, ভাহলে আমার চলবে 
কেমন করে ? মনে মনে তুমি ক ভেবেছ, তাই আমায় স্পষ্ট বলত সাকর মালিক ? 
কাজে আমার মন বসে না। 
_কেন ? 
_-এতঁদিন ত আপনার নোকাঁর কবলাম। এবার আমাকে রেহাই দেন সুলতান । 
আপাঁন অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আমার কাজে শীনয়োগ করুন । 
তখন গোঁড়েশবর হুসেন শাহ £ 


'** ক্রুদ্ধ হঞ্া রাজা কহে আরবার। 
তোমার ঝড় ভাই করে দসন্য ব্যবহার ॥ 
বাল তোমরা ভেবেছ কি? তোমার এক ভাই দস্যুর মত ব্যবহার করে আমার 
চাক্‌্লা ছারখার করে দিলে এক ভাই আমার নকাার ছেড়ে দরবেশ হলো । এখন 
তুমি বলহ কাম করতে পারবে না। তা হলে আমার রাজ্য চলবে কেমন করে ? | 
তখন সনাতন গ্রবিনয়ে বললেন__ 
সনাতন কহে তুম স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর | 
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল।॥ 
আপাঁন ত গোড়ের সর্বময় কতাঁ। আমি আপনার নফর। যাশান্ত দিতে হয় 
দেন, আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু, রাজ-নোকার আর করতে পাবব না। 
তখন সুলতান ক্লোধে আগ্রশমাঁ হয়ে বললেন ঃ তা* হয় না লাকর মাল্লিক। 
তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে ওঁড়ষ্যা আভযানে । 


শ্রীাচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য ৮৭ 
সনাতন দঢ় স্বরে বললেন-_ 


তি'হো কহে যাবে তুমি দেবতা ভাঙতে 1 


মোর শান্ত নাহ তোমার সঙ্গে যাইতে ॥ 
- চৈ. চ. মধ্য ১৯ পার. 


এমন ওম্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে সুলতান সনাতনকে বন্দী করলেন কারাগারে । 
তারপর চললেন ওাঁড়ষ্যা আভষানে । 

বন্দী হলেশ সনাতন । কঠোর প্রহরাব মধ্যে কাটতে লাগল তাঁর দিন। এাঁদকে 
বন্দাবণে রুপের কাছে এ সংবাদ পৌোছল। সংবাদ শুনে রূপ বিস্মিত হলেন 
না। তবে তিনি এতটা আশা করেন ি। ভেবোৌছলেন--সনাতনকে হয়ত তাঁর 
প্রানাদেই নজরবন্দী করে রাখবেন । 

গোপনে গৌড়ের বন্দশশালে রূপ সনাওনের কাছে এক পন্র পাঠালেন । কেমন করে 
তান কান্নাগা্ থেকে মুক্ত হবেন- সেই নিদেশ ছিল পতে। পত্র পড়ে সনাতন 
আনান্দত হলেন। এই পন্ত এনেছিল সনাতনের বিশ্বস্ত ভৃত্য অধর । এই ভৃত্য অধরই 
কারাগারের বাইরে থেকে সনাতনের পলারনের ব্যাপারে সাহাধা করতে লাগল । 

কারাগারে সনাতনকে পাহারা দিত এক যবন রক্ষী। তাকে হাত করলেন সনাতন । 
বললেন রক্ষীকে তান ঃ 

দেখ রক্ষী, তুমি ত অনেক কেতাব, কোবণ পড়েছ। তুমি মহাভাগ্যবান 'জন্দপীর 
সদূশ। তোমার আম পূর্বে অনেক উপকার করেছি । এখন তুমি আমাকে 
কারাগার থেকে ম্ন্ত দাও। আম তোমায় পাঁচ হাজার মূদ্রা 1দিচ্ছি। রক্ষণ এতে 
তোমার ধর্ম এবং অর্থ দুই লাভ হবে। 

কারারক্ষী ভন পেয়ে বলঃলে--তা' হর না মন্ত্রী সাহেব । হুসেন শাহকে বঙ্ড 
ভয় করি। পাত্সা আমায় রেহাই দেবেন না। 

সনাতন বললেন। তোমার ভয়ের কি আছে? তান ত গিয়েছেন উীঁড়ষ্যায়। 
তাছাড়া আমি ত এ-রাজ্যে থাকছি না। দরবেশ হয়ে মককায় চলে যাব। তোমাকে যে 
অর্থ দিয়ে যাচ্ছি এতে তোমার পত্র কন্যার কোন কষ্টই হবে না। তোমরা তিন 
পুরুব এখন 'নার্ঘঘ্সে জীবন ধারণ করতে পারবে । 

কারারক্ষীকে নিরন্তর দেখে পনাতন আবার বললে-_কি রক্ষী, ?িছ; কথা 
বলছ নাকেন? তবুও ভর যাচ্ছে না? 

তা নর মন্ত্রী সাহেব কি জানেন, অত সহজে সুলতান আমাগ্ন ছাড়বেন না। 
আমার জানটা তিনি নেবেনই । 


৮৮ শ্লীচৈতন্যের অস্তধনি রহস্য 


সনাতন বললেন-অত ভয় করছ কেনঃ তুমি সাঁত্য কথাই বলবে। আমি 
তোমায় যা বলাছ শোন। সলতানকে তুমি বলবে ঃ 
সনাতন কহে তুমি না কর রাজ ভগ্ন । 
দক্ষিণ গিয়াছে যদি নেউাট আইসয় ॥ 
তাহাকে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল । 
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দোখ ঝাঁপ দিল ॥ চৈ. চ. মধ্য ২০প. 
ব্যাস, তাহলে আর কোন ভগ্ন থাকবে না। বাহ্যে করতে গিয়ে যাঁদ গঙ্গায় 
ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দী পালিয়ে যায়, তাহলে তুমি আর কি করবে। সমলতান 'নজে 
হলেও ি কিছ; করতে পারতেন ? তুঁম-ই চিন্তা করে বলো । 
এমন সময় ঈশান-_সনাতনের ব্যান্তগত 1ব্বস্ত ভৃত্য অধরের মদ দোকান থেকে 
পাঁচ হাজারের স্থলে সাত হাজার মুদ্রা নিয়ে এসে ধরলে কারারক্ষীর কাছে। তখন £ 
লোভ হইল যবনের মদদরা দেখিয়া । 
রাত্রে গঙ্গা পার হই দাঁড়ূকা কাটিয়া ॥ 
এমনি ভাবে সনাতন পালিয়ে গেলেন গোড়ের কারাগার থেকে । চেনাজানা 
বিস্তৃত ও প্রশস্ত রাজপথ গাঁরদ্বার পথ" । সে পথে গেলেন না 'তিনি। কেন না, 
যাঁদ শাহী ফৌজ পশ্চার্ধাবন করে। পথেই বেশ পাঁরবর্তন করলেন। “হাতে 
কারোয়া ছি'ড়া কাম্থা নিভয় হৈলা”_ চৈ. চ. মধ্য । ২০ পাঁর। 
ঘুর-পথে এসে হাঁজর হলেন বিহারে মজঃফরপুরের কাছে হাজীপ:রে ভগ্রীপাতি 
' শ্ত্রীকান্তের বাড়ীতে । বিশ্রাম করলেন না সেখানে সনাতন । রাব্রেই নদী পার হয়ে' 
ধরলেন কাশী বা বারাণসীর পথ । 
এদিকে ডীঁড়ষ্যা থেকে ফিরে এসে হুসেন শাহ নিষ্ফল আক্লোশে:গুমরে!গুমনে 
ফুলতে লাগলেন ক্রোধে । না পারছেন চৈতন্য ফকারকে জ্দ্র করতে, আর না পারছেন 
রূপ-সনাতনকে হাতের মুঠোয় আনতে । ব্যর্থ 1তাঁন দুশাদকেই । 
ঠিক এমনি সময়েই মনে পড়ল তাঁর প্রতাপরঘদ্রের সেনাপাঁতি গোবিন্দ 1 বদ্যাধরের 
কথা । গুরুকে বধ করলেই চ্যালা4 দু'টোওধ আসবে হাতের মুঠোয় তা হলে 
গোপনে গোবিন্দ বিদ্যাধরের সঙ্গেই কি চললো হসেন!শাহের ষড়যন্ত্র? 





॥ আট ॥ 





এই চক্রান্তের কথা শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পাঁরষদবর্ যে একেবারে জানতেন না তা নয়। 
অন্ততঃ শ্রীত্ীচৈতন্যচাঁরতামূতে এই অভিসম্ধির সম্ধান মিলে । 

প্রাত বছর শ্রীচৈতন্যদেব জগদানন্দ পণ্ডিতকে নীলাচল থেকে নবদ্বীপে মায়ের 
কাছে পাঠাতেন। উদ্দেশ্য, গুত্র-বিচ্েদে-দঃঁখতা মাতাকে সান্ত্বনা দেওয়া । আর 
জগদানন্দের হাতেই জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ পাঠিয়ে দিতেন মায়ের জন্য । শুধু তাই 
নয়, অন্যান্য ভক্তদেরও তান পৃথক ভাবে প্রসাদ পাঠাতেন। আর মাকে বলার জন্য 
জগদানশ্দের হাতে বলে দিতেন £ 


তোমার সেবা ছাড় আম কাঁরব সন্যাস। 
বাউল হইন্না আমি কৈল ধর্মনাশ ॥ 
এই অপরাধ তুমি না লইও আমার । 
তোমার অধীন আমি পাত্র ষে তোমার ॥ 
( চৈ চ. অন্ত্য--১৯ পার.) 


জগদানন্দ প্রভুর এই বাতাঁ সহ জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে হাজির হলেন নবদ্বীপে 
শচীদেবীর কাছে। তারপর অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে দেখা করে মহাপ্রসাদ দিলেন জনে 
জনে। সকলকে জানালেন মহাপ্রভুর কুশল। তারপর "তান এক মাস নবন্থীগে 
থাকলেন শচী দেবীর আজ্ঞায়। মাসান্তে অদ্বৈত আচার্ষের কাছে গেলেন বিদায় 
নিতে । জগদানন্দ পাঁণডত আবার ফিরবেন নীলাচলে। অদ্বৈত আচার্য তখন 
বললেন--খবর আছে হে জগদানন্দ। তুম প্রভুকে গিয়ে খবর দিও ।” খবর বলতে 
আর কিছুই নয়। চার লাইনের একাঁট তজাঁ। তার মধ্যই আছে খবর। সে তজা 
এমন ভাবে তৈরা শ্রীচৈতন্যদেব ছাড়া যেন আর কেউ না বুঝতে পারে। জগদানন্দকে 
অদ্বৈত আচার্য বললেন ঃ 


প্রভুকে কাহও আমার কোটি নমস্কার । 
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥ 


৯০ শ্লীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


বাউলকে কাঁহও লোকে হইল আউল । 
বাউলের কাঁহও হাটে না 'ীবকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কহও কাজে নাহিক আউল । 
বাউলকে কাঁহও ইহা কাহয়াছে বাউল ॥ (চে চ. অন্ত্য-১৯ পার) 
যথা আজ্ঞা, জগদানম্দ নঈলাচলে এলেন 'নরাপদে । চৈতন্য সকাশে গিয়ে দেখলেন 
নগার্ধদ বসে আছেন মহাপ্রভু । জগদানন্দ সেইখানেই ৩জটি বললেন । শুনে প্রভু 
ঈষৎ হেসে বললেন £ “তাঁর এই আল্ঞ্া+ বাঁগা মোন রাহলা ॥ স্বরূপ দামোদর জানিয়াও 
প্রভৃবে পুছিলা। অর্থাৎ স্বরুপ গোসাঁঞ জিজ্ঞেস করলেন-- প্রভু এ তজরি অর্থ 
ঠিক বৃঝতে পারলাম না।। 
তখন চৈশনাদেব বললেন, আগার্যদেব আগম শাস্ত্রে পরম পাঁণডি৩, একথা হোমাব 
অঞ্জানা নয়। আবাহন এবং ঠবসর্জন-_দুই 1তম বঝতে পারেন। উপাসনার জন্যই 
দেবতার আবাহন করা হয়ঃ আবার পুজো শেষ হলে শেষে এই দেবতাকে-ই 1বসর্জন 
দেওয়া হয়।” এই কথা বলেই প্রভু বললেন £ 
মহাযোগেন্বর আচার্য তরজাতে সমথথ-। 
আঁমহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥ (চৈ. চ. অন্ত্য--১৯ পারি) 
মহাপ্রভুর মুখে এই কথা শুনে ভগণ বিস্মিত হলেন । কিন্ত স্বরুপ গোসাঞ- 
এর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তান বুঝতে পারলেন এই তজনি মধ্যেই নিহত 
আছে সর্বনাশের বীজ । আর এই তজাঁ শোনার পর ঃ 
সেই দিন হইতে প্রভুর আর দশা হৈল। 
কৃষের বিরহ-দশা 'দিগুণ বাঁড়িল ॥ ( চৈ. চ. ১৯ পাবি) 
1কত্তু এই তর্জ প্রহোলিকার আসল অর্থ কি? এ পর্যত্ত এই তজরি ব্যাখা 'বাভন্ন 
প্রাঞ্ড পণ্ডিতবর্গ বািভিল্ন ভাবে করেছেন । কত্ত; কোন ব্যাখ্যাঁটি-ই যথার্থভাবে গৃহিত 


হয়ান। 
কোন কোন পাঁণ্ডত মনে করেন' এই তজরি মধ্যে নিত্যানন্দের ৩ৎকালের ব্যবহারে 


আস্ত আচার্ষের রুপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। ভাই এই তজরি প্রচ্ছন্ন অর্থ 
নিত্যানন্দের বিরোধতা। নিত্যানন্দ জাতপাত মানতেন না একেবারে । অদ্বৈত 
চৈতন)দেবকে তাই প্রচ্ছল্নভাবে বলে পাঁঠয়েছিলেন--এদেশে ভন্তিধর্ম আর পূবের মত 
নাই। ভান্ত প্রচারের কাজ বিশেষ অগ্ুসর হচ্ছে না। 

আবার কেউ কেউ ছত্র কয়টির সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখা করেছেন । তাঁদের মতে__ 
চৈতন্য-প্রভাবে দেশে প্রেমধর্ম এমন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে যে, এখন আর 
কাহাকেও প্রেম দেবার প্রয়োজন নাই, লোক স্বতঃই কৃষ্প্রেমে পাগল হয়েছে৷ 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্য ৯১ 


মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ এই তজরি ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন £ 
'আমার পাণশ্ডিত্য নাই, তবে আমি ইহার সহজ মানে কি ব্াবিয়াছ, বাঁলতোছ। 
1 মহাপ্রভু এক বাউল মহাজন, আর শ্রীঅদ্বেত আর এক বাউল, উপাঁর-উত্ত মহাজনের 
অধীণে । শেষোশ বাউল অর্থাৎ প্রীঅদ্বেত পূবেন্তি মহাজন অর্থ মহাপ্রভূকে প্রণাম 
কঁরয়া নিবেদন করিতেছেন, “হাটে বিক্রয় কারবার নিমিত্ত চাউল আনা হইয়াঁছিল। 
লোকে চাউল পাইয়া আউল হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের অভাব পূণ হইয়াছে । সুতরাং 
আর চাউল +বকুয় হইতেছে না। এখন ইহার বিচার করুন |” 


"মহাপ্রভু মহাজন" ৩দায সাঙ্গোপাঙ্গাদি লইয়া জীবের যে আহার চাউল অথাৎ 
কৃষ্ণভান্ত তাহাই বিক্লয় কাঁরতে ভবের হাটে আঁসধাছিলেন । ?তাঁন কেন আঁসন্নাছলেন 2 
যে হেতু দেশে দূরভক্ষ হইয়াছিল, লোকের গৃহে তণ্ডুল মান ছিল না; জব হাহাকার 
' কৃরিতোছিল। অথথ জগতে কৃষ্ণভান্ত ছিল না, জেই 'নামত্ত মহাজন, ভবের হাটে 
সাঙ্গোপাঙ্গাদি সহ আসিয়া আঁতি অল্পমূল্যে চাউল অর্থ কৃষণভান্ত বৌঁচতে লাগলেন। 
কোথাও বিনামূল্যে বিতুমণ কারলেন, কোথাও বা বভুক্ষুলোক চাউল ক্লন কাঁরতে 
লাগিল। লোকের গোলা পূর্ণ হইল; আর চাউল ধিকাইতেছে না। তাই যান 
দভিক্ষের সংবাদ দিয়া মহাজন-মহাপ্রভুকে জীবের হাটে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, 
[তান অথতি শ্্রীঅদৈত১ মহাজনকে অর্থাৎ প্রভুকে দমাচর ?দিতেছেন যেঃ চাউল আর 
বিকাইনেছে নাঃ লোকের ঘর পারয়া গিয়াছে, এখন যাহা কর্তব্য তাহা ব্ুন? অথাৎ 
এখানে মামাদের থাকবার আর প্রয়োজন নাই ।_ শ্রীআময় নিমাই চাঁরত। «ম 
খণ্ড। ৯ম অধ্যায় । পঃ ১৩৪-৩৫। বিশববাণন প্রকাশনী সং। 


আমার মনে হয় মহাত্মা ঠশীশিরকুমার শেষের দিকে অর্থীট বুঝেও বুঝতে পারেন 
নি। স্বরুপ দামোদর অর্থাট যথার্থই বৃঝেছিলেন। একাঁদন অদ্বৈতৈর আহবানেই 
ভাগীরথী-তীরে নবদ্ধীপে ঘটেছিল মহাপ্রভুর মহা আবিভবি। তিনিই আহবান করে 
এনোঁছলেন, আজ িনজনের ইঙ্গিত দিয়ে পাঠিয়েছেন 'তাঁনই। 

ব্/।খ্যাঁটি একটু 1বস্তাঁরত ভাবেই বাঁল। আগলে অদেঙাচা গোঁড়ে ৭সেও 
উঁড়ব্যাব তৎকালীন রাজনীতি ও চৈতন্যের প্রা উৎকলের চৈতন্য-বরোধ।-চন্রের 
নার্ধকলাপ বুঝতে পেরেছিলেন । ভাই তিন চৈতন)কে সাবধান করে বলোছলেন-_ 
বাউলকে অর্থাৎ গৌরাঙ্গকৈ বলো, তোমার এ কৃষ্-প্রেমর্প চাউল উৎকলের হাটে 
আর বিক্রি হবে না । ওখানে এ কাজে অথাৎ ঞষ্প্রেমের পসরা নিয়ে আর বসে থেকো 
না। ওখান থেকে পালাও। গাঁতক সুবিধের নর । জগদানন্দঃ তুমি বাউলকে 
অর্থাৎ চৈতন্যদেবকে বলো যে, এই 'নিদেশি আর এক বাউল অদ্বৈতাচা্ষের | 


৯২ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


পণ্ডিত জ্ঞন্দরানম্দ বিদ্যাবনোদ এই তজরি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলোছলেন-_ 
প্রেমোন্মত্কে (শ্রীকৃষবিরাহনী গোপীভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুকে ) বাঁলও১- লোক 
প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে । প্রেমের হাটে প্রেমরুপ চাউল বিক্রয়ের আর স্থান নাই । অথার্চ 
আর বহুলোক এই শ্রীগোপীপ্রেমের তাৎপর্য উপলাধ্ধ কারতে পারবে না। তাঁহাকে 
বাঁলও-_আউল অর্থাৎ প্রেমাতুর (অদ্বৈতাচার্য) আর সাংসারিক কার্ষে নাই। প্রেমপাগলকে 
বালও ষে, প্রেমপাগল বা প্রেমোন্মত্ত গ্রীঅদৈত এইরূপ বাঁলয়াছে। অধাঁৎ মহা প্রভুর 
আবিভাঁবের যে তাৎপর্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে ; এখন প্রভু যাহা ইচ্ছা, তাহাই 
করুণ । (শ্রীচিতন্যদেব পচ্ঠা ৪১১)--অর্থাৎ তোমার “গোপা প্রেমের বিরোধিতা 
এবার আসন্ন । 


এবার বাল এই তর্জা শোনার পর চৈতন্যদেবের মনোভাব কেমন হয়োছিল। মহা- 
প্রভু সৌদ্দন থেকেই হলেন খুব 'বিষাদাচ্ছন্ন। ষেন নিজেকে অনেকখানি গুটিয়ে নিলেন । 
কৃষের 'বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়ল্‌ অন্তরে । রাধাভাবাবেগে বিরহানলে দগ্ধ হতে থাকলেন । 
গম্ভীরার মধ্যে নিজেকে আচ্ছন্ন করে রাখলেন । 


চৈতন্যদেব যেন সোঁদন থেকেই নিজের মানাঁসক ভারসাম্য হারয়ে ফেললেন । এই 
বিপর্যস্ত মানাসকতার কথা কাবরাজ গোস্বামী সুন্দরভাবে বলেছেন তাঁর শ্রীচৈতন্য- 
চীরতামৃতে । ভাবতে ভাবতে সহসা £ 


আচাঁম্বতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথরা গমন । 
উদঘচণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ ॥ (চৈ. চ. অন্ত্য--১৯ পার.) 


[তান ভাবতে লাগলেন অন্তধানের কথা ৷ কৃষ্ণ বন্দাব্ন ছেড়ে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে 
গিয়োছলেন মথরায । কেন, অক্রুঃর এসেছিল নিয়ে যেতে । কংসের [নমন্দ্রণ। বিরাট 
যজ্ঞ করছেন কংস। সেই যজ্ঞ দেখার জন্যই 'নমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন মামা কংসরাজ । 
অব্লদুর এসে কিন্ত গোপনে গোপন কথাটি বললেন । পিতা বন্গুদেবকে কারাগারে বন্দী 
করে রেখেছেন কংস। তাঁকে বধ করতে চান। নারদের্স জন্য পারছেন না। ছল করে 
আরম্ভ করেছেন ধনূযণ্জ্ঞ। সেই যজ্ঞে চ্ছির হয়েছে তোমাকেও বধ করবে । শুনে 
কৃ হেসে বলোছিলেন, ঠিক আছে, মামার ধনরজ্ঞে যাব আমরা । 


কৃষকের মথুরা গ্রমনের বাতা শুনে বদ্দাবনের গোপীকূল হাহাকার করে কানায় 
ভেঙ্গে পড়েছিলেন । কৃষের ?বরহ বেদনায় মুহ্যমান তারা । 


এই কাহিনী স্মরণ করে শ্রীচৈতন্যদেবও ভাবলেন-_-নীলাচল ছেড়ে তিনিও যাবেন 
পাঁলয়ে অথাৎ অন্তধনি করবেন । আর একথা ভেবেই-- 


শ্রীটৈতন্যের অন্তধাঁন রহস্য ৯৩ 


রামানন্দের গলা ধার করেন প্রলাপন। * 
্বর্প প্ছেন জান নজ সখীজন ॥ (চৈ চ. অন্ত্য-_-১৯ পার.) 


ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় শেষের পধীন্তাট কিন্তু লিখেছেন অনাভাবে। তাঁর বই- 
এ দেখাঁছি £ 
রামানন্দের গলা ধাঁর করেন প্রলাপন । 
স্বর্‌পে পূছন জান নিজ-সমাপন ॥ ( চৈ চ. অ. ১৯. ৩৩ শ্লোক ) 


আম আমার উদ্ধৃূতিটি 'দিয়োছ “বস্থমতঁ সাহিত্য-মান্দরের প্রকাশিত চৈতন্য- 
চারতামৃত গ্রন্থ থেকে। ডঃ মুখোপাধ্যায় কোন বই থেকে বা কার সম্পাদিত গ্রম্থ 
থেকে ব্যবহার করেছেন বুঝতে প্রারছি না । 
যাই হোক, জয়দেব বাবুর উদ্ধ-তিটিতে দেখাঁছ। “নজ-সমাপন' শন্দাঁটর দ্বারা 
প্রভুর অন্তধানের ইঙ্গিত স্পম্টভাবে করা হয়েছে । আমার ব্বহ্ৃত পধীন্তাঁটর অর্থ হচ্ছে 
স্বরুপ দামোদরকে চৈতন্যদেব নীলাচল-লীলার “খাঁ, বলে উল্লেখ করেছেন । দু'টো 
উদ্ধৃতির অর্থ যাই হোক না কেন, মুল ভাবাঁট কিন্তু একই । 
রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দাযোদর দুজনেই তজরি প্রকৃত অর্থ জানতেন। এবং 
এমতাবন্থায় প্রভু যে কি করবেন তাও তাঁরা খানিকটা অনুমান করতে পেরোছিলেন। 
তবুও মহাপ্রভু স্বরুপকে জিজ্ঞাসা করলেন অথাৎ সম্মীত চাইলেন 'তাঁন অন্তর্ধনি করবেন 
ত? তারপর প্রভু 
পূর্বে যে বিশাখাকে রাঁধকা পুঁছল। 
সেই শ্লোক পাঁড় প্রলাপ কারতে লাগল ॥ ( চ-্চ. অন্ত্য--১৯ প.) 
তারপর তাঁর মুখ থেকে “লাঁলতমাধব'"এর শ্লোক স্ফুরিত হলো। এ অধ্যায়ের 
এখানেই শেষ কার। আস্মুন আমরা সেনাপাঁত গোবিন্দ 'বিদ্যাধরের চক্রান্তের খোঁজ- 


খবর নিই । চৈতন্য-বিধন্-যজ্ঞের কত দর কি আয়োজন করেছেনঃ তাই দোঁখ 
ইতিহাসের পাতায় । 





॥ ণতর ॥ 





গাঁকে িম্তু গোঁবন্দ 'বিদ্যাধর বসে নেই। ভার কুট কৌশলের জাল তান 
বিস্তার করেই চলেছেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন মহাপ্রভুর মত প্রভাবশালী 
ব্যপ্তিহকে মরাতে হলে শুধু পাণ্ডাদের হাত করলে কার্ধীসাম্ধ হবে না। যেতে হবে 
আরো গভগরে। তিনি ভাবলেন শ্রীচৈতন্য যেভাবে পার্ধদগণ এবং মহারাজ ও রায় 
রামানন্দের দ্বারা সুরাক্ষত আছেন, এই অবস্থায় তাঁকে ধরাপ্ঠ থেকে অপসারিত কর। 
অত সহজ হবে না। তাই তান শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ধদদের কাওকে কাওকে 
হাত করতে মনস্থ করলেন। সে কার্ষে তান সফলও হলেন। অর্থাৎ 'িশু- 
ধীষ্টের ১২ জন শিষ্যের মধ্যে জুডাস বা হুদা যেমন ধাঁরয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে ; 
ঠিক তেমাঁন গ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যেও কেউ কেউ ফোগ দিলেন চৈতন্য- 
1নধন-চকে | 

প্রগ্ন, কে সেই শিশ্ষ্য ? 

সরাসাঁর এই প্রশ্নের উত্তর এখুনি আম দিতে না পারলেও রায় রামানন্দ কিন্তু 
মহাপ্রভূুকে এক পন্রে এসব কথা জানিয়ে সাবধান করে 1দয়েছিলেন। রায় রামানন্দের 
লেখা সেই পন্্রেরে আসল কাপ রাজমাহেন্দ্রী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে । উদ্ধার 
করেছেন প্রভুজী। ছ" বছর ধরে তান এই নিয়ে গবেষণা এবং অনুসন্ধান করছেন। 
আমেরিকার স্টেটসের অবসরপ্রাপ্ত বাঙালন অধাপক। বর্তমানে বাস করছেন প.রীতে 
পুটয়া স্টেটের এক ভদ্রলোকের 'নার্মত দু'কৃঠির-ওয়ালা বাড়ীতে । 

1তাঁন-ই উদ্ধার করেছেন রায় রামানন্দের সেই চাঠ-_যে চিঠি ?তাঁন 'লিখেছিলেন 
শ্রীচৈতনাকে ৷ এর পরের ঘটনা যেমন অবিশবাসা তেমনি নেতাজীর অন্তধনি রহস্যের 
চেয়েও বোমহর্ষক। 

এখন কথা হচ্ছে শেষ পর্চ্ত গোঁবন্দ গবদ্যাধরের চক্র কভাবে চৈতন্যকে হত্যা 
করোঁছল বা যাঁদ হত্যাই করে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহ কোথায় কি-ভাবে 
সমাহিত করা হয়োছল ? কিংবা "তান যাঁদ অন্তধনি অথাঁং ছদ্মবেশে সকলের চোখে 
ধুলো গদয়ে পালিয়ে যান, তাই বা ক করে সম্ভব হলো ? 


শ্রীাচৈতনোর অন্তধধনি রহস্য ১৫ 


ইতিপূর্বে কিন্ত; “চৈতন্য এ্যাপ্ড হিজ এজ” এর লেখক ডঃএদীনেশ সেন বলেছেন__ 
চৈতন্যদেবের পৃত দেহকে পরীর, মন্দিরের মধ্যেই কোথাও গোপনে প্রোথিত কবা 
হয়েছে। ডঃ বিমানবিহার মজুমদার বলেছেন-_গৃশ্ডি্চা মন্দিরের মধ্যেই হত করা 
হয়েছিল মহাভাবশ্রস্ত শ্রীচৈতন্দেবকে । আর বাংলার ইত্হাস প্রণেতা ডঃ নাহার রঞ্জন 
রায় ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়কে লিখেছেন-_পূুরীতেই গুমখূন করা হয়েছে শ্রীমহাপ্রভূ 
চৈতন্যদেবকে। 

একমাত্র কতভিজা সম্প্রদায়ের প্রজ্ঞাপ্রবীণা অধাপকা শান্তা মায় সাক্ষী সাবৃদ, 
তথ্য-প্রমাণ হাতে নিম্নে বলেছেন-_ 

না, না, পুরশীতে মহাপ্রভুর মৃত্যু হয়ান। 

গতাঁন অন্তধান করোছিলেন । অর্থাৎ সবার চোখকে ফাঁিক দিয়ে তোটা গোপটিনাথেব 
মান্দরে ছদ্মবেশ ধারণ করে পালিয়ে 'গিয়োছলেন ঘোলাদনঝল?' নামক গ্রামে । 


আমরা দহ”ট এভিহাসিক অন্তধানের কথা জান । শিবাজ।? আওরঙ্গজেবের চোখে 
ধুলো দিয়ে মান্টর ঝুঁড়ির মধ অন্তধাঁন হযোৌছলেন। আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থ 
ইংরেজের চোখে ধূলো দিয়ে দ্বগৃহ থেকে পাঞ্জাবী ছদ্মবেশে পালিয়ে গিশ্লেছিলেন 
ভারতের বাইরে । এ দ:ট হলো রাজনোতক পলায়ন । 

অবতার বা ভগবানের দূতও পালিয়ে িরোছলেন । তার বথা আমরা অনেকেই 
জানিনা । "তিন হলেন খাণ্ট ধর্মের প্রবর্তক বযিশুীষ্ট। কুশাবদ্ধ হওয়ার পর 
কবর থেকে ভাঁর শিষাগণ সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁকে নিয়ে চলে এসোঁছিলেন ভারতে | গাছ- 
গাছড়ার রস দিয়ে ক্ুশাঁবদ্ধ ক্ষতকে ভাল করোছিলেন ভানতীয় তৎকালীন খাষিগণ । 
রাশিয়ান পর্যটক ডঃ িকোলাগ নটোভিচের লেখা শদ আনলোন্‌ লাইফ অফ 
জেসাসং ক্রাইন্ট গ্রন্থে এই পলায়নের বিস্ময়কর কাহিনী লেখা আছে । কাশ্নীরেব 
থানা-ই-য়ারী নামক স্থানে এখনো আছে খান্টের বি*বন্ত সমাধি । 

কিন্তু প্রেমাবতার শ্রীচৈ হন্যের অন্তধনি রহস্য আজো উদ্বাঁটিত হয়ান। পাচ শত 
বছর পরে আমি যে কাহিনী শোনাতে বসোছ, তাই নে কাহনী আজ অনেকের কাছে 
আঁবম্বাস্য মনে হলেও তার 1পছনে এওহাপিক প্রমাণ আছে। 


অধ্যাপিকা শান্তা মায় বলেন_চৈতনোর জন্ম হয়োছল এক চরম বিশংংখলার 
য;গে। চারাদকে তখন অরাজকতা । দিল্লার সিংহাসনে ৬খন পাঠান বহ্‌লোল লোদী। 
১৪৮৬-তে চৈতন্যের আবিভবি। আর ১৪৮৯ তে বহুলোলের পত্র সিকান্দর লোদী 
আরোহণ করলেন দিল্লীর '্িংহাসনে । সংহাসনে আরোহণ করেই ফেটে পড়লেন 


১৬ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


'হন্দু-বিদ্বেষে | মথুরার 'হম্দু মন্দিরগল একের পর এক ধংস করে চললেন। হিন্দু 
আর 'হন্দ-মশ্দির ধবংসের সে এক রুদ্র তা"ডবলাীলা । 


আর এদিকে বঙ্গদেশেঃ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বি*বম্ভরের জন্মের ঠিক পূর্ব পথন্ত 
ইলিয়াস শাহের বংশধররা নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও নরহত্যার মাধামে শাসন করে চলেছেন 
বঙ্গদেশ ৷ সলতান রুকন্উদ্দীন এরই মধ্যে আবার নিজের অবরোধ ও হারেমে 
পাহারা দেবার জন্য আফ্রিকা থেকে হাবসী ক্লীব ক্লীতদাসদের আমদানী করলেন । এই 
ক্লীতদাসরা প্রথমে চরম বিম্বাস ভাজন হয়ে শেষে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভুহত্যা শুরু 
করল। এর ফলে বঙ্গদেশে তখন যড়যন্ত্র, ব্যভিচার, নরহত্যা ধর্মীবছেষ আর নরপাঁত 
হতা ধারণ করল রঃদ্ররুপ। বাংলাদেশের তৎকালীন অকন্থার কথা ভাবতে গেলে 
রোমাণ্িত হতে হয় । | 


ইউরোপে চলছে তখন প্রচণ্ড সংঘর্ষ । এ্রীতহাসিক ভ্রশবর্ষব্যাপী গোলাপের যুদ্ধ 
শেষ হয়ে আসছে । পাশ্চাত্যে মধ্যযগের অবসান হচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেকাট 
দেশ, জাতি ও সমাজ ছিন্নভিন্ন । ১৪৮৫৬তে সপ্তম হেনরী বসলেন ইংলন্ডের 
[সংহাসনে। এর পরের বছরই ভূমিষ্ঠ হলেন আমাদের গোরাচাঁদ। এ সময় থেকেই 
পাশ্চাত্যে আরম্ভ হলো 'রে'ণেশাস' বা নবজাগরণের যুগ । 


“আর ভারতের পূর্ব দিগন্তে ভাগণীরথন তীরের বন্দর শহর নবহ্ীপেও অভ্যুদর 
হলেন ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের নব মন্দ্রোদূগাতা যুগসূর্য গৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভূ"_-কাঁহা গেলে তোমা পাই | শ্রীচৈতন্যদেব- _সংন্দরানন্দ। 


কিন্তু যিনি শোনাবেন নবজীবনের উদ্বোধন সংগীত, তাঁর জীবনে কিন্ত; ছিল না 
শান্তি। বুদ্ধেরও ছিল না, ছিল না যিশুরও | কিংবা হজরত মহম্মদের কপালেও কি 
ঘটেছিল শান্তি? তাই নবদ্বীপ আর পুরী কোথাও ছিল না গৌরহুরির শন্ুর অভাব। 
নবদ্বীপে যেমন, সকল পাষাণ্ডৰ মৌল বৈষণবেরে হাসে ।* (চৈ. ভা.) ঠিক তেমনি 
উৎকলেও ছিল সমাজ-বিরোধীর ছড়াছড়ি । স্বার্থান্বেষী স্মাত" ছদ্ম বৌদ্ধ, মান্দির 
পাণ্ডারা, সামন্ত অদরি ভগ্জরাও প্রভৃতি সকলেই উঠে পড়ে লেগোছল চৈতন্য- 
[বিরোধিতায় । আর এদের সকলকে উৎসাহ য্াগয়ে চলোছল প্রতাপরূদ্রের ক্রুর 
সিংহাসন লোভ? সেনাপাঁত গোবিন্দ বিদ্যাধর 


এই অবস্থায় যাঁদ শ্রীচৈতন্য সবার অলক্ষ্যে অন্তধান না করতেন তা হলে গোঁবন্দ 
বদ্যাধরের অনূচররাই শেষ করত আমাদের প্রাণের গোরাচাঁদকে । মেবেও ফেলেছিল 
তারা । 


ন্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য ৯৭ 


কাশীনাথ মিশ্রের গম্ভীরা থেকে অর্থাৎ নির্জন ছোটঘর গেকে পারিষদবর্গ সহ 
গুশ্ডিচাবাটীতে জগন্নাথ দর্শন করতে চললেন প্রভু । তিনি ইতিপূর্বেই জানতে 
পেরেছিলেন তার অনুচরের মধ্যে কে আছে গোঁবন্দ বিদ্যাধরের চর । তাই সকলকে 
ণপছনে ফেলে একাই “আচাম্বিতে' ঢুকে পড়লেন মান্দরে। গোঁবন্দ বিদ্যাধরের চররা 


প্রদ্তুতই ছিল। তারা ঝাঁ করে লাঁগয়ে দল কপাট। প্রভু দ্রুত চলেছেন জগল্াথের 
দিকে গরাঁগয়ে । 


পাঁরছা বলে-কোথা যাহ বলহ লম্যাসী ৷ 
প্রভু কহে-_জগন্নাথ পরশিয়া আমি ॥ 

রহ রহ বলে সবে বেত্র লয় করে। 

নিষেধ না শান*গ্রভু চাীল্লা ভিতরে ॥, 


তারপরের 'ববরণ বন্দাবন দাস গোপন করেছেন । (এই উদ্ধৃতি দেনডড় শ্রীপাটের 
আঁম্বকাচরণ ব্রহ্ষচারীর আবিষ্কৃত পথ থেকে উদ্ধৃত) এ যে পাঁরছাগণ বেত নিয়ে 
এগিয়ে চললো প্রভুর দিকে কিন্তু নিস্তার দল না পাশ্ডারা । প্রহারে প্রহারে জর্জীরত 
করে অচৈতন্য করলো । প্রভূ কিম্তু তখন সমাধিস্থ । পাণ্ডারা ভাবলে প্রভুর দেহে আর 
প্রাণ নাই। তাই তাড়াতাঁড় ধরাধাঁর করে প্রভুর অচৈতন্য দেহকে গুশ্ডিচা বাটীর গোপন 
কক্ষে লুকিয়ে ফেলল। কিম্তু আম্বকা ব্র্ষচারীর আঁবস্কৃত এ প%ঁথতে গুণ্ডিচাবাটীর 
কথা নাই । আছে শ্রীদেউলে'__অর্থাৎ মূল মন্দিরে । 
লোচনদাসের বব1ত অনুযায়-_ এঁদকে পাঁরষদবর্গের করুণ আঁর্ভতে কপাট 
খুলে বললে পাঁরছা- মহাপ্রভু ত স্বয়ং ভগবান ছিলেন, তাই তান জগন্নাথের দেহেই 
লীন হয়ে গিয়েছেন। আম ভিতর থেকে স্বচক্ষে দেখলাম এই দশ্য। তোমরা 
[ঝবাস করো । 
তারপর, গোবিন্দ 'িদ্যাধরের অনচরদের চললো জরূরণ পরামর্শ । এখন কি করা 
যাবে প্রভুর দেহকে । কোথায় 'কি ভাবে গুম করা যাবে । গদাধর বুঝতে পারলেন প্রভু 
অন্তধনি করেছেন। তান সহজে 'ব*বাস করতে পারলেন না। নবাবিষ্কৃত বন্দাবন 
দাস্ব পথতে আছে-- 
গদাধন জানলেন প্রভুর গমন। 
প্রভুর বিরহে তার না রহে জীবন॥ 
আচম্বিতে গদাধর হৈল অন্তধনি। 
না পায় দৌখতে কেহ বোলে--রাম রাম । 


( চৈ. ভা, ১২ অধ্য' ) 


১৮ লীচৈতন্যের অন্তধনি রহসা 


এই যে গ্দাধর আচাম্বতে অন্তর্ধনি করলেন অর্থৎ ঢুকে গেলেন মান্দরে । শত্রুরা 
সবাই মিলে তাকেও ফেললো মেরে । বা আধমাতা করে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে গেল 
গোপন কক্ষে । সমস্যা বাড়ল বই কমলো না। এখন দুটো মড়া নিয়ে বি করবে 
তারা । 

লোচনদাস বলছেন অন্য কথা । প্রভু অত্তরধনি করছেন শুনে শোকে ভন্তরা মহা 
গেলেন। পরে পরে সকলের মুছা ভাঙলো কিন্তু স্বরুপ দামোদরের মু্ছ আর এ 
জন্মে ভাঙল না। দেখা গেল, ৬1র বুক ফেটে প্রাণ বার: বোরয়ে গেছে! অথাৎ 
স্বরূপ দামোদর গণ্ডচাবাটার মধ্যে প্রবেশ করতে গিয়েছিলেন, এমন সময় বল্পন, 
[কিংবা কুঠারের আঘাত তাঁর বুকে মারা হয় ফলে 'তাঁন ঘটনা স্থলেই প্রাণত্যাগ করেন । 
তাহলে তাঁর মৃতদেহ গলে কোথায় ! অন্ততঃ পাঁরষদবর্গ চৈতন্যের মতদেহ না পান, 
স্বরূপ দামোদরের মৃতদেহটা ত পেয়োছিলেন। স্বরপেকে তাহলে কোথায় সমাধ দেওয়া 
হলো? সে সমাধ আহজা খখজে পাহীন। 

এীদকে চৈ ভন্য-বরোধীণন্র প্রীচে তন্যের মৃতদেহ নিয়ে কি করল? রথের দময়। 
[বিকেল ৩টাতে ঘটেছে ঘটনা । গুণ্ডচাবাটীর দরজা বন্ধ । চলছে জরুরী পরামশ 
সভা । শবকেল ৩টা থেকে রান্রি ১১টা পর্যন্ত । নানা সমস্যা । মহারাজ প্রতাপনত্র 
রথের সময় প্‌রীতেই অবস্থান করছেন । কেমন করে গাণ্ডিচাবাঁটি থেকে বের কলা 
হবে দেহ। নগরে ছড়িয়ে পড়ছে সংবাদ দ্রুতগাঁ ভতে। শন্রচক্রের কথা ভেবে [তিনিও 
কছ্‌ করতে পারছেন না। গোবিন্দ 'বদ্যাধরের হাতে চলে গেছে সমস্ত মতা । 
উৎসবের সময় সব কই তাঁর আওতার । রাজা হয়েও আজ প্রতাপরদ্র জগনাথের 
মত দার: মৃ্ত মান্্। সৈন)গণ আব কিছুই কনদ্রোচ। করছে। রান্র ১০টার পর 
পথ-ঘাট অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেল। চাঁরাঁদকে একটা চাপা আতঙ্কা। যে যারকাসাম 
ফিরতে পারলে বাঁচে । 

রাজি ১১টা নাগাদ যখন সব 'নস্তত্ধ হলো, তখন গোঁবন্দ 'বদ্যাধরের অনভরর। 
ভাবল এই মস্ত সুযোগ । তারা অচৈতন্য প্রীচেতন্যকে নিয় ছুটল *মনদ্রের দিকে । হয় 
সম.দ্রে ভাসিয়ে দেবে না হয় বালতে পুতে ফেলবে। কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে 
আসতে আসতে গড়ুর স্তন্তের কাছে এসে শুনতে পেল দুরে কোলাহল । নগবের 
কিছ কিছু লোক চৈএন্য-অন্তধনিকে সুচ্ছ-চিত্তে মেনে নিতে না পেরে দল বেধে 
আসছে এগিয়ে । দুব্ত্তরা তখন ভয়ে অচৈতন্য প্রভুকে স্তন্তের পিছনে ফেলে ?দয়ে 
পাঁলয়ে গেল দৌড়ে । রাত তখন প্রায় ১১টা। সেকালের সৌঁদনের রান্র। তাইত 
বৈফবদাস 'চৈতন্য-চক্ড়ায়' বলেছেন £ 


শ্লীচৈতন্যের অন্তধনি রহসা ৯১১৯ 


'রার দশ দণ্ডে চন্দন বিজয যখন হল । & 
তখন পাঁড়লা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ গছ আড়ে ॥, (চৈতনা চকড়া) 
'ঠকই বলেছেন বৈষবদাস। চন্দন বিজয় উৎসব শেষ হওয়ার পর পথে লোকজন 
কমে আমে । আবার লোচনদাসের কগাও গমথো নয় । তান বলেছেন রাবার 
বিকেল ৩টার সময় শ্রীচৈতন্য অন্তধান করেছেন । লাইন দুটো আবার মনে কাঁরয়ে দই ৪ 


ততাঁয় প্রহর বেলা রাঁববার দিনে । 
জগন্ন!থে লীন প্রভূ হইলা আপনে ॥ ( চৈতনামঙ্গল ) 
রাজা প্রতাপরদদ্র জানতেন এই চক্রের কথা । কিন্তু তান শ্রীচেতনাকে মনে মনে 
জানতেন স্বনং ভগবান বলে। "তাঁর দু বিশ্বাস ছিল শন্রুরা অন্ততঃ আগর যাই করুক 
ভগবান শ্রীঠৈতন্যের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। 1তাঁন শ্রীচৈতন্যকে মনে করতেন 
প্রতাপরদদ্র-সংস্তাতা” বলে। 
কিন্তু এই অচভ্তব ব্যাপার যখন সংঘাঁটত হলো, তখন তাঁর মনোবল একেবারে ভেঙ্গে 
পড়ল। ভয়ে আর আতঙ্কে পুরণ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন 1বিড়ানেসীতে অর্থাৎ কটকে। 
তাইত বৈষ্ণবদাম বলেছেন £ 
রাজা শ্রাবণ পাণ 1দনে িড়ানেশী গামলে। 
নিহশি হোই গহন মান পেশিলে ॥ (চৈঙনাচকড়া ) 


উত্ত দুশট পধীন্তুতে ?কণ্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজার পলায়নের কথা নাই । শ্রাবণের পাঁচ 
দিনে 1তাঁন অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রদেব কটকে গমন করলেন । একথা ঠিক, রাজা চৈশন্যের 
এ*বাঁরক শাল্ততে ছিলেন ববাসী। তৎকালে যত বড় শন্তিশালী রাজা হোন না কেন, 
ঠাকুর দেবতায় ভীষণ বাস করতেন । তাই শত্রুরা আগেই এ দেব মান্দর ধ্বংস 
করতে চেঘ্টা করতেন বা গুরুদেবকে হত্যা বা বন্দী করতেন । এতে সহজেই রাজা 
এবং সেন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ত । তাঁরা মনে করতেন, যখন কুলদেবতা চলে গেলেন 
৬খন তার জয়ের তাশা নাই। তাই হয় পাঁলয়ে যেতেন যূদ্ধক্ষেত্র থেবে? নয় বন্দী 
হতেন । এক্ষেন্রেও সেই ঘটনা ঘটল । লোচনদাস অবশ্য পালিয়ে যাওয়ার কথা 
বলেনাঁন। তিনি খ্লছেন-_-পুরিবার সহ রাজা হারল চেতনে ।? 
যাই হোক। এই যে দেখা গেল গ়ুর স্তম্ভের কাছে প্রভুর মৃতদেহ পড়ে থাকভ্ডে 
দেই মৃতদেহ পরে তোটা গোপাীনাথের মন্দিরে এলো কেমন করে। বৈষবদাস 
বলেছেন £ 
কানাই খ+ঠয়া শাখ মাহান্তি আবর। 
ঘেনিলে অঙ্গকু তোটা গোপীনাথ পুর ॥ (চৈতন)চবংডা) 


১০০ শ্লীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য 


প্রভুর গুঁড়য়া ভন্ত শিখি মোহাস্তি, কানাই খখট্র্যা প্রভৃতি ভন্তবস্দ তাঁকে নিয়ে এলেন 
তোটা গোপ্পীনাথ মন্দিরে । লোচন এ সম্পর্কে নীরব । কিন্তু জয়ানম্দ তাঁর “চতন্য- 
মঙ্গলে বলেছেন £ 

চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে । 
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥ (উত্তর খণ্ড । পৃঃ ১৫০) 

জয়ানন্দের কথা অন্যায়” প্রীচৈতন্যের মতত্যু হয়েছিল টোটা গোপীনাথ মান্দরে । 
এ পর্যন্ত বাঙ্গালী ও গাঁড়য়া কাবদের ঘটনার মধ্যে এই একটা মিল পাওয়া যায়। এবং 
গোঁবন্দ বিদ্যাধরের চক্রান্তের সঙ্গে শ্লীচৈতন্যের তিরোধানের সম্পর্ক আছে-_ সহজেই 
বুঝতে পারা যায়। 

কিন্তু চৈতন্যচক্ড়া বলেছে রাজার অনূমতি 'নিয়ে শ্রীচৈতন্যের শ্রীঙ্গকে সম্গাঁধ 
দেওয়া হয়োছল ৷ সেই সমাধ কোথায় দেওয়া হয়েছিল তার কোন উল্লেখ নাই । যাঁদ 
বৈষবদান প্রত্যক্ষদশশ হন, তানি যখন এত কথা লিখেছেন, তখন নিশ্চয়ই লিখতেন সেই 
সমাধি স্থানের কথা । 

্রজ্ঞাপ্রাণা অধ্যাপিকা শান্তা মায় এখানেই খখজে পেয়েছেন ফাঁক; তান বলেন 
সম্পূর্ণ অন্য কথা । পাতঞ্জল যোগ শাস্দ্ের বিভুতিপাদের ৪২ সূত্র উদ্ধৃত করেছেন । 
সূত্রটি হলো £ 

'কায়াকাশয়োঃ মম্বন্ধসংযমাৎ লঘতুলসমাপত্তেন্ডাকাশ-ীমনম ॥৪২। 

অর্থং-_শরীর ও আকাশ এই উভয়ের সম্বন্ধের প্রাতি সংযম প্রযুন্ত হলে যোগার 
দেহ তুলার মত লঘ হয়। এই অবস্থায় যোগী আকাশ পথে বিচরণও করতে পারে । 
অর্থাৎ ইথারের সঙ্গে দেহের যে সম্বন্ধ আছে, সংযম প্রাক্রিয়ার ফলে সেই সম্বন্ধে আঁভনব 
পারবর্তন ঘটে । এই অবস্থায় দেহ তুলার মত হালকা হয়ে উঠে আর সেই কারণেই তা 
হখন অনায়াসে ইথারের উপরে ভেসে বেড়াতে সক্ষম হয় 1 

আমরা পাতঞ্জলের এই সমত্রা্ট নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই। উদ্দেশ্য 
গাতজজল যোগসত্র বিজ্ঞানসম্মতভাবে সত্য । এই ক্রিয়াযোগীবজ্ঞানের এমন অনেক 
সূত্র আছে, যার মল প্রতিপাদ্য বিষয় আমরা আমাদের এ পর্যন্ত যতটুকু 'বিজ্ঞান-জ্ঞান 
এবং এই শাস্ত্র আয়ত্ব করোছিঃ তার থেকেও অনেক উন্নত সক্ষম বিজ্ঞানের কথা যা বলা 
হয়েছে, এখনও তা আবিষ্কৃত হয়ন। উন্নত ক্লিয়াযোগীরা বলেন পাতঞ্জল নিয়ে গবেধণা 
এখনো শেষ হয়ন। এ গবেষণা পড়ে হবেনা, যোগের এক একটি ধাপ আঁতক্রম. করে 
গেলেও এক জীবনে তা আয়ত্ত করা অসম্ভব । 


যোগী যোগের দ্বারা উন্নত অবস্থায় উন্নীত হলে ত।র কতকগুলি অলৌকিক ক্ষমতা 


শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য ১০১ 


জন্মে। এগীলই যোগ-বিভূতি নামে প্রীসদ্ধ । তাই বলে “যাগ-বিভুতঃ ব্রহ্ম লাভ নয়। 
এখন এই ৪২ সনত্রাটর যে অর্থ দিয়োছি, তা হরত অনেকেরই বোধগম্য হবে না। তাই 
কাঁলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় কর্তক ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হাঁরহরানন্দ আরণ্যকের 'পাতঞ্জল 
দর্শন” থেকে এই সূত্রাটর বিস্ত-ত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে 1ববয়াঁট বুঝাবার চেণ্টা করছি। 


'এই সূত্রের ভাষ্য দিয়েছেন ॥ ত্র কায়গ্তনাকাশং তস্যবকাশদানাৎ কায়সা; তেন 
সম্বম্ধঃ প্রাপ্তি ( সম্বন্ধাবাপ্তারাতি পাঠান্তরম ) তত্র কৃতসংযমো জিত্বা তৎসম্বব্ধং 
লঘষু তুলাদবহহপরমানূভ্যঃ সমাপাত্বং লব্ধা জিতসম্বন্ধো লঘ-8, লঘঃতাচ্চ জলে 
পাদাভ্যাং বিহরতি, ততত্তর্ণনাভিতন্তুমান্রে বিহৃত্য রাঁ*মষ িহরাঁতি, ততো যথেষ্টমাকাশ- 
গতিরস্য ভবতশীতি ॥ ৪২॥ 


৪২। কায় আকাশের , সম্বন্ধে সংযম হইতে এবং লঘনতুলাসমাপাত্ত হইতে 
আকাশ গমন সিম্ধ হয় ॥ সূ 

ভাষ্যানৃবাদ- যেখানে কায় সেখানে আকাশ, কারণ আকাশ শরীরকে অবকাশ 
দান করে। তাহাতে আকাশ ও শরীরের ব্যাপ্তি ব্যাপনরূপ সম্বন্ধ । সেই সম্বন্ধে 
সংযমকারী সে সম্বন্ধ জয় করিয়া (আকাশ গতি লাভ করেন ) অথবা লঘ.তুলাঁদ 
পরমাণু পর্যন্ত দ্রব্যে সম্পাত্ত লাভ করিয়া সম্বন্ধজয়ী যোগী লঘ; হন। লঘু 
হওয়াতে জলের উপর পদের দ্বারা বিচরণ করেন। পরে উর্ণনাভি তন্তুমান্রে বিচরণ 
পূর্বক, পরে রাঁ*ম অবলম্বন কাঁরয়া বিচরণ করেন। তদনস্তর তাঁহার যথেচ্ছ আকাশ 
গাঁত লাভ হয়। (১) 

টীকা ॥ ৪২ ॥ (১) কায় ও আকাশের সম্বন্ধ ভাব অথাৎ আকাশকে অবলম্ধন 
কারয়া শরীরের যে অবস্থান আছে, তদ্ভাবে সংযম কাঁরলে অব্যাহতভাবে সন্টরণ 
যোগ্যতা হয় । 

আকাশ শব্দগুণক। শব্দ আকারহীন ক্রিয়াপ্রবাহ মাত্র। সর্বশরীর পেইরুপে 
ক্রিয়াপুঞ্জ মান্র ও আকাশের ন্যায় ফাঁক এইরুপ ভাবনাই কায়াকাশের সম্বন্ধ ভাবনা । 
এবণর ব্যাপী অনাহত নাদ ভাবনার ছারাই উহা সিদ্ধ হয়। শাস্ঘরান্তরে তাই অনাহত 
নাদাঁবশেষ ভাবনার দ্বারা আকাশ গাঁত সিদ্ধ হয় বাঁলয়া কাঁথত আছে । 

আধুনিঞ প্রেতবাদীদের (91115. ) শাস্ত্রে সেয়ংস (5৫8০০ ) কালে 'মাডিয়ম 
শৃন্যে উঠিয়াছে এইরূপ ঘটনা ববৃতি আছে। 70. ৮. 770100 নামক প্রাসদ্ধ 
 'মাঁডয়ম এইর্‌পে শ্‌ন্যে উঠিয়াছিলেন। প্রাণায়াম কালে শরীরকে অনবরত বায়নবং 


ভাবনা কাঁরতে হয় বাঁলয়াও কখন কখন শরীর লঘু হয়ঃ এইরূপ কথা হঠযোগে 
পাওয়া খায়: সকলেরই মুল মানসিক ভাবনা । 


১০২ শ্লীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


ভাবনার দ্বারা শরীর লঘু হয়-_ইহার মূলে এক গভীর ভাবনা 'নাহত আছে । 
ভার অর্থে পৃথিবীর 1দকে গাঁত। জড় দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে সেই গতি বা গতির 
শান্ত কোন ঘব্যে বেশী কোন দ্রব্যে কম । শরখর বা জড় দ্রব্য কি? প্রাচীনেরা 
বলেন শরার পরমাণ, সমাচ্টিঃ আর বৌদ্ধরা বলেন পরমাণু নিরংশ, অতএব শরণীর 
শুন্য । এইরূপ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানক দাণ্টিতেও আদসিনা পড়ে। বিজ্ঞান 
দৃষ্টিতে পরমাণু প্রোটন ও ইলেবদ্রনৈর আবর্তন মান্। এ সক্ষম দ্রব্য'্বরের মধ্যে 
প্রভু ফকি থাকে (সূর্য গ্রহণের ন্যায় )। ইলেকট্রন, প্রোটনের চতুদকে এক 
সেকেন্ডে বহ?লক্ষ বার ঘীরতেছে । অলাত্চক্কের ন্যায় এক রঃপে প্রতীত সেই সাবকাশে 
ইলেকট্রন ও প্রোটন এক একাঁট অণু । আুতরাং অণুর মধ্যে ফাঁবই প্রা সমস্ত। 
বৈজ্ঞাঁনকেরা [হিসাব করেন যে, শরীরে যত অণু আছে তাহাদের প্রোটন ও ইলেকট্রন 
( ইহারাও 1বঝদ-যৎ বন্দ; মাত্র ) সকলকে একত্র কারলে ( অর্থাৎ মধ্যের ফাঁক বাদ দিলে । 
শরীরে এ উপাদানের পাঁরমাণ এত ক্ষুদ্র হইবে যে তাহা আণুবগক্ষাণক দ্রব্য হইবে। 
কিন্তু সেই দ্রব্যও বিদ্যৎ বিদ্দ; হইবে। আণবীক্ষাণক বিদ্‌ৎ বিন্দুর ভার আছে 
যাঁদ ধরা যায়, তবে তাহাই শরারের প্রকৃত ভার (কিস্ত; শরখর মহাভার বালয়া প্রতীত 
হয়) অবশ্য আমাদের আঁভমান হইতে যে শরীরের ভার হইয়াছে তাহা নহে। 
আমাদের আঁভমান শরীরে উপাদানের উপর কার্য করিয়া তাহাদেরকে শরীর রূপে 
পাঁরগাঁণত করে ; শরারোপাদানের প্রকৃত রুপ এক বিদ্যুৎ বিন্দু বা আকাশবং ভাব। 
প্রকার বিশেষ আঁভমানকে সেই দিকে অথাৎ কায় ও আকাশের সম্বন্ধে সমাহিত ভাবে 
প্রয়োগ করিলে শরীরোপাদানও সেইরূপ হইতে পাঁরবে। অথাৎ শরীরের অণু 
সকলের যে গাঁতি বিশেষ “ভার” নামক ধম” তাহার পাঁরবর্তনই শরীরের লঘুতা ও তাহা 
এর্‌পে সিদ্ধ হইতে পারে । অতএব শরীর ফাঁক অবকাশকে ব্যাপিয়া নিরেট ভারবতের 
মত এক অভিমান বিশেষ । মন কোনরূপ উপায়ে এই ফাঁক অণ-সমাণ্টির সাহত 
মালত হইয়া মনে করে, আমি নিরেট ব্যাপী ভারবৎ শরীর সম।হত স্থির চিত্তের দ্বারা 
সেই আঁভধান অন্যরূপ করা কিছ; অসম্ভব কথা নহে। এইর্‌পে ইহা বুঝিতে হইবে। 

যোগ ব্যতীত অন্য অবস্থাতেও শরীর লঘ; হয়। খস্টানদের ৪০ জন সেপ্ট 
(১8100) এই লঘুত্ব বাশ্‌ন্যে উত্থানের জন্য সে্ট হইয়াছেন। উহাদের সংজ্ঞা 
1151715৩021 বৌদ্ধেরা ইহাকে উদ্বেগাত্রীতি বলেন।-_বিভূতিপাদ। সত্তর 
৪২। পৃঃ ২৫০--২৫১। পাতঞ্জল দর্শন । কলিকাতা 'বিশবাবদ্যালয় সংস্করণ । 

উন্ত সূত্রের কথা উল্লেখ করে শান্তামায়ি বলেন--সমাধিস্থ প্রীটৈতন্যের দেহকে যা 
দুব্‌ত্তরা ঘৃত বলে ভেবোঁছল এবং লোকসংঘট্রে জানাজানির ভয়ে গরুড় স্তম্ভের পিছনে 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য ১০৩ 


ফেলে 'দিরে পাঁলয়ে ?গয়োছিল, তারপর কানাই খুটয়া ও শিখ মাহান্ত প্রভৃতি ভঙবন্দ 
সেই সমাধিস্থ মৃতবৎ দেহকে নিয়ে 'গিয়োছিলেন তোটা গ্রোপীনাথ মান্দরে। এই 
মান্দর।টকে তারা 1ক নিরাপদ মনে করোছিলেন 2 
যন সেই মূহূর্তে তাঁরা তাই মনে করোছলেন। মাঁন্দখাট ছিল কাহেই। এটি 

চৈতনাদেবের শান্তি গদাধরের আস্তানা । তারপব সমাধিভঙ্গ কয ছিলেন কানের কাছে 
হরিধবাঁন বরে বা যৌগিক গন্ছার দ্বারা ।  এম্সেত্রেও অনেকের মনে প্রশ্ন জাগা 
স্বাভাবক এ বেলা ৩টা থেকে রাঁন্র ১২টা পর্যস্ত ?ক সমা।ধন্থ অবদ্থার বে'চ থাকা 
সম্ভব ০ 

হাঁ, বেচে থাবা জম্ভব। দখশ ঘণ্টা নর। দহদশ (দনও আমাধস্থ অবস্থার 
বেচে থাকা যায় । এই দশবেই ভা সম্ভব হয়েছে । সতভ্যম্রতজীর কথা অনেকেই 
শুনেছেন । বাংলা ১৩৮৪ সালের ১৩ই কাক রাঁববার, যুগান্তর পীন্রকাষ ১০২ 
বংসব ঝস্ক স্বামী সত্যমর্তিজীর অলৌকিক সমাঁধর কথা ছাঁব সহ প্রকাশ হয় । 
১৪ই কার্তিক সোমবার এ যুগান্তর পীন্রকায় সম্পাদকীয়তে এচাঁকৎসা বিজ্ঞানীদের 
বিস্ময় শিরোনামায় সম্পাদক লেখেন £ 

"দল তে স্বামণ সত্যমৃভর যোগসমাধি সারা দেশব্যাপী প্রচণ্ড কৌতুহলের সৃষ্ট 
করোছিল। ১০২ বংসর বয়স্ক স্বামীজী মাটির নীচে ন' দিন যোগসমাধস্থ অবস্থার 
থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে বার হয়ে এসেছেন। চিকিৎসকরা আধুনক যন্ত্রপাতি 
দিয়ে ভূগভে” সমাহিত স্বামীজীর দেহের অবস্থা প্রাতমূহূর্তেই জানতে পারাঁছলেন। 
তাঁদের মতে মাঁটর 'নচে প্রবেশের পঞ্চম দিনেই যোগীবরের হৃত্যন্তরের ক্রিয়া বধ হয়ে 
যায়। যচ্ঠ ?দনে তাঁর নাড়ীর স্পন্দন যায় থেমে। আধুনিক চাকৎসা "জ্ঞান 
অনুযায়ী এীদনই স্বাম সতামূর্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বকম্তু যারা এই 
সমাঁধ প্রদর্শনীর উদ্যোস্তা এবং স্বামীজীর ম্্র ও পত্র যাঁরা সর্বক্ষণ সমাধিস্থলে 
প্রার্থনা ও পূঙ্পার্থয প্রদান করাছলেন, তাঁরা বিচালিত হনান। স্বামীজীর দেহের 
তাপও যন্তেতে যা ধরা পড়ে তা কোন জীবিত মানুষের নয। তা সত্বেও নবম দিনে 
' ভূগভ' থেকে সংকেত আসে স্বামনীজীর যোগানদ্রা ভঙ্গ হয়েছে । সিমেন্ট দরে গাঁথা 
সমাধ-প্রকোন্ঠ তখন ভেঙে ফেলা হয় এবং সুস্থ দেহে স্বামী সমাঁধ ক্ষেত্র থেকে 
বোঁরয়ে আসেন । 

সতামূর্তিজীর এই সত্য কাঁহনণ পড়ে আব্বাস কাঁর কেমন করে যে, চৈতন্য 
মহাপ্রভুর সমাধিস্থ অবস্থায় দীঘকাল থাকার বাহনী িথ্যা। চৈতন্য-জীবনে এমন 
অনেকবারই ঘটেছে। প্রথম যে দিন তিনি সন্যাস গ্রহণের পর উন্মাদের মত জগন্নাথ 
মাঁন্দরের ভিতরে ঢুকে জগন্নাথদ্শন করতে যান, তখন পাশ্ডারা তাঁকে এমন প্রহার 


১০৪ 


শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য 


করেছিল যে তাতে তিনি মতবৎ পড়েছিলেন । ভাগ্যে সার্বভোঁম ভদ্রীচা সেখানে 
উপাচ্ছিত ছিলেন। তা নাহলে সোঁদন হয়ত একটা অঘটন ঘটে যেত। এ অবস্থায় 


চৈতন্যদেবকে দেখে £ 


*বাসপ্রম্বাস নাহি উদর-স্পম্দন । 
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভদ্টাচার্যের মন | 
সক্ষম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধারল। 
ঈষং চলয়ে তুলা দোঁখ ধৈর্য হৈল ॥ 


এই অবস্থায় মহাপ্রভুকে দেখে সার্বভৌম ভট্টাচার্য বুঝতে পারলেন £ 


বাঁস ভট্টাচার্য মনে করেন বিচার । 
এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্বক বকার ॥ 
সুদণপ্ঠ সাত্বিক এই নাম যে প্রলয় ॥ 
ণনতাসিদ্ধ ভন্ত যে সুদীপ্ত ভাব হয় | 
অধিরূ্রু মহাভাব তার এ বিকার । 
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার ॥ 

( চ. চ. মধ্য ষষ্ঠ পাঁর ) 


সার্বভৌম ভট্টাচার্য বেদান্তের পাঁণ্ডত। "তাঁন সাঁত্বক, 'নত্যাঁসম্ধ, আঁধর্‌ঢ ভাবের 
কথা বেদান্ত মতেই উল্লেখ করেছেন । 

যাই হোক, এই ঘটনার দ্বারা স্পম্টই বোঝা যায় তাঁর প্রায়ই সমাধি হোত ৷ এ 
দিনের এই সমাধও ভেঙ্গোছল £ 


উচ্চ কার করে সবে নাম সঙ্কীর্তন ৷ 
তীয় প্রহরে হৈল প্রভূর চেতন ॥ (চৈ. চ. মধ্য ষ্ঠ পাঁর ) 


অতএব সমাধ অবস্থায় যে দীর্ঘকাল মৃতবৎ বে"চে থাকা যায় ; এ বিষয়ে বিজ্ঞান- 
ম্মত ভাবে মেনে নিতে বাধা কোথায় ? 
আঁম্বকা ব্রঙ্গচারীর আঁবক্কৃত বন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে আছে £ 


হেথা সে যখন প্রভূ হৈলা অন্তধনি ৷ 
ন্যাসস রুপে গেলা মদনগোপালের স্থান ॥ 
আঁধকারী সকল দেখিল তানে যাইতে । 
পুন কোথা গেলা প্রভু না পার লখতে। 
( চৈ. ভা. ১২ অধ্যায় ) 


এই চারটি চরণে আদি চৈতন্য-জীবনীকার বন্দাবন দাস স্পম্টই বলছেন- প্রভূ 
তস্্ধাঁন বরার পর ভটাজ-ট বিলাম্বত ন্যাস?' অথাৎ ন্্যালীর বেশ ধরে মদনগ্োপাল 
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মান্দরের দিকে চলে যাচ্ছেন । আঁধকারীগণ এদশ্য দেখেছেন । কিন্ত; তারপর 'তাঁন 
যে কোথায় গেলেন, তা আর লক্ষ্য করা গেল না। 

শান্তা মায়ি বলেন-_এই তোটা গোপানাথের মান্দর থেকেই ছদ্মবেশে অথাৎ 
জটাজুট বিলম্বিত সন্ব্যাসী সেজে সকলের অন্ঞাতে পালিয়ে গিয়েছিলেন পুরী থেকে । 
তারপর আনোরপুর পরগণার ঘোলাদুবলী গ্রামে গিয়ে তান আত্মগোপন করেন। 
এই ঘোলাদুবলী গ্রামে বেশ কয়েক বছর আতিবাহত করেন । সেখান থেকে তিনি 
একাঁদন পালিয়ে যান। হয়ত লোক জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। পরে এসে হাঁজর 
হলেন উলাগ্রামে। দেখা করলেন মহাদেব বারুই-এর সঙ্গে তার বরোজের মধ্যে 
নিভৃতে একান্ত গোপনে । তখন শ্রীচৈতন্যের দেহে নেই সম্যা্সীর কোন চিহ্ন। 
সাধারণ ভবঘুরের বেশ তাঁর'। মহাদেব বারুই ছিলেন পূত্রহীন। সম্ভান-স্নেহ 
বণ্চিত মহাদেব মহাপ্রভূকে এই অবস্থায় পেয়ে নিজ সন্তানরূপে গ্রহণ করলেন। পরম 
আদরে নিজ পুত্রের মত লালন-পালন করতে লাগলেন । মহাদেব-গৃছে দীর্ঘ বার 
বছর থাকলেন 'তাঁন। তারপর একদিন ছল করে পালিয়ে গেলেন বারুই-গৃহ 
থেকে। 

হাজির হলেন এক গন্ধ বাঁণকের বাড়ীতে । আশ্রয় নিলেন সেখানে । তথায় 
অল্প 'কিছাদন থেকে হাঁজর হলেন এক জাঁমদারের বাঁড়তে। সেখানে মহাপ্রভু 
কাটালেন প্রায় দেড় বছর । তারপর জমিদার বাড়ী থেকেও তান পাত্তাড়ি গুটোলেন। 
আবার পালিয়ে গেলেন ছদ্মবেশণ শ্রীচৈতন্য ৷ 

এবার সোজা পর্ববঙ্গ। পর্ববঙ্গের নানা স্থানে চললো তাঁর আবরাম পরিরুযা । 
দেশের পর দেশ খাল নালা পেরিয়ে চললো এক নাগাড়ে পারভ্রমণ । তারপর এক 
সময় এসে হাঁজর হলেন বেজড়া নামক একটি গ্রামে । এখানে এসে যেন কতকটা স্থির 
হলেন গোরাচাঁদ। তখন তিনি নতুন নাম নিয়েছেন “আউলিন্না চাঁদ । আরবী ভাষায় 
আউল মানে আর । আবার আউীলয়া অথে সিদ্ধপুরুষও বুঝায় । 

এই বেজড়া গ্রামেই তাঁর কাছে প্রথম বাইশ জন শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের 
নাম হলো-_নয়ন, লক্ষমীকান্ত, হট ঘোষ, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল? নিত্যানন্দ দাস, 
খেলারাম উদাসীন, কৃষদাস, হরি ঘোষ; কানাই ঘোষ, শঙ্কর, নিতাই ঘোষ, আনন্দ 
গোঁসাই, মনোহর দাস, বিষুদাস, কিনু, গোঁবন্দ, শ্যাম কাঁসার, ভশম রায় রাজপুত, 
পাঁচু রুইদাঞ্ নাঁধরাম ঘোষ আর 'শিশুরাম । 

শান্তা মায়ি বলেন, এই আউলিয়া চাঁদ আর তাঁর বাইশ জন শিষ্যকে নিয়ে ভারি 
সম্দর একটি গান আছে আমাদের সম্প্রদায়েঃ তাহলো-- 
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এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো । 
এর নাইকো রোষ সদাই তোষ, 
মুখে বলে সত্য বলো ॥ 
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একট মন, 
বাহু তুলে কলে প্রেমে ঢলাঢল ॥ 
এ যে হারা দেওয়ায় মরা বাঁচার । 
এর হুকুমে $ঙ্গা শুকালো ॥ 
শান্তা মামি বলেন, এই গানের মধ্যেই শ্রীচেতন্যের অনেকগযীল বৈশস্ট্য আছে যা 
ফুটে উঠেছে আউলিয়া চাঁদের মধ্যেও। এই যে বাইশ জন শিয়া, এ'রা অনেকেই 
নিশ্ন্রণার হিন্দু । ভৎকালে সগাজ যাদের নপচে রেখোঁছিল তাঁদে.ই 1তাঁন দিয়ে 
ছিলেন কোল। টেনে বায়োছলেন বূকে। সদগোপ রুইদাস, রাজপুত, কাঁপা, 
গন্ধবাণক প্রভৃতি যে সব জা?ত সমাজে অবহেলা আর 'নপণড়ণ সহ্য কর5 তাঁদেরকেই 
তান শিব্যত্বে গ্রহণ করেছিলেন। 


সাম্যবাদী সদ্যাগত ইসলাম ধর্মের প্রতি (মানুষ ) ধখন আকৃষ্ট হয়ে পড়াছল 
ক্রমে কমে? ঠিক সেই সময়ে কৃষ্ণ নামের জোগ়ার বইয়ে অবজ্ঞাত নিম্পোষত তথাকাঁথত 
এই নাচ: শ্রেণণকেই সর্বাগ্রে তাঁর সমদশখ উদার বক্ষপটে জড়িয়ে ধরেছিলেন গৌরহরি । 
_কাঁহা গেলে তোমা পাই। পূ. ১৩৪ 


সনাতন ধর্মকে নিশ্চিত অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচয়োছলেন। আউলিয়া 
চাঁদই যে গোরাচাঁদ তা উভয়ের ধর্মের মূল নাতি, দেখলে সহজেই অনুধাবন করা 
যায়। তাছাড়া গীঁতের মধ্যেই ত প্রশ্ন আছে--'আউীলিরা চাঁদ এলো কোথা থেকে ? 
এমন অদ্ভুত মানুষ এলো কোথা থেকে-অথি তাঁর পূর্ব জীবনের ইতিহাস ভক্তদের 
কাছেও ছিল অজ্ঞাত। ন'লাচল থেকে পাঁলয়ে তিন ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বাসই 
করেছিলেন । কিম্ত সেই বাহভুলে নত্যঃ প্রেমে ঢলাঢল করা-__এ সমস্ত গণই ত 
গোরাচাঁদেরই। শ্রীচৈতন্যের মত আউলিয়া চাঁদও ছিলেন দীর্ঘকায়, দুই বাহু ?ছল 
তাঁর আজান:লাম্বিত। তান ফল-মূল, লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। 

শরাঁতপুর গ্রামের ঘোষপাড়া। যা আজ সারা বাংলার কতাঁভিজা সম্প্রদায়ের 
প্রধান তাথ-স্থান। সেখানকার পালদের বাড়ীতে এখনও আছে আউীঁলয়া চাঁদের 
কমণ্ডল? থেকে দেওয়া সেই দৈবশত্তিসম্পন্ন গঙ্গাজল।' এই পাল আর কেউ নন, 
হীন হলেন মহাভাগ্যবান রামশরণ পাল। জাতিতে সদৃগোপ। বাস ছিল চাকদহের 
কাছে জগদীশপুরে । আউলচাঁদের সেই বাইশজন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম একন। 
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রামশরণের প্রথমা পত্ধী এবং দুই কন্যার মৃত্যু হল্$ে আবার বিবাহ করেন 
জগদীশপদরের নিকটবতর্ঁ গোবিন্দপুর নিবাসী গোঁবন্দ ঘোষের কন্যা সরস্বতী দেবীকে । 
এই সরঘ্বত। দেকীই বঙ্গবাসীর কাছে 'সঈতীমা' নামে 1বখ্যাভ। 


সবস্বভীর গর্ভে রামশরণের পাত্র রামদুলাল এবং দট মেয়ে আন্না আর ভবানীর 
জন্ম হয়। সরস্বতীকে 1বয়ে করান অল্পাঁদন পরেই নদীখা জেলার অন্তর্গত মুরাঁভপরে 
গ্রামে নিয়ে নিজের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে বাস করে থাকেন রামশরণ । তারপর 
সেখানকার জাঁমদার বেনেপুরের খাঁ রাজদের বংশোদ্ভব রান রায়ান দেওয়ান পদ্মলোচন 
রার বাহাদুরের গৃহে আঁতাঁথ সেবার চাকার পান। রামশরণের কাজে সম্তংস্ট হযে 
দেওয়ান পদ্মলোচন উখ্‌ড়া পরগণার একাঁট মহালে নায়েব করে পাঠান । এই মহালের 
নাঙ্গালী বাড়তেই একদিন ঘটন্গ 'এক অভূতপূর্ব ঘটনা । সহসা হাজির হলেন এক 
আজানুলাম্বিত ভূজ সগোর বর্ণের দীর্ঘকার মহাপুরুষ । আর সোৌঁদনই উঠল 
রামশবণেব জীবনান্তবর পূর্বপাঁত শৃলবেদনা । অসহ্য যন্ত্রনায় মচ্ছিত হলেন 
রামশরণ ৷ মহাপূরুষ একথা জানতে পেরে তাঁর কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে মুহূর্তে 
সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুললেন রামশরণকে । রামশরণ জীবন পেয়ে এলেন মহাপুরবের 
সাল্নিধো । নিতে চাইলেন লন্নযাস মন্ত্রে দীক্ষা । সেই মহাপুরুষ রাজী হলেন না 
কিছুতেই । বললেন--“তুমি সংসার-আশ্রমে থেকেই দেশের দশ জনের সেবা কর। 
আর এই নাও আমার কমণ্ডলর দৈবশান্ত-সম্পন্ন গঙ্গাজল ।, এই বলে 'তাঁন 'বদায় 
নিলেন রামশরণের কাছ থেকে । 


মহাপুরুষ চলে যাবার পর রামশরণ ছেড়ে ?দলেন জীমদারের চাকরী । ফিরে 
এলেন মরতিপ্‌রের ঘোষ পাড়ার । এখানে এসেই সেই মহাপুর্ষের আশীবার্দে 
রামশরণ অনেক অলৌকিক শান্তর আঁধকারী হলেন। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল 
রামশরণের নাম । হাজারে হাজারে মান.য আশ্রয় নিল কতভিজা সম্প্রদায়ের সশীতল 
ছায়াতলে । এই ধের মৃূল বীজমন্ত্র হলো--গূর: সত্য । 

রামশরণের ছেলে রামদুলালের সময় কর্তভিজা সম্প্রদায়ে অনেক ধনী-মানণ জ্ঞানী 
বান্ত আশ্রয় গ্রহণ করোছিলেন। ভূ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদ:রও 
স্বয়ং কতভিজা মতাবন্বী হয়েছিলেন। প্রাচ্যাবদ্যামহার্ণব নেম্দ্রনাথ বসু সঙ্কালিত, 
ব*বকোষ, তৃতীয় খণ্ড ২২৩ পচ্ঠায় এই সম্প্রদায় সম্পরকে বিশেষ তথ্য সঙ্কািত 
হয়েছে । 

রামদলাল মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে দেহত]াগ করেন। তখন তাঁর মাতা সরস্বতী 
দেবী বসেন ঘোষপাড়ার গাঁদতে। মহিলা হয়েও 'তাঁন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘকাল 


১০৮ শ্লীচৈতন্যের অন্তধান রহস্য 


কতাঁভজা সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেন। 'শষ্যবৃন্দ অন্তরে শ্রম্ধার আসনে “সতীমা” নামে 
এ*কে ভূষিতা করে রেখেছেন । 

এই মহাপুরষই হলেন আসলে গৌরাঙ্গদেব। অরাথ কতভিজা সম্প্রদায়ের 
আউলিয়া চাঁদ । চৈতন্যদেব যেমন জাত-বেজাতের কুসংস্কারকে কখনো প্রশ্রয় দেনাঁন, 
আউলিয়া চাঁদের প্রবার্তত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যেও তেমনি জাত-বিচার বা অন্নবিচার 
একেবারেই নাই । সকল বর্ণের এমন কি মুসলমানগণও এই ধর্মের ছায়াতলে আশ্রম 
গ্রহণ করতে পারেন। তাতে কোন বাধা নেই। 

শ্রীচৈতন্যদেবের যেদিন জন্মাদদন অর্থাৎ ফাল্গুনের দোল পার্ণমাতেই আউীলয় 
চাঁদের জন্মদনও পালন করা হয়। ঘোষপাড়াতে এখনো দোল এবং রথযাত্রা একই 
দিনে আড়দ্বর সহকারে পালিত হয় । 'বিরাট মেলা বসে তখন । এই মেলা-প্রাঙ্গণে 
আছে এক প্রাচীন দাঁড়ম গাছ । লোকে বলে দাঁড়মতলা । এই দাঁড়মতলার পেছনে 
দোতলার একটি ঘরের মধ্যে আজো সষত্বে রক্ষিত আছে আউলিয়া চাঁদের আশা বাঁড় 
আর কন্থা $ রামশরণের খড়ম £ আর রামদুলালের অচ্ছি। এই ঘরেরর নাম ঠাকুর 
ঘর। এখানে এখনো প্রাতাদন আরতি আর হরিসংকীর্তন নিয়মিত হয় । 

এই সম্প্রদায়ের সকলেই মনে করেন-_যাঁদও কোন পুস্তকে প্রমাণ নাই, শষ্য- 
পরম্পরায় শুনে এসেছেন আউলিয়া চাঁদ নাকি এসোঁছলেন রামশরণের ঘোষপাড়ার 
বাড়ীতে । এবং অনেকদিন অবস্থানও করেছিলেন । 

শবাঁভন্ন এীতহাসিক প্রমাণ থেকে জানা যায় চাকদহের কাছে পরারী গ্রামে 
অনেকাঁদন বাস করোছলেন আউলিয়া চাঁদ। এমন কি বছরের পর বছর । তারপর 
১৬৯১ শকে বোয়াল নামক গ্রামে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। সেই সময় তাঁর 
পাশে উপাচ্ছত ছিলেন রামশরণ, হটু ঘোষ প্রভীতি আট জন শিষ্য । এ"রা বোয়ালেই 
আউীলয়া চাঁদের কাঁথার সমাধ 'দয়ে চলে যান দেহাঁট নিয়ে চাকদহের কাছে পরারণ 
গ্রামে । সেখানেই সমাহিত করা হয় তাঁর 'দব্যদেহাটিকে । সেই এীতিহাসিক মহাপাব্র 
সমাধি আজো আছে পরারী গ্রামে । পরারী তাই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মহা-পাঁবন্র 
তীর্ঘক্ষেন্র। 





॥ এগার ॥ 





প্রজ্ঞাপ্রাণা অধ্যাপিকা শান্তা মায়ির এই কাহিনীর মধ্যে সত্যমিথ্যা এমন ভাবে 
মেশামোশ হয়ে আছে, যা নানা 'বিতর্কবর সৃস্টি করে। প্রথম যে প্রশ্মীট মনে জাগে 


তা হলো আউলিয়া চাঁদ মানব দেহ সংবরণ করেছেন ১৬৯১ শকে। আর চৈতন্যদেব 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৪০৭ শকে ( ১৪৮৬ গ্রীঃ )। তাহলে শান্তা মাঁয়র কথা অনুযায়” 
আউলিয়া চাঁদই যাঁদ শ্রীচৈতন্য হন, তাহলে মহাপ্রভু বে'চেছিলেন ২৪৪ বছর । আজ 
পর্যন্ত যতদূর জানি চনে 'মাকি একজন লোক ১৩৬ বছর পর্যস্ত বে'চেছিলেন। 
গকন্তু ২৮৪ বছর বে"চে থাকা কখনো ক সম্ভব ? 

অবশ্য অনেক দীর্ঘজীবী মহাপূরুষের কথা আমরা শুনেছি । তৈলঙ্গ স্বামী 
বে'চেছিলেন ১৮০ বৎসর | ্গ্রীকৃ্ণ মানবদেহে বর্তমান ছিলেন ১০৮ বছর । কারো 
কারো মতে ১১২ বছর । এঁতিহাসিকভাবে সবচেয়ে বেশী পরমায়ু বাবাজী মহারাজের 
বলে জানা গেছে । আমেরিকার লস্‌ এ্যাঞ্জেলস্‌ থেকে প্রকাশিত পরমহংস যোগানন্দ 
কৃত “অটোবায়োগ্রাফ অফ এ যোগী” পুস্তকে এই মহাপুরুষের কথা বিবৃত হয়েছে । 
বদরীনারায়ণের কাছে উত্তর ?হমাচল প্রদেশের শৈলাশখরে যোঁগরাজ শামাচরণ লাঁহড়' 
মহাশয়ের গুরু এই বাবাজী মহারাজ এখনও জাবত অবস্থায় বিদ্যমান আছেন বলে 
শোনা যায় । ইতিহাস প্রাসদ্ধ গোবিন্দ যাতির শিষ্য শঙ্করাচার্য নাক কাশীতে বাবাজী 
মহারাজের কাছ থেকে যোগদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন । এই বাবাজী মহারাজের বর্তমান 
বয়স নাকি হাজার বছরেরও বেশী । কিন্তু এই আয়ু মানবদেহে সম্ভব নয় । উপনিষদ 
কাঁথত পসদ্ধ' মহাপুরুষের জীবন্মুস্ত অবস্থায় উন্নীত হওয়ার পরে পরামযন্ত অবস্থা লাভ 
হয়; এই পরামনুন্তি যাঁর ঘটেছে, তিনি মায়ার নাগপাশ ছেদন করে তার জন্ম ম.ত্যুর 
হাত সম্পূর্ণভাবে এরাঁড়য়ে গেছেন। যোগীবজ্ঞান সম্মতভাবে এসব ঘটনা অনেকের 
স্বীকীত পেলেও এীতহাসিক দৃণ্টি কোণ থেকে তবুও কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগে। 

অক্ষয়কুমার দত্তের “ভারতবষাঁয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রম্থ থেকে জানা যায় নদীয়া 
জেলার উলাগ্রামের মহাদেব বারুই-এর পালিত পূত্র এই আউল চাঁদ। মহাদেব তাঁর 
বরোজ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন একাট শিশু পূত্র। হয়ত কেউ অবৈধ সন্তান বলে 
ফেলে দিয়ে গিয়েছিল । ব্থকোষ' বলছে শিশু পুত্র । আর অক্ষয়কুমার বলছেন 


স্পেস পেস পিস 
* শ্রীগুরু আশ্রম_ত্রেলঙ্গ মঠ, কলিকাতা-৩৫ “থকে সেবক জীবনকৃষ্চ। এক 


পত্রে 
জানিযেছেন-_'জেলঙ্গ স্বামী দেছে ছিলেন ১০১৪--১২৯৪-০২৮০ বছর 1? 


১১০ শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য 


তখন তার বয়স আট বছর । নাম ছিল প্ণচন্দ্র। ২০ বছর বয়স পর্যন্ত মহাদেবের 
ঘরে ছিলেন তিনি । বৈষ্কব ধর্ম নিয়ে নাম গ্রহণ করেন “আউল চাঁদ” । নানা দেশ ঘ;রে 
২৭ বছর বরসে বেন্ররা নামক গ্রামে এসে আস্তানা গাড়েন। এইখানে তাঁর বহ:্‌ শিষ্য 
জোটে । ঘোষপাড়াবাসী রামশরণ পাল এ*র ধর্মমতকে “কতভিজা' মত নামে প্রচার 
করেন। ১৭৬৯ থ্রাস্টাব্দে বোয়ালে আউল চাঁদের মৃত্যু হয়। চাকদহের তিন ক্লোশ 
পূর্বে পরারণ গ্রামে তাঁর সমাধ হর । এই সম্প্রদায়ের গুরুকে মহাশয় এবং শিষ্যকে 
রাত বলে। এই ধর্মে দশটি কর্ম নিষেধ। পরস্ত্রী গমন, পর্ুব্য হরণ এবং 
পরহত্যা বা পীড়ন- এই তিনাঁট কায়কর্ম। পর দ্রব্য হরণেচ্ছা, পরহত্যা করণেচ্ছা, 
পরস্ত্রী গমনেচ্ছা-এই তিনাঁট মনঃ কর্ম এবং 'মথ্যা কথন, কটু কথন, অনর্থক বচন 
ও প্রলাপ ভাষণ--এই চারটি বাক্যকর্ম পাঁরহার্য। হীন্দ্রিয় সংযম এই সম্প্রদায়ের 
লোকদের প্রধান কর্তব্য । ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে--“মেয়ে হিজড়া পুরুষ 
খোজা, তবে হবে কর্তা ভজা ।"-জ্কানভারতী। প্রভাতকূমার ম,খোপাধ্যায় ! 
পচ্ঠা ২২৭। 

অবশ্য ীবশ্বকোষ আর আর “ভারতকোষে' আছে আউল চাঁদকে এই সম্প্রদায়ের 
লোকেরা চৈতন্যর্দেব বলে মনে করেন। এদের মতে আউল চাঁদের আবিভবিকাল ১৬১৯৪ 
থেকে ১৭৬৯ থাণ্টাম্দ পর্যস্ত। তাহলে বয়স হয় ৭৫ বছর। আর 'জ্ঞানভারতীর” 
মতে ১৬৮৬ থেকে ১৭৬৯ গ্রীষ্টাঞ্দ । এই মতে ৮৩ বছরের বেশণ হয় না। 

কাঁহা গেলে তেমা পাই” গ্রন্থে শান্তা মায়ির সঙ্গে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাত- 
কারের একটি ঘটনা এখানে আঁবিকল উদ্ধত করাছ। 

কতকগুলো তালপাতার ওপরে কিছ লেখা । যে মহাদেব বারুই-এর ঘরে 
আউলিয়া চাঁদ বার বছর ছিলেন, তারই এক বংশধর ওগুলো আমাকে দিয়েছে । 
ও বলেছে এ তালপাতাগুলো ও ওর জেঠিমার কাছ থেকে পেয়েছে । জেঠিমা ওকে 
বলেছিল বহাদিন আগে এক ফাঁকর নাকি এ তালপাতাগুলোতে 1বষহরির মন্ঘ লিখে 
রেখে গেছে । তাআমি ওগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে দোখ একটা পাতান্ন 
সংস্কৃতে লেখা £ 

নাহং বিপ্রো ন চ নরপাঁতিনাপি বৈশ্যো ন শদ্রো। 
_্লীপদ্যাবলী। ৭৫ 


চমকে উঠল আনম্দ--“আরে এত [িষহারর মন্ত্র নয়, এযে চৈতন্যদেবের স্বরাঁচিত 
গীতের একটি পদ! এর অর্থ- আম ব্রাঙ্থণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য নই বা 
"শুদুও নই। 


শ্লীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য ১১১ 


বৃদ্ধা বলেই চললেন--আর তার নীচেই প্রাচশন বাংলায় লেপ্তা মাত দুইটি ছন্্র। 
গত ঈশান গতা মাতা গত স্বরপ-রার | 
একেলা মুই প]ঁড়য়া কান্দ জগন্নাথের পায় ॥ 

এখন তোমায় ভেবে বের করতে হবে মাঁণক, কে এই মুই । উত্তেজনার আধিক্য 
সংযম হারিয়ে ফেলে শাত্ডা ময়ির দই হাত চেপে ধরে প্রায় চৎকার করে উঠল আনন্দ 
-কোথায় আছে মায়ি ঃ কোথায় আছে এঁ তালপাতাগুলো । 

মোঁদনীপরে, আমার এক সাঁখর বাসায় । কিম্তু অমন চণ্ল হলে চলবে না যে 
মাঁণক ! "স্থির হও, শান্ত হও। পরশর পরের দিন যাচ্ছই যখন আমার সঙ্গে তখন 
আর চিন্তা কি! সব দেখিয়ে দেব আম এক এক করে'। পচ্ঠো ১৪০--১৪১। 

এ ঈশান হলো শ্রীচেতনাদেবের বৃদ্ধ গৃহভূত্য । মাতা- শচীদেবী। আর 
স্বর্প হলেন স্বরূপ দামোদর । তান নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবাব্রও গ্রহণ করোছিলেন। 
লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে দেখাছ স্বরপ-এর বুক ফেটে প্রাণ বোৌরয়ে গেছে চৈতন্য- 
তিরোধানের পর। এই স্বর:পের কড়চার এখনো কোন সন্ধান পাওয়া বায় নি। 
ইতিহাস বলে চৈতন্য তিরোধানের পর স্বরুপ বন্দাবনে গিয়ে কিছাঁদন অতিবাহিত 
করোঁছলেন। এই দুই ছত্ে পাচ্ছি তান গত হয়েছেন । তাহলে কোনাঁটিকে সত্য বলে 
গুহণ করব ? এসব জাঁটলতার মধ্যে না গিয়ে আসুন আমরা অন্য পথ ধাঁর। 





|| বার || 





কর্তাভজা সম্প্রদায়ের এই 'বি*বাসের সত্যাসত্য নির্ণয়ের বিতর্ক রেখে এখন আসুন 
আমরা হাঁটি ইতিহাসের পথ ধরে । উৎকলের তারপরের ইতিহাস শুন্‌ন, তাই বাঁল। 
১৫৩০ খীষ্টাব্দের ২৯শে জুন বা জুলাই, আষাঢ় মাসে (১৪৫৫ শক, ৯৪০ বঙ্গাম্দ 
বেলা তৃতীয় প্রহারে-_লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল অন:সারে ) উৎকলের ইতিহাসে বয়ে 
গেছে ভীষণ ঝড়। চক্রান্ত করে গোবন্দ বিদ্যাধর পর পর মহারাজ প্রতাপরহুদ্রের 
দু'জন নাবলক পত্র কালআ দেব ও কখারআ দেবকে উৎকলের গসংহাসনে বাঁসিয়ে 
ানজেই তাদের হত্যা করয়েছেন নির্মমভাবে । উৎকলের আকাশে বাতাসে তখন 
বইছে ঘূণঁ ঝড়। চারাঁদকে অরাজকতা । নিজের স.ষ্ট এই আম্িরতার মাঝেই 
গোবিন্দ বিদ্যাধর বসলেন উৎকলের সিংহাসনে । (১৪৫৬ শক) প্রাতিষ্ঠা করলেন ভোই 
রাজবংশ । . 

রাজাচ্যত প্রতাপরদূদ্র। কটকে তান অত্যন্ত মনঃকন্টে দিন যাপন করছেন। 
উৎকল থেকে রাধাভজা বৈষবের দল পলায়ত।. 'নিদারূণ আতঙ্কে প্রধান প্রধান 
চৈতন্য-পার্ধদবন্দ পালিয়েছেন বৃন্দাবনে । “হরি' বা কৃষ্ণ বলতে উৎকলে কেউ নেই। 
কোন কোন বৈষবকে হত্যাও কুরিয়েছেন গোবিন্দ বিদ্যাধর । অতএব শ্ত্রীচৈতন্য কোথায় 
গেলেন বা তাঁর মৃতদেহ কোথায় সমাধিস্থ হলো-_এ বিষয়ে খোঁজখবর করার মত কেউ 
আর রইল না। চৈতন্যের নাম উচ্চারণ করলেই অবধারিত তার মৃত্যু । উৎকলের 
সর্ব এমন একটা আতঙ্ক, এমন একটা বিভীষিকার সৃষ্টি হয়োছল যার ফলে কেউ 
আর সাহস করলো না চৈতন্য সম্পকে খোঁজ-খবর করার। গোঁড় থেকে যে সব বৈষব 
এসোঁছলেন অন:সম্ধান করতে বা জানতে, তাঁরাও পথে উৎকলে বৈষব-নিধনের সংবাদ 
পেয়ে আর অগ্রসর হয় নি। এমন একজন হলেন চৈতন্য-পারকর ও চৈতন্য-পদকর্তা 
বাসুদেব ঘোষ। তান পথে তমলুকে এসে যখন শুনলেন শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ-বিগ্রহে 
হারিয়ে গিয়েছেন, তখন দুঃখে তিনি অচেতন হয়ে এক বকুলবৃক্ষ-তলে পড়ে গেলেন। 
অচেতন অবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্নে ষেন মহাপ্রভু তাঁকে বালকরুপে সান্ত্বনা "দিয়ে 
বলছেন--“বাসদেব, তুমি আমার জন্য আর দুঃখ করো না। তোমার আর উৎকলে 


গিয়ে কাজ নাই। তুমি এখানেই আমার সেবা-পুজার বন্দোবস্ত কর | আম প্রীতাঁদন 
তোমায় পূত্ররুপে এসে দেখা দেব ।' 


প্রীচৈতন্যের অস্তঞরনি রহস্য ১১৩ 


কিংবদন্তী অনূসারে বাসঃদেব নাকি পুত্শোকাতুর 1ছলেন। তাই কীর্তনীরা ও 
পদকতাঁ কাব বাসুদেব ঘোষ আর অগ্রসর না হয়ে তমল.কেই্‌ শ্রীচৈতন্যের বালমর্তি 
প্রতিষ্ঠা করে সেবা পূজা আরম্ভ করেন। নীলাচলে আর গমন করেনান। আজিও 
মহাপ্রভুর মান্দর তমলুকে আছে ও নিয়ামত মহাপ্রভুর সেবাপুজো হচ্ছে। 
বাসুদেব ঘোষের প্রাতিষ্ঠিত এই বালক-চৈতন্যের ম্যার্ত-প্রীতষ্ঠা সম্পর্কে বাই 

কিংবদন্তী প্রচালত থাক না কেন, এর পিছনে চৈতন্য-বিজয়ের সম্পর্ক ক্ষীণ হলেও যে 
আছে ; সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই । তমলকে প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর এই বাল-মার্তির 
প্রকৃত ইতিহাস আজো আঁবিন্কৃত হয় নাই । মা্তটর সন্ধান পেকে তৎকালে ভোই 
রাজের চর সন্ব্যাসীর ছদ্মবেশে ম্যার্তাট অপহরণ করেন।১ তখন ভগবানপুর থানার 
শিছলদা পর্যন্ত উৎকল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 'পিছলদা পোরয়ে এসোছল গোবিন্দ 
'বদ্যাধরের চৈতন্য ববরোধী-চক্ |. 

পণ্জাদশ শতাধ্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত উৎকলে বৈষ্ণব 1বদ্ধেষ প্রবল ছল । শ্রীজীব 
গোস্বামী তখন বন্দাবনে সার্বভৌম বৈষ্কবাচার্য পদে আধাঘ্ঠত ছিলেন। 'তাঁন গৌড় 
এবং শ্রীক্ষেত্রম্ডলে বৈষবদের শোচনীয় অবস্থার কথা শুনে অত্যন্ত ব্াথিত হলেন । 
তখন নিজের সুযোগ্য শিক্ষাশিব্য শ্ীনবাস ও নরোত্তমকে গৌঁড়মণ্ডলে আর আচার 
শ্যামানন্দকে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য ভাঁন্তাসদ্ধান্ত-গ্রম্থাবলী সহ প্রেরণ 
করলেন । ও 

শ্যামানম্দ খড়গপ্রের নিকটবতা ?নজ জন্মভূমি ধারেম্দা গ্রামে শুদ্ধতাস্ত প্রচার করে 
মল্লভুমির মধ্যবতাঁ “রোহন?' গ্রাম প্রেম ভান্ততে বিজ্য় করেন। তখন এ দেশের 
আঁধপাঁত ছিলেন অচ্যুতানন্দ। রাজা অচন্যতানন্দের পদুত্র রাঁসকানন্দ আচার্য শ্যামানম্দের 
শিষাত গ্রহণ করেন। তখন রাঁসকানন্দ নিজ রাজধানণ ছেড়ে সাধনভজনের অনুকুল 
স্গানে গিয়ে ভজন কুঠী িমাণ করেন। সেই হ্থানের নাম শ্রীবিগ্রহের নামানুসারেই 
শ্যামানম্দ গোপীবল্লভপুর রাখেন। রাসিকানন্দ্কে নিয়ে শ্যামানন্দ উতকলে বৈষ্ণব 
ধর্ম প্রচারে বাহর্গত হন। উৎকলে আবার প্রেমভন্তির বনা প্রবাহিত হয় । সহন্্ 
সহস্র লোক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। , 

এই আচার্ষ শ্যামানম্দ বাসমদেব ঘোষের বাল-্রীচৈেওন্ের মনর্ত অপহরণের কথা 
শুনে শিষ্য রসিকানন্দকে প্রেরণ করেন শ্রীবগ্রহ অনুসন্ধানের জন্য । এই অনুসন্ধান 
কার্ষে রসিকানন্দ প্রভু সাফল্য লাভ করেন। 'তাঁন মিজাপুর অঞ্চল থেকে অনেক 





শা পাশা শপ 





সপ সপ সপ পপ সস 


১. শোনা বয়, বানুদেখ চৈতন্য-হত্যার কথা শুনে হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে 
তুলতে চাইছিলেন ভোইরাজের বিরুদ্ধে 


৮ 


১১৪ শ্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্য 


কষ্টে মহাপ্রভুর শ্রীবগ্রকে উদ্ধার করেন। অস্টারদশ শতাব্দীর শেষভাগে তমল্‌কের 
রাণী হরি প্রয়া দেবী বর্তমান মহাপ্রভুর মান্দরটি নিমাণ করে সেবা পূজার বন্দোবস্ত 
করে দেন। 

এই সব ঘটনা থেকে স্পস্টই অনুমিত হয় গ্রীচেতন্যের অন্তধানের পর দেশে যে 
একটা বৈষফব-বিছ্েষ তৎকালে প্রবল আকার ধারণ করেছিল, সে সহজেই অনুমান 
করা যায়। যার ফলে বৈফবরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিেলেন। তাই মনে 
হয় ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ঠিকই লিখেছেন যে ৫০ বছর গোঁড় আর উৎকলে কীর্তন 
বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । শুনলে আশ্চর্য হতে হয় মহাত্বা শিশির কুমার ঘোষ বখন 
গ্লীআময় নিমাই চরিত" লেখেন, তাতে তান লিখেছেন-- 

খন এই ক্ষুদ্র গ্রম্থকারের প্রভুর অপাঁরসীম কৃপায়, শ্রীগোরাঙ্গ বিষয়ে কিছ- 
জানিতে ইচ্ছা হইল, তখন অনেকের তাহার শরণাগত হইতে হইয়াছিল, 'কম্ত্ কেহ 
[কিছু বাঁলতে পারেন না। যাঁহারা গোস্বামী, পাঁণডত, তাঁহারা শ্রীভাগবত পাঁড়য়াছেন, 
গোস্বামী গ্রন্থ পাঁড়য়াছেন, কিন্তু; প্রভুর লীলা কেহ জানেন না। যানি বড় জানেন, 
তনি শ্রীচারতামৃত পাঠ করিয়াছেন। সেও যেখানে লীলাকথা আছে সেখানে নয়, 
যেখানে যেখানে তত্বকথা আছে সেখানে । শ্রীচৈতন্যভাগবত বাঁলয়া যে একথানা গ্রন্থ 
আছে, অনেকেই তাহার সংবাদ রাখিতেন না। জুতরাং বৈষণব-ধর্ম ক প্রভূ কে, 
তিনি কি করিয়াছেন, ইহা প্রায় কেহই জানিতেন না।”-_প্রীঅমিয় নিমাই চাঁরত। ৫ম 
খণ্ড । পৃঃ ৯৮ 

আর একস্ছানে মহাত্মা শিশিরকৃমার লিখেছেন-_বিষপ্রিয়া কে তাহাও পণ্ডিত, 
গোস্বামীগণ জানেন না, তাঁহার নামও শুনেন নাই । বাংলা ১৩১৬ সালের ২৬শে 
পৌষ শিশির কমার নিত্যাধামে গমন করেছেন । ভাবতে আশ্চর্য লাগে ৭৫ 'কি ৮০ 
বংসর আগেও প্রীচৈতন্য সম্পর্কে গোস্বামী পণ্ডিতগণ কতখানি অজ্ঞ ছিলেন। 

কাঁব বাসুদেব ঘোষেরা ছিলেন চার ভাই। বাসদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ শ্রীপাদ 
নিত্যানন্দের সঙ্গে এসোছলেন গোৌড়ে। গোঁবন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকতেন 
পুরীতে। তমলুকে বাসুদেব, দহিহাটে শ্রীমাধব ঘোষ আর অগ্রন্থীপে শ্রীপাট' প্রকাশ 
করে থাকতেন গোঁবন্দ ঘোষ। 


চৈতন্য চারতামৃতে দেখতে পাচ্ছি কবিরাজ গোম্বামী বলছেন-_- 
গোবিদ্দ মাধব ঘোষ এই বাসু ঘোষ । 


'িন ভাইয়ের কীর্তনে প্রভূ পায়েন সন্তোষ ॥ 
( চৈ, চ. ম ১১ পার ) 


শ্রীচৈতন্যের অন্তরধধান রহস্য ১১৫ 


চৈতন্য বিষয়ক পদকর্তা হিসাবে বাসুদেব ছিলেন নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ । 
রথের সময় পুরীতে তিন ভাই মূল গায়কর্‌পে সংকীর্তন মস্ডলধীতে কীর্তন করতেন। 
কেউ কেউ বলেন বাসুদেব 'ছিলেন' চৈতন্য তিরোধানের প্রত্যক্ষদশর্শ। এ কাঁহনীর 
মধ্যে কতখানি সত্য নাহত আছে বলা যায় না। কংবদস্তী থেকে জানা যায় ঠতন্য 
বিজয়ের খবর শুনে তিনি তমল.ক দিয়ে নীলাচলে ষাবেন বলে তমলঃকে এসে আর 
অগ্রসর হননি । 
প্রীপদকষ্পতরু*তে বাসদেব ঘোষের একটি পদ আছে। পদটি থেকে ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্যদেব আততায়ীর হাত থেকে সিংহ দরজা দিয়ে পালিয়ে বাঁচ্ছলেন 
সমূদ্রের দিকে। পিছনে ছুটে যাঁচ্ছলেন ভন্তগণ। কিন্তু সেই অবস্থায় সম্ভবত 
পিছন 'দিক থেকে আততায়ীরা, তাঁকে আঘাত করে, ফলে তান পড়ে ান। উত্তান 
শয়ন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর । পদাঁট 1নয়ে উদ্ধৃত করাছি-_ 
সিংহদ্ধার তোঁজ গোরা সমদদ্রু-আড়ে ধায় । 
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে স.ধার ॥ 
চোঁদিকে ভকতগণ হারগুণ গায় । 
মাঝে কনয়াগার ধূলায় লুটায় ॥ 
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমি গাঁড় যায়। 
দীঘল শরীর গোরা পাঁড় মুরছায় ॥ 
উত্তান-শয়ন মুখে ফেনা বাহরায়। 
বাসুদেব ঘোষের হৃদয় বদরয়া যায় ॥ 
-_শ্লীপদবপ্পতরহ। পদ সংখ্যা ১৬৬২ 
আসলে এই পদটিতে পদকতাঁ বাসুদেব ঘোষ মহাপ্রভুর দিব্যেম্মাদ অবস্থার কথা 
বর্ণনা করেছেন। গঞ্ভীরাতে জীবনের শেষ বার বছর রাধাভাবদন্যাতিতে প্রভুর কেটেছিল 
দিব্যোন্মাদ অবশ্ছায় ৷ কৃষ্দাস বলেছেন-_ 
শেষ ষে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর । 
কৃষের 'বিরহস্ফ্যার্ত হয় নরস্তর | 
তাই বাসূদেব ঘোষের এই পদটিকে বরং বলা যায় শ্রীচৈতন্যদেবের 'দিব্যোম্মাদ 
অবস্থার প্রত্যক্ষলীলাদশশর লেখা একা বাস্তব চিন্র। কোনমতেই এই পদের দ্বারা 
এমন কোন ইঙ্গিতবহ শব্দ নাই যার "বারা অনুমান করা যায় ষে শ্রীচৈতন্দেব পুরীর 
সমূদ্রতীরে আততারীগণ কর্তৃক নিহত হয়োছলেন। অন্তত আম এ কথা বলতে পারি 
এই পদে চৈতন্য হত্যার কোন ইঙ্গিতই নাই। 


॥ তির ॥ 





এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম তথ্য-প্রমাণ :দয়ে এর দ্বারা স্প্টই 
প্রতীয়মান হয়, প্্লীকফচৈতন্য অন্তধধনি অর্থে তিরোধান করেন নি-_অদৃশ্য হয়েছিলেন, 
বা ছদ্মবেশে তোটা গোপীনাথ মন্দির থেকে পাঁলয়ে িয়োছলেন। আর একাঁট 
ধীতহাসকভাবে সমর্থন পাচ্ছ, তাঁকে সেনাপাঁত গোবিন্দ বিদ্যাধরের চক্ক গুম খুন 
করোছল। যাঁরা জগন্নাথে লীন হয়োছিলেন বলে অথাৎ মশে গিয়েছিলেন বলেছেন, 
এই কথার বিজ্ঞান সম্মত, এমন ক ক্রিয়াযোগ-বিজ্ঞান সম্মত 'ভীত্ত আছে বলেও মনে 
হয় না। সক্ষদেহ ধারণ করা সম্ভব। যোগের দ্বারা দেহ ছেড়ে প্রাণ-সত্বাকে 
যোগী বের করে দিতে পারেন, সে ক্ষেত্রে পড়ে থাকে নিজাঁব অবস্থায় । যেমন নাকি 
শঙ্করাচাষের প্রাণবায়; বোরয়ে গিয়ে মৃত রাজা অমর:র দেহে প্রবেশ করোঁছল। 

বর্তমান ধূগে যোঁগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বন্ধ ঘরে ীানজের দেহকে 
ফেলে বিলাতে আঁবর্ভূত হয়ে জনৈক ইংরেজ-গৃহনীর অসুখ ভাল করোছলেন ১৮৬২ 
খরস্টাব্দে। 

ঘটনাটি অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। একটু বিস্তৃত করে বাঁল। বাংলা ১২৬৮ সাল 
শ্যামাচরণ লাহড়ীর বয়স তখন ৩০ পোরয়ে গেছে। হিমালয়ের পাদদেশে নৌনতালের 
নকটবতর্ণ রাণীখেতে এসেছেন। তান কাজ করতেন সামরিক বিভাগে কেরানীর 
পদে । রাণীখেতের সাল্নকটে হিমালয়ের নির্জন-প্রদেশের কাছেই একাঁট গুহাতে ধাবাজা 
মহারাজ তাঁকে অলৌকিক ভাবে দীক্ষা দেন। এ গুহাটি ছিল শ্যামাচরণের পূর্ব 
জন্মের সাধন-পাঁঠ। 

বাবাজপর কাছে দীক্ষা লাভের পর বদাল হয়ে 'তাঁন চলে আসেন দানাপুরের 
দিকে । কম*স্থলে কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে কাজকর্ম করতেন । আঁফসের বড় সাহেব তাঁকে 
পোগ্‌্লা বাবু: বলে ডাকতেন । এই সময়ে এই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে । 

একাঁদন শ্যামচরণ দেখলেন, আঁফিসের সাহেব বড় বিমর্ষ । জিজ্ঞেস করলেন 
সাহেবকে, 'তাঁন এত 'চান্তত কেন? সাহেব বললেন-_-বিলেতে তাঁর মেম সাহেব অত্যন্ত 
পীঁড়ত॥। অনেকাঁদন কোন সংবাদ পাচ্ছেন না। 

এখন শ্যামাটরণ বললেন _সাহেব, কোন চিন্তা করবেন না। আমি আপনার 
মেমের সংবাদ এনে দিচ্ছি। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য ১১৭ 


এই বলেই একটি নির্জন-গৃহে যোগ বলে সক্ষঃদেহে বেরিয়ে চলে গেলেন সোজা 
িলেতে। তারপর 'িছ-ক্ষণ পরে ফিরে এসে সাহেবকে ' বললেন সাহেব, আপনার 
চিন্তার কোন কারণ নাই । মেম ভাল আছেন । 'তাঁন এখন আপনাকে চিঠি লিখছেন ।' 

এই কথা বলে মেম চিঠি কতদূর লিখেছেন, সেই চিঠির আঁবকল ভাষা তান হূড় 
হুড় করে বলে গেলেন। সাহেব পাগলা বাবুর কথায় খুঁস হলেও ব*বাস করণে 
পারলেন না। তবুও তখন তাঁর ভারতীয় যোগীগণের অদ্ভুত শান্তর কথা মনে পড়ল। 
পাগলা বাব্‌কে তান গোড়া থেকেই উচ্চ মার্গের যোগণ বলে কেমন যেন সন্দেহ 
কবতেন। 

কয়েকদিন পরেই বিলেত থেকে সাহেবের কাছে চিঠি এলো তাঁর মেমের ৷ চিঠি 
পড়ে সাহেব আশ্চর্য হলেন । পাগলা বাব, চিঠির প্রথমারধধের ভাষা যেমন বলোছলেন- 
আঁবকল সেই ভাষাই চাঁঠতে লেখা । 

এর ফিছদিন পরেই ভারতে এলেন মেমসাহেব ৷ লাহিড়ী মাহাশয় অফিসে বসে 
কাজ করছেন। মেশসাহেব শ্যামাচরণকে দেখে উল্লসিত হয়ে বললেন-__ 

সাহেব, এ যে সেই মহাত্মা। উনিই আমার বিলেতে রোগশব্যাপার্রে গিয়ে 
সেই দুরারোগ্য অন্গুখ ভাল করেছিলেন । 

সাহেব ভারতীয় যোগণগণের অদ্ভুত ক্ষমতার পাবিয় পেয়ে মুগ্ধ ও আশ্চবান্বিত 
হলেন । 

কাহিনীটি সেবায়তনের ( ঝাড়গ্রাম ) প্রাতষ্ঠাতা আচার্য স্বামী সত্যানন্দ গাব 
মহারাজের 'যষোগিরাজ শ্্রীত্রীশ্যামাগরণ লাহড়ী মহাশয়” গ্রন্থ থেকে সংগৃহীতি। 
লাঁহড়ী বাবার জন্ম হয়েছিল ভ্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নদীয়া জেলাব কৃষ্ণনগবে 
ঘর গ্রামে । বর্তমানে লাঁহড়ী বাবার বড় জীবনী যোগীরাজের পৌর সহ্যচবণ 
লাহড়ীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে । 

যাই হোক, আমরা আমাদের পূর্ব আলোচনায় ফিরে আদ । এই পঞ্চভূতাত্মক 
দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক কতটুকু ! গীঁতাতে শরীরকে ভগবান শ্রীকৃ জীর্ণ বস্ধের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন। মানুষ যেমন ছেড়া কাপড় পাঁরত্যাগ করে নূতন কাপড় 
পাঁরধান করে, তেমান আত্মাও বদ্ধ জীর্ণ দেহ পাঁরত্যাগ করে নতুন শরারে প্রবেশ 
করে। যার জন্ম হয়েছে, তাত্র মৃত্যুও আছে । সূষ্টি হলেই ধংস অনিবার্ধ । 

যাঁরা চৈতন্যকে স্বয়ং ভগবান বলে বর্ণনা করেছেন সেই ভগবান শ্রীকফেরও 
জরা ব্যাধের হাতে মত্যু হয়োছল, অতএব যাঁরা শ্রীচৈতন্যে শ্রীকত্ব আরোপ 
করেছেন, তাঁদের কথার মধ্যে ভান্ত ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে মান্ত। তাছাড়া নিজে 
শ্লীকৃফচৈতন্য কখনো নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলে জাহর করেন 'নি। বাসুদেব সার্বভৌম 


১১৮ প্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্য 


চৈতন্যকে ঈশ্বর বলে বন্দনা করলে তাতে তান ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে বলোছলেন-_ 
'আতাল পাতাল কথা কেন বা বলহ।” 
এমনি অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। অলোকিকত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। 
পূরণ বা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে কোথাও অলোৌকিকত্বের স্থান নাই। তাঁর সম্পকে" যে সব 
অলৌকিক কাহিনী উঠেছে সেগুলি তাঁর অবর্তমানে মৃত্যুর পরে। 
আর াঁদ এসবে 1ব্বাস করতে হয়, তাহলে শ্রীল কৃফদাস কাঁবরাজের ভাষায়-_ 
তিনি যেমন সব জেনে শুনে নিজে আঁব*বাস করেও ভক্তদের বলোছিলেন পরম 
ভান্তভরে-- 
আদেঢাপান্ত চৈতন)লশীলা অলৌকিক জান। 
শ্রদ্ধা কার শুন ইহা সত্য কার মান ॥ মধ্য। চৈচ ১৮ পাঁরচ্ছেদ 


অতএব অলোক জেনেও সত্য বলে স্বীকার করতে হয়। 

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ য্ান্ত ছাড়া কোন কিছু ি*বাস করতে সহজে 
চায় না। তাই আমরা লীন হওয়া জড় বস্তু অন্য কোন জড় বস্ত;র সঙ্গে মিশে 
যাবে-_-একথা বিশ্বাস করি না। 

এবার জ্যোতিষের কথায় আসি। দেখি জ্যোতিষ শাস্ত্রে ক বলে। জন্ম 
কোম্ঠী দেখে হয়ত নির্ণয় করা সম্ভব হবে। শ্রীচৈতন্যদেব বতাঁদন বাঁচতে পারতেন 
বা কত বছর তাঁর পরমার ছিল৷ 

আম প্রথম সংস্করণে শ্রীচৈতন্যদেবের যে জন্ম কুণ্ডলণ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
সম্পাঁদত “জ্যোতিষরত্বাকর' গ্রন্থের ১ম- খণ্ড ৩৯৭ পচ্ঠা থেকে অবিকল তুলে 
দিয়েছিলাম, সেই জন্ম কুণ্ডলাটির ভুল দশ“য়ে আমার গ্রন্থের শ্রদ্ধেয় পাঠক হরিহর 
মজ.মদার মহাশয় ২০, ডঃ কার্তিক বস: স্ট্রীট থেকে পত্র দিয়েছেন । 

তাঁন লিখেছেন--'আপাঁন খ্‌ব কষ্ট কায়া বহ: তথ্য গ্রন্থে পাল্িবেশ করিয়াছেন 
কস্তু অনবধানতাবশত শ্রীচৈ তন্যের জন্ম রাঁশিচক্রের বলকটায় একটু ভূল থাকিয়া গিয়াছে । 
নূতন সংস্করণে এ ভুলটা সংশোধন করিয়া দিবেন। ভুলি কি তাহা 'লাঁখতেছি। 
রাশিচকে ধন[রাশিতে মঙ্গল স্থাপন করিয়া এ মঙ্গলের (ম) সঙ্গে ১৬ নক্ষত্র বৃত্ত করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । ধনুরাঁশিতে ১৮ নক্ষত্র হয় না। ১৮ নক্ষত্র ব্‌শ্চিক রাঁশতে শেষ । 
“ম”-এর সঙ্গে ১৯ য্য্ত হবে।” (এই সংস্করণে তা করা হয়েছে ) 

শ্রদ্ধেয় হারহর বাবু এর পর তাঁর কাছে রক্ষিত মহাপ্রভু ভ্রীচেতন্যের জম্ম-পাত্রকার 
ছকাঁট আঁবকল তুলে পাঠিয়েছেন। 1তনি কিন্তু এই ছকটি কোথা থেকে সংগ্রহ 
করেছেন, তা পত্রে উল্লেখ করেন নি। 


প্ীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য ১১২ 


এই পত্র পাওয়ার পরই আমার পরম আত্মীয় ডাঃ এস. আর জানা, ডাঃ মুথেন্দু- 
সুদ্দর গঙ্গোপাধ্যায়ের রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য চাঁরত ও বাণণ' নামক প্ম্তকাঁট সংগ্রহ করে 
আমায় দেন এবং এ পুস্তকে ড* গঙ্গোপাধ্যায়ের আ'বচ্কৃত শ্ীচৈন্যদেবের জন্ম 
কুণ্ডলীটির প্রাতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

তখাঁন আমার মনে সন্দেহ জাগে শ্রীটৈতন্যদেবের জদ্মকোম্ঠী 'নয়ে নিশ্চয়ই কোথাও 
গণ্ডগোল আছে । ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমান কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক। 
তাই 'তাঁন কোথায় এই জগ্মকৃণ্ডলাঁটি পেলেন তাই অন:সম্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে পেলাম, 
তান বিনোদাঁকশোর গোস্বামণর কাছ থেকে তাঁর 'িতৃদেব প্রাণাকশোর গোস্বামীর কৃত 
মহাপ্রভুর জন্মকুণ্ডলাটি সংগ্রহ করেছেন । 


1িবষম ধাঁধায় পড়লাম আস্ত । আমার বা হাঁরহর বাবুর কোচ্ঠীর ছকের সঙ্গে 
মিলছে 'না কোন মতেই। তখন দেখলাম ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছকের নীচে 
খেছেন--“শক নরপতেরতীতান্দা ১৪০৭ ফাঙ্ানস্য বয়োবিংশাঁত বাসরে সিংহলগ্নে 
রাহ:গ্রস্ত নিশাকরে উত্তর ফাল্গন্যাং সিংহরাশো চন্দ্রে শ্রীমদ্বন্দাবনপ[রন্দরঃপুরম্দর-_ 
শচীমশ্দিরমাবীরাসীৎ ইতি 1” 

অর্থাৎ ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী প্রীর্ণমায় ২৩ তাঁরখে নিংহলগ্নে। উত্তর ফাঙ্গানী 
নক্ষত্র, সিংহ রাশিতে, শ্রীবম্দাবন পুরন্দর (কৃষ্ণ) পূরদ্দর মিশ্র ও শচদেবীর গৃহে 
প্রকাশ পেয়েছেন । 

এখন কথা হচ্ছে শচীনন্দনই যে বন্দাবন পূরম্দর কৃষ্ণ একথা কি নীলাম্বর চক্রবতাঁ 
তাঁর দৌঁহত্রের জন্মক্ষণেই জানতে পেরেছিলেন 2 না, তানি এভাবে লিখে গিয়েছিলেন ? 
যাঁদ লিখে গিয়ে থাকেন, আহলে সেই লেখা আজ পাঁচশত বছর কোথায় ক ভাবে 
রক্ষিত ছিল তার ইতিহাসও জানা দরকার । তা'জানতে গিয়ে হতাশ হলাম। 
খবটিয়ে দেখলাম জন্ম কুণ্ডলীটি কেমন সন্দেহজনক বলে মনে হলো। বোধ হয়ঃ 
জন্মকুপ্ডলীটি সম্পূর্ণ জাল। 

ছুটে গেলাম বন্ধূবর দৈবদরশর শ-কদেব জ্যোতিঃ সামহদ্রকশাম্ত্রী মহাশয়ের কাছে। 
1তাঁন দুশট ছকই মিলিয়ে দেখে বললেন, শ্রদ্ধেয় হরিহর মজুমদার মহাশয় যে ছকঁট 
পাঠিয়েছেন, শমোৌঁটই ঠিক। আম প্রথম সংস্করণে যে ছকঁট ছেপোছলাম “জ্যোতিষ- 
রত্বাকরে' আবকল তাই আছে বটে িদ্তু মঙ্গলের চ্ছানে (ম) ১৯ নক্ষত্র হওয়াই “ঞনীয় । 

কিন্তু ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবন্কৃত জম্মকু'ডলীটি জ্োতিষশাস্ত সম্মত গ্াবে 
প্রস্তুত নয় । ওতে অনেক গণ্ডগোল আছে । আচার্য শিরোমাঁণ নীলাম্বর চক্রবত 
কথনো এ ভাবে মহাপ্রভুর জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করতে পারেন না। 


১২০ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


দেখলাম শ্রীপাদ 'ব*বনাথ চক্রবতাঁ বলছেন--“অষ্টাবংশতি বৈবস্বত মনুর আঁধিকার 
কালে ১৪০৭ অন্দে ফাগুন মাসে ২৩ তারিখে ২৮ দণ্ড ৫৫ পল গত হয়ে ৫ পল 
মান্ত সম্ধ্যার অবশেষ থাকা কালে 'সিংহলশ্নে, পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে সিংহরাশিতে 
সর্বসুলক্ষণষন্ত পূর্ণ সপ্তম বাসরে মিশ্র পত্বী শচদেবীর গভ* হতে ভগবান হার 
উদ্ভুত হন।” ঠা 

যান চন্দ্রশেখরকে আবিচ্কার করোছিলেন--সেই একালের 'বখ্যাত জ্যোতির্বিদ 
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন-_“প্রীশচীনন্দন যে দিন জন্মগ্রহণ করেন, সোঁদন 
নবদ্বীপে পার্ণমা ছিল প্রায় ৪০ দণ্ড, দিবানান ছিল ২৯ দণ্ড, রান্র ৬ দণ্ডের সময় 
চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল এবং গ্রাস প্রায় ১১ অঙ্গ-লি হইয়াছিল ।” 

দেখাছি বিশ্বনাথ চক্রবর্রত বলছেন পূব ফাল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম হয়েছিল শী 
নন্দনের, আবার নীলাম্বর চক্রবত্ণ বলছেন উত্তর ফাক্গুনীর কথা । তাহলে চন্দ্রগ্রহণের 
সময়ই জন্মগ্রহণ করেছিলেন গ্রীচৈতন্যদেব এই সিদ্ধান্ত করতে হয়। মরার গণ 
সমর্থন করেছেন নীলাম্বর চক্রবতীকে । কাব বৃন্দাবন দাস অন:সরণ কবেছেন 
মৃরারিকে ৷ 
শ্রীল কৃষ্দাস কবিরাজ বলছেন-_ 

[সিংহ রাশি সিংহ লগ্র উচ্চ গ্রহগণ | 
ষড় বগ“ অন্ট বর্গ সর্ব সুলক্ষণ ॥ চৈ. চ 

অর্থাৎ প্রভুর আবিভবি কালে সিংহ লগ্ন ও সিংহ রাশি । রাঁব, বুধ ও রাহ 
( মূল ভ্িকোণে ) কুম্ভস্থ ; ব্‌হস্পাঁত স্বগ্‌হে উচ্চ প্রায় মঙ্গল সহ ধনতে ; শনি উচ্চ 
প্রায় বৃশ্চিকচ্ছ £ শুক্র উচ্চ প্রায় মেষস্থ ; চন্দ্র ও কেতু মূল 'ন্রকোণে সিংহ লগ্রস্থ 
ছিল। এ লগ্ন রবির ক্ষেত চন্দ্রের হোরা, মঙ্গলের দ্রেক্কাণ ; শুকরের নবাংশ ; শুকর 
দ্বাদশাংশ ও বুধের ত্রিংশাংশ- এইরূপ শনভ ষড়বর্গ ুন্ত। নবকপাঁত মঙ্গল, দশম 
পাঁত শুক ও সপ্তমপাঁতি শনি উচ্চ প্রায়; বৃহস্পতি স্বস্থ হয়ে ধর্মস্থানগত শবুকুকে 
পুর্ণভাবে দৃষ্টি করছেন । মঙ্গল ও বৃহস্পাঁতর পঞ্চমে শুভ যোগ, লগ্মে ছিল বৃহস্পাঁতর 
পূর্ণ দৃষ্টি। 

এখন দেখতে পাচ্ছি দু'দল জ্যোতার্বদগণের মধ্যে সময়মান নিয়ে একটা দছুম্দ 
অতীত কাল থেকেই আছে। একদল বলছেন এ দিন পর্ণমা তিথির ৪০ দণ্ড ১৩ 
পল অবস্থিত ছিল, মতান্তরে উহা প্রায় ৪২ দণ্ড । পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রের মান ৫০ 
দণ্ড ৩৭ পল । * তাহলে চৈতন্যদেবের আবিভবি কাল সযেদির হতে ২৮ দশ্ড ৪৫ পল 
পরে। সেদিন দিবামান প্রায় ২৯ দণ্ড ছিল। জুতরাং সম্ধ্যার প্রাক্কালে ৫টা ৫২ 
গমনিটে ( নবদ্বীপের সময় ) গ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবিভবি । 


শ্রীচৈতন্যের 'অন্তর্ধনি রহস্য ১২১ 


তাহলে ইংরেজী 'জূলিরান ক্যালেশ্ডার' মতে গণনায় ১৪৮৬ শ্রগষ্টাষ্দের ১৮ই 
ফেব্রুয়ারী এবং অধনা প্রচ্ীলত 'গ্লেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৪৮৬ গ্রীম্টাব্দের 
২৭শে ফেব্রুয়ারীকে শ্রীমহাপ্রভুর' জন্মদিন হিসেবে ধরতে হয়। আর জুলিয়ান 
ক্যালেপ্ডার মতে ২৩শে ফাল্গুন, শাঁনবার হয় । 


এই বাদানুবাদের মীমাংসা করা বড়ই কম্টকর। তবুও আমার গবেষক জ্যোতিষ 
বম্ধূগণের গবেষণার জন্য ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত জন্মকুণ্ডলীটি এই পস্তুকে 
মদ্রুত করাছ। যাঁদ কোন জ্যোতিষশাস্দ্রের গব্ষেক এইটির যথার্থ জোতিষ বিজ্ঞান- 
সম্মত ব্যাখ্যা করে আমার ঠিকানায় পাঠান, তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব । 


৯2১৫ 


৫৫ 


ডঃ গঙ্গোপাধ্যাযেব আবিষ্কৃত জন্মকৃগুলী 


এখন আমরা সতীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “জ্যোতিষরত্ৰাকর' গ্রন্থে উল্লেখিত 
মহাপ্রভুর ষে কোম্ঠীর ছকাঁট আছে তাই নিয়ে আলোচনা করছি। কারণ এই ছকাঁট 
বিভিন্ন দিক থেকে অনেকখান নির্ভরযোগ্য । 


উত্ত রাশিচক্র অনূযায়ণ, দৈবদর্শ শ্রীশুকদেব জ্যোতিঃ-সামবীদ্রকশাস্ত্রী বন্ধুবর 
নিমরপ গণনা করে বলেছেন, জন্ম কুশ্ডলীতে দেখা যাচ্ছে শাঁন তুলায়, মঙ্গল মকরে 
শূকর মীনে ও বিশেষ বিশেষ শুভ গ্রহগণ পূর্ণ বলী হওয়ায় পাশ্ডিত্যের শীর্ষস্থানে 
আবির্ভূত হয়ে প্রেমাবতার রূপে পাঁথবীতে খ্যাতনামা হয়েছেন । জ্যোতীর্বজ্ঞানীগণ 
অনূভূতির দ্বারা ইহা অনুধাবন করতে পারবেন সন্দেহ নাই। 


১২২ শ্লীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


[সংহ-লগ্র জাতকের পাপগ্রহ বধ এবং চন্দ্র। সিংহ রাশ পর্ব ফাঙ্গদনা 
নক্ষতানৃষায়ী জাতক সর্ধক্ষেত্রপ, নরগণ, মানভ্রষ্ট ক্ষমতাশীল, ধাঁতমান ও কষ্ট সাহফ: 
ক্ষণ ক্রোধী, শঙ্কাযযন্ত, বৈরাগ্য বস্তু, দেবভন্ত, পিতৃ মাতৃ বিনরী, সুন্দর মহখমস্ডল, 
কোমল কেশধন্ত, স্বচ্ছ ব্দ্ধিসপন্। বহন কটট্বত্ত| দয়াশীল, ধনবস্ত বপল্তীক, 
'দ্বপত্বীক অল্প শঙ্গার ধন্ত, নামামতাহারা হয় । 


বী২৫ 
' শু২৫ 
রি 
প.ড.১১ বৃ.২০ 
কে.১১ ম.১৪ 
শা 
৬৮ 


জাতকের বাল্য থেকে জীবনান্ত পর্যস্ত-_বাল্যে ১ বছর ৩ মাস ণাঁদন শরুরিষ্ট 
যন্তু। ৪ বছর & মাস ৫ দিন চন্দ্ররিষ্ট ষুত্ত। ১৯ বছর ৯ মাস ১৫ দিন কটি দেশে 
রোগ । ৩০ বছর ৩ মাস ৩ দিন শরীরে কোন অস্ত্র আঘাত। ৪৫ বছর ৩ মাস 
১৩ দিন প্রবাস ও শারীরিক কষ্ট সূচিত হয় । 


জ্যোতিষ শাস্ঘান,যায়ী যড় দশা হয়ে জাতকের নার্দস্ট গ্রহরিষ্টানুযায়শ প্রকাতির 
কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে । সেই মত জাতকের শংকর দশায় জন্ম, শুক্রের পর রাবি, 
রবির পরে চন্দ্র, চন্দ্রের পরে মঙ্গল, মঙ্গলের পরে রাহ । এই রাহ লগ্নের সপ্তম পাত 
হয়ে স্ত্রীসুথ থেকে বাত করেছে । লগ্াধপাঁত রাঁব সপ্ুমে থেকে রাহযগ্ন্ছ অবস্থায় 
বিশেষ গুরজনদের সঙ্গে বৈরতা বা স্বেচ্ছাচারিতার কারক হয়েছে । এমতাবস্থার শান, 
মঙ্গল, বৃহস্পাত ও শুক্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বলবান হয়ে সাধকের ইচ্ছামত্যুর কারক 
দেখা বায়। তাই জাতকের রাশিচক্রে গ্রহ-সাম্নবেশ অনুযায়ী ইচ্ছামৃত্যুর হেতু দেখা 
যায়। তাই যথাথ" ভাবে পরমায়ত নির্ণয় করা নকল সময় জ্যোতিষীগণের পক্ষেও 
সম্ভব নয় । 


ভ্রীচৈতনেঃর অন্তধান রহস্য ১২৩ 


বিভিন্ন শাঙ্ে পারদ হয়েও জ্ঞান সম:দ্রের ধারে বসবাস করেও তার দর 
নির্ণয় করা যেমন সম্ভব নয়, তদ্রুপ শ্রীচৈতন্যদেব পণব্রচ্ধ সমূদ্রবং বলে এর আয়ুত্কাল 
সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয় | 

'বাঁভন্ন পাঁশ্ডিতের শান্ত ব্যাখ্যানূষায়ী গ্রীচৈতন্যদেবের কোনরূপ দেহকস্ট নাও হতে 
পারে। পূর্ণন্রহ্ম হয়েও 'তান মানবরূপে কলিতে অবতাণ* হয়েছিলেন-_ইহা জ্যোতিষ 
শাঙ্ত্র-সম্মত ভাবে সত্য । যের্প আকাশে পূর্ণব্রক্ষরূপে সূর্যদেব সদা আলোক 
িবিরণ করে সর্ব জীবকুলের কল]াণ সাধন করছেন, তথাপি কালক্রমে অচ্ছায় মেঘ, 
সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ যেমন তাঁর জ্যোতিঃপঞ্জীকেও গ্রাস করে পৃথিবীকে অন্ধকারাচ্ছাদত 
করে তদ্রুপ পূর্ণব্রহ্গ চৈতন্যদেবও দেহকষ্ট পেতে পারেন । 

জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী অন্টোত্তরী ১০৬ ও বিংশোত্তরী মতে ১২০ বছর জাতক 
বা জাঁতিকার পরমায়; হতে পারে। ইহাই দীঘয়িয সুচক। যাহা মধ্যমায় তাহা 
৬৫ থেকে ৭৫ বছর। স্বষ্পায়্‌ বলা যায় যে জাতক ৪৫ বছর পর্যন্ত মানত বাঁচেন। 
সেই জন্য চৈতন্যদেবের স্থজ্পায়ু নিরধারণ রাশিচক্রের শুভাশুভ গ্রহ সাল্নবেশ উচ্চ বা 
ন্রকোণ পাত ও অশ.ভ গ্রহের প্রভাবে স্বজ্পার: বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

চতুরেদি অনুযায়ী জ্যোতিন শাস্ত্র সামবেদের নির্মল চক্ষ স্বরূপ। গণিতজ্ঞ 
জ্যোতীর্বদগণ শাস্ত ও বিশেষ অনুভূতির দ্বারা যা লাঁপবন্ধ করে গিয়েছেন তা" 
সার্ক ভাবে জনজীবনের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে বা হচ্ছে-_ 
এতে সন্দেহ নাই। আসন্তকতা, নাঁন্তকতা ব্যন্তগত জীবনে একটা নিজ আঁজত জ্ঞানের 
সীমিত ধারণা মাত্র । তা ব্যান্তগত চিন্তায় বা সমালোচনায় কখনো কল:িত হয় না। 

জ্যোতিষ শাস্বের আস্ততব ত সূষে'ই ৷ তাই জ্যোতিষের আড়ালে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল 
বখন স্থির, কখন আঁচ্ছর- ইহা ত সকলের বোধগোম্য ৷ জ্যোতিষের অজ্ঞানতা জ্যোতিষ- 
শাস্বের আন্তত্ব নষ্ট করতে পারে কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষ শাস্তঃ তাহা শাধ্বত চির সুন্দর 
এবং চির সত্য । অন.ভুতিই জ্ঞানের উৎস, আর প্রকৃত জ্ঞানই হলো শান্ত । বিবেকবান 
উচ্চ গাণিতজ্ঞ ব্যান্তই জ্যোতিষ শাস্বের প্রকৃত আঁধকারা। তাঁরাই এর ধারক ও বাহক। 

বন্ধৃবর শুকদেব বাবুর এই লিম্ধাস্ত অনুযায়শ বোঝা যায়- শ্রীচৈতন্যদেবের 
অদ্তাঘাতে বা কোন দর্্ঘটনায় মৃত্যুও হতে পারে। সাধারণত দেখা যায় আঁধকাংশ 
মহাপুরুষগণ দীর্ঘজীবি হন না।* 

কোচ্ঠীফল ছেড়ে বারফলে ক বলে দেখি আসুন। শুক্র বা শনিবার তাঁর জন্ম 

_হয়োছিল। শুক্রবারে যে জাতকের জন্ম হয় সে জাতকের আত্মীনভরতা কার্যকরা 


* বরানগর পাউবাড়ী থেকে আবিষ্কৃত কোঠ্ঠার আলোচনা' ২য় সংস্করণ “এখান থেকেই সুরঃ 
এই অংশে আছে 


১২৪ শ্রীচিতন্যের অস্তধান রহস্য 


ক্ষমতা, বাস্তববুদ্ধি, প্রতিভা ও ব্যবসা-বৃদ্ধি প্রখর হয়। সে প্রাচীন নীতিতে 
বেশী বিশ্বাসী, ধৈর্য ও স্থির বুদ্ধি অধ্যবসায়, দ্প্রতিজ্ঞ ও আত্মমধারদাজ্ঞান তার 
থুব বেশী হয়-_তার ফলে তার সফলতা আনবাধ। 

জাতকের নানাধরণের কাজে যোগ্যতা থাকবে । বিজ্ঞান, কামশাম্ত্, আইন, 
চিকিৎসা, সাহত্য, অভিনয়, অধ্যাপনা, সঙ্গত, প্রাণতত্ব প্রীতি নানা বিষয়ে তার 
যোগ্যতা থাকা ম্বাভাঁবক। জাতকের নিজস্ব প্রতিভা ও সজনী-শন্তি থাকবে-_তার 
সঙ্গে থাকবে বান্তববুদ্ধি, ব্যন্তিত্ব, ব্যবহারিক জ্ঞান ও বিচার শান্ত । 

তাই যষে-বোনও পথেই চলুক না কেন, জাতক সহজেই খ্যাতি ও কীর্ত অর্জন 
করে প্রতিষ্ঠা পেতে পারবে। 

জাতকের আপন, কোন ফাঁড়া না থাকলে ৬৪ থেকে ৮৬ বৎসরের মধ্যে হবে । 

শীনবারে জন্ম হলে যে সব কাজে তাঁক্ষ বৃদ্ধি গভীর "চন্তা ও প্রাতিভা মানাপিক 
শ্রম ও বাঁশ্ধবত্তর প্রয়োজন, তাতে জাতক সর্বদা সফল হবে। আঁভনয়, চিকিৎসা, 
রাজনীতি, সাংবাদিকতা, গ্রন্থরচনা, ইতিহাস, তথা-অনসন্ধান, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, 
দর্শন, মিল বা কোলিয়ারী চালানো বা অন্য কোনও পাঁরচালনকার্ধ প্রভৃতিতে জাতক 
দক্ষতা দেখাতে পারবে । 

বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বা শত্রুর কৌশল জাল ছিন্ন করার অপূর্ণ শান্ত থাকবে-__ 
যার ফলে সে সর্বদা জয়যুন্ত হবে। জাতকের বিবাহিত জাবন সুখের না হওয়াই 
সম্ভব। জাতকের তীক্ষু বাঁধ থাকবে । তার কার্ধকরী ক্ষমতা, ছল-চাতুরী ও 
কলাকৌশলের কাছে অন্যের কাজকর্ম” ও কলাকৌশল হার মানবে । 

যে সব কাজে পাঁরবর্তন বা আভনবত্ব থাকবে, তাতে জাতক সফল হবে। 
তীক্ষ্র বৃদ্ধ ও কর্ম করবার ক্ষমতা থাকবে অসাধারণ ৷ কিন্তু বৌশর ভাগ ক্ষেত্রেই 
দেখা যায়, জাতকের মধ্যে দটো বিপরীতধমর্প গুণ থাকে ও বিশেষ ভাবে সে পাঁরশ্রমা 
ও িবলাসহণীন জীবনযাপন করে । 

জাতক স্বজ্পায়ু ও দঘায়-দুই-ই হতে পারে! স্বলপায়ু হলে ৩৫--৪০ বছর 
ও দীর্ঘায়ু হলে ৬৫-_৭০ বছর কাল পর্যস্ত জীবত থাকবে। 

এই' বার ফল দেখে বুঝা যাচ্ছে, খুব সম্ভবত শ্রীচৈতনাদেব (জুলিয়ান ক্যালেশ্ডার 
মতে ) শঁনিবারই জন্মগ্রহণ করেছিলেন । শনিবারের ফলের সঙ্গে চৈতন্য-চরিন্রের 
অনেকগুণই মেলে । কিন্তু জ্যোতিষ মতে এখানেও পাচ্ছি না তান দীঘয়ি: হবেন 
কনা । জ্যোতিষ বলছে--তাঁন দীঘাঁয়; হতেও পারেন আবার অঙ্পার়; হওয়াও 
বাঁচত্র নয় । অতএব আমরা এক্ষেত্রেও বুঝতে পারাছি না, 'তাঁন দীঘয়; হবেন কিনা । 
অরাঁধ তাঁর অল্প বয়সে মততযু হওয়াও সম্ভব । 
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প্রীচৈতন্যের দেহ-লক্ষণ সামনুক গ্রন্থ মতে সবই মহাপুরূষোচিত। অথাৎ £ 
পণ দীর্ঘঃ পণ সক্ষমঃ সপ্ত রন্ত বড়মেন | 
[্হুস্বঃ পথ গন্ভীরো 'বাতিংশল্লক্ষণো মহান । 

এই শ্লোক অনুসারে তাঁর প্রীঅঙ্গে ৩২ট সুলক্ষণ ছিল-_যার দ্বারায় প্রমাণিত হয় 
এরূপ শিশ: ভাঁবষ্যতে মহাপুরুষরূপে পাঁজত হবেন। এই ৩২1টি লক্ষণ হলো £-- 
পঞ্চদণর্ঘ- নাসকা, ভূজ, হন (চোয়াল ), নেত্র এবং জান, 

পণ সক্ষঘ--ত্বক, কেশ, অঙ্গীল পর্ব, দত্ত এবং রোম । 

সপ্ত রন্তবর্ণ_ নেবরপ্রান্ত, পদতল, করতল, তাল. ওষ্ঠাধর, জিহহা ও নখ । 

হু”ট অঙ্গ উন্নত-__বন্স্থুল, সকম্ধ, নখ, নাসিকা, কটিদেশ ও ম:খ। 

তনাঁট অঙ্গ হুস্ব অর্থৎ ছোট--গ্রীবা, জক্ঘা ও মেহন। 

[তিনাঁট অঙ্গ বস্তীর্ণ-_কঁটি দেশঃ ললাট ও বক্ষস্থল ৷ 

তিনাঁট গন্ভীর-নাভ, স্বর ও বৃদ্ধি। 

পলীচৈতন্যের দেহে এই ৩২টি লক্ষণই 1বদামান ছিল। শুধু জ্যোতিষ নগলাম্বর 
চকুবতাঁ নয় নীলাগলের পাঁডতগণও বার বার পরণক্ষা করে দেখেছেন গোর দেহে 
এই সব জুলক্ষণ। 

নীলাম্বর চক্ুব্' শ্রীগৌরাঙ্গের মামাদাদ: অথাৎ মাতামহ । তান তৎকালে 
বাংলাদেশে নামকরা জ্যোতিষী ছিলেন । এগার মাস গর্ভবাস্র পরও যখন শচীদেবীর 
ছেলে হলো না, তখন জগন্লাথ মিশ্র 'বশুর নীলাম্বর চক্রবতর্কে ডেকে গণনা করতে 
বললেন । গণনা করে তান বলেছিলেন, চিন্তার কোন কারণ নাই ! শচীদেবীর গভে 
কোন মহাপ.রূষ জন্মগ্রহণ করবেন এবং তয়োদশ মাসের প্রথমেই সম্ভান ভুমিষ্ঠ হবে। 
সোঁদন তাঁর কথা সাঁত্য হয়েছিল। এবং জন্ম সময়েব গ্রহ-সম্নিবেশ দেখে আর 
শরীরের সুলক্ষণ দেখে তাঁন ভবিষ্যৎ বাণী করোছলেন এই জাতক সত্যই মহাপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করেছেন। কোম্ঠীর ফলালল দেখে জাতকের কত বছর পরমায়ু হবে তা তান 
বলোছলেন কিনা এমন কোন সন্ধান কোন পঠাথ-পন্রে আজো অন:সন্ধান করে পাইনি। 
তাই জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতে এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাচ্ছি না, বার দ্বারা জোর 
করে বলতে পার-্-তাঁন দীঘয় হবেনই । 

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে বৈষব গোস্বামীগণ খাঁরজ করেছেন। তাদের মতে 
জয়ানম্দ যা লিখেছেন, তা” তাঁর জের “কঞ্পনাস্রসূত' ৷ বৈফব পণ্ডিতগণ বলেন 
মহাপ্রভু শ্রুঃতকাথত পক্ত্ত্যুত্ব' বরণ করেছিলেন । জয়ানদ্দের কাঁথত--প্মায়া শরীর 
হেথা রহিল যে পাঁড়।' এই মায়া শরীর নাঁক পঞ্চভুতাত্মক দেহ নয়, শরীরের 
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অনুরূপ 'মায়াশরীর” ৷ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ নাকি অনুরূপ 'মায়াশরীর রেখে দেহত্যাগ 
করোছিলেন। অর্জ-ন সেই মায়া শরীরের সংকার করেছিলেন । 

তাই ধাঁদ হয়, অর্থাৎ মায়া শরীর বলতে শরীরের অনুরূপ দেহ। তাহলে সেই 
মায়া শরীরকে কোথায় সমাধিস্থ করা হলো ? যখন হারদাসের সমাধি আজো যাঁদ 
থাকে; তাহলে শ্রীচৈতন্যের সমাধি থাকবে না কেন ? স্বভাবতই এ প্রশ্ন মনে জাগে । 
অধ্যাপক প্রভুজী বলেন মহাপ্রভুকে খুন করার পর তাঁর শব দেহকে সমাহিত করা 
হয়োছিল। প্রভুজী দীর্ঘারদন অনুসম্ধান করে মহাপ্রভুর সমাঁধ নাকি আবিজ্কার 
করেছেন এবং সে সমাধি পূরীতে এখনো বিদ্যমান | 


এই সমাঁধ স্ছানাট কোথায় ? 

প্রভুজী কাঁথত এই স্ছানাট কোথায় তা অনুসম্ধান করার জন্য আমি অনেক 
চেষ্টা করেছিলাম । নির্ভর যোগ্য সেই স্ছানাট কোথাও খ"জে পাই নি। 'বাভন্ন 
জনে 'বাভন্ন স্থান নিরদশে করেন। কেউ বলেন তোটা গ্রামে গোপনাথ মন্দির 
চত্বরেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে । 

ভান্তরত্বাকর" গ্রম্থে থনশ্যামদাস বলেছেন, শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করার জন্য আচার্য 
নরোত্বম ঠাকুর পুরী যাত্রা করোছলেন। যখন তান নীলাচলে এলেন, শুনলেন 
তাঁর আসার পূর্বেই মহাপ্রভু তিরোধান করেছেন। নরোত্তম এই নিদারুণ হ্বায়- 
বিদারক কাঁহনী শুনে শোকার্ত হৃদয়ে হাঁজর হলেন গদাধরের কুটীরে । গদাধর পণ্ডিত 
ও তখন নাই। তিনিও অন্তধান করেছেন। তখন তাঁর সেবক কাঁদতে কাঁদতে 
নরোত্মকে চৈতন্য সমাধ দেখিয়ে বললেন-_- 


ওহে নরোত্ম এইখানে গোরহারি । 

না জানি কি পণ্ডিতে কাহলা ধীর ধীর ॥ 

দৌঁহার নয়নে ধারা বছে আঁতিশয়। 

তাহা নিরখিনে দ্ববে পাষাণ হৃদয় ॥ -_ভন্তিরত্বাকর। 


গদাধর পাঁণ্ডতেব সেবক “এইখানে অর্থে ষে স্থানাঁট 'নর্দেশ করেছেনঃ তাহলো এ 
তোটা গোপীনাথের মান্দির-ত্বর । কিন্তু উত্ত দু পধান্তর সরল বাংলা হলো-_ওহে 
আচার্য নরোত্ম, এইখানে ( দাঁড়িয়ে ) গদাধর পশ্ডিতকে গৌরহরি ধীরে ধারে কি যেন 
বলাছলেন।, 

কিন্তু গদাধর পণ্ডিতের সেবক ক করে বুঝলেন, এইখানেই যে গোরহরিকে 
সমাধিস্থ করা হয়েছে 2 তারপর, গদাধর পণ্ডিত আর গোরহার গেলেন কোথায় সে 
কথা তান বলেন 'নি। অথচ দুশট কথার দ্বারা *পষ্টই বোঝা যাচ্ছে শেই সময় 
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উৎকলে চৈতন্য-জীবনের উপর দিয়ে একটা দারুণ 'বপর্ধয় ঘটে গেছে। বিপর্যয়টি 
যেমন শোকাবহ, তেখান হাদয় বিদারক । (এই সং্করণের প্লোধাংশ দেখুন ) 


ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কিন্তু মনে করেন টৈতন্যদেবের সমাধ আছে গ্ৃণ্ডিচা 
বাটীতে। “বৃহৎ বঙ্গ' থেকে তাঁর আঁভমতাঁট উদ্ধৃত করাছ £ 


পতন সমূদ্রে ঝাঁপাইয়া পাঁড়য়াছিলেন, একথা চৈতন্যচারতামৃতে লিপিবজ্ধ আছে, 
এই সূত্রে সমুদ্রের জলে তাঁহার 'তিরোধান হয়--এই সংস্কার কয়েকজন শিক্ষিত 
লেখক সংষ্টি করিয়াছে, তাহাতে কোন আস্ছা দেওয়া বায় না। প্রাচীন সাহিত্যের 
কোথায়ও ইহার প্রমাণ নাই । স্থানীয় প্রবাদঃ তিনি জগন্নাথের সঙ্গে অথবা গোপী- 
নাথের সঙ্গে মিশিয়া 'গিয়েছিলেন--তাঁহার দেহ ছিল চিম্মক্ন; জুতরাং রন্তমাংসের দেহের 
ধ্বংসের মত তাঁহার [বলর" হইতে পারে না, এই সংস্কারবশতঃ প্রবাদাটর স:ষ্ট 
হইয়াছিল। কোন একটি প্রাচীন পদে “মহাপ্রভু হারাইলাম গোপানাথের ঘরে । 
এই ছত্রাটি আছে। ইহা গোপাীনাথের সঙ্গে তাঁহার মিশিয়া যাইবার ইাঙ্গত-বাণণ 
কনা জানি না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, জয়ানম্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর 
[িরোধানের ষে কাহিন? 'দিয়েছেন, তাহাই এতৎ সম্বন্ধে সবাপেক্ষা প্রাচীন ও যুক্তিসঙ্গত 
কথা । রথযাত্রা সময়ে কীর্তনানন্দে চৈতনা উছট: খাইয়া পাঁড়য়া যান এবং 
তাহাতে পায়ে ভয়ানক চোট লাগে । অনাতকাল পরে গীণ্ডচা গৃহে তাঁহাকে আনা হয়, 
এবং তথায় তাঁহার প্রবল জবর হয় । জয়ানম্দ বলেন, আধাঢ় মাসের রবিবার সপ্তমী 
তাঁথতে (১৫৩৩ খ্‌ঃ) বেলা তিনটার সময়ে তান স্বর্গধামে গমন করেন, কিন্তু 
লোচনদাস বলেন রান্র আটটায় তাঁহার বিয়োগ হয়। সৌঁদন অপরাপর 'দিনের ন্যায় 
বেলা তিনটার পর গৃণ্ডিচা বাটার দরজা খোলা হয় নাই। টৈতন্যের পাধ্বচরগণ 
মন্দিরের দ্বারে ভিড় করিয়াছিলেন । কিন্ত আটটা রাত্রিতে দরজা খুলিয়া পাণ্ডারা 
বলেন- মহাপ্রভু স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন চিহ্ন নাই। বেলা ৩টা 
হইতে রাত্র ৮টা পর্যন্ত সেই গৃহে পাণ্ডারা খল লাগাইয়া কি করিয়াছিলেন । 
পূবেন্তি দুই পুস্তকের কথা এবং ঈশান বাগরের অদ্বৈত-প্রকাশের কয়েকটি ছন্র হইতে 
আমাদের অনুমান হয়, বেলা ৩টার সময়ে তাঁহার দেহত্যাগ হইলে মাঁম্দরের মধ্যেই 
দেবাবিগ্রহের প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ন বৃহৎ মন্ডপের এক কোণে তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। 
প্রতাপরদুদ্রের অনুমতি লইয়াই *ম্ভবতঃ এরূপ করা হইয়াছিল, যেহেতু উত্ত পূস্তকের 
একথানিতে 'লাখত হইয়াছে, বহু পুষ্পমাল্য সেই মন্দিরের গৃষ্ম্বার দিয়া তখন লইয়া 
যাওয়া হইয়াছিল । বেলা তিনটা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যস্ত সমাধি কার্যে ব্যয়িত হয়, 
তৎপরে সেই মণ্ডপের পাথরগলি ষথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া সমাধির চিহ্ন বিলুগ্ত 
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করা হইয়াছিল। যাহারা সঠিক অবস্থা জানিয়াছিলেন- তাঁহারা তিরোধান বেলা ৩টায় 
হইয়াছিলেন এর. 'লীথয়াছিলেন ; কিন্তু আটটা রাত্রে সংবাদ রাষ্ট্র হয় ষেঃ তান আর 
ইহলোকে নাই। সেই মণ্ডপের দেবপ্রকোন্ঠের একাঁট নিকটচ্ছ কোণে প্রস্তরনার্মত 
গোৌরাঙ্গের পদচিহ্ন আছে। এ মাম্দরে চৈতন্যর সেই পদচিগ্ছ থাকার কোন কারণ 
নাই। জগন্নাথ মন্দির ও গোপীনাথ মান্দির এই দূহটি চৈতন্যের প্রধান লালাস্থল। 
গ্যা্ডচা মান্দরের সেই পদচিহু কি লুকায়িত সমাধির নিদর্শন ? যাহা হউক এ 
বিষয়ে আমি আর বেশ কথা 'লাখব না। আম আমার অনমান মাত্র লাঁপবদ্ধ 
করিলাম । যাঁহারা বিগ্রহে তাঁহার চিম্ময়দেহ 'মিশিয়া যাইবার কথা বিশবাস করেন 
তাঁহাদের বিশ্বাসে আমি 'ঘা' দিতে ইচ্ছা করি না। পরার পাণ্ডার্দের মধ্যে আর 
একটা ভীষণ প্রবাদ প্রচালিত আছে--তাহা আমি তথায় শুনিয়াছি। জগন্নাথ "বিগ্রহ 
হইতেও চৈতন্যের প্রাতিপাত্ত বেশী হওয়াতে পাণ্ডারা নাক গোপনে তাঁহাকে হত্যা 
কারয়াছিল ।*__-বৃহত্বঞগ, পৃঃ ৭৩৯ ৭৪০। 

দীর্ঘকাল পূর্বের ডঃ পেনের এই আভিমতের পক্ষে-বিপক্ষে আজকের অন-সম্ধানে 
অনেক নৃতন তথ্য আঁবক্কৃত হয়েছে । নবাবচ্কৃত চৈতন্যচক্ড়া'র কাব-বৈষফবদাস 
বলেছেন- চৈতন্যদেবের মতদেহ রান ১০ দণ্ডের সময় গর-ুড় স্তম্ভের পছনে পড়েছিল 
দেখেছেন। তারপর সেই মৃতদেহকে তোটা গোপানাথের মাঁন্দরে কানাই খটিয়া ও 
ও শিখ মাহাস্তি এনোৌছলেন। (দেখুন এই সংস্করণের শেষ অধ্যায়গঁল ) 

এই তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় ডঃ সেনের অনুমান চিক নয়। বিকেল ৩টা থেকে 
রাত ৮টা নয়, রাঁত্র ১০ দণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৯টা পর্যন্ত বন্ধ ছিল গ্যাণ্ডচা বাটীর 
দরজা । কিন্তু চন্দন বিজয়ের পর তাহলে কেমন করে দেখা গেল চৈতন্য-মৃতদেহ ? 
কেমন যেন উলটা-পালটা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে না 2 অথচ যেন সমাধান হয়েও 
হচ্ছে না, ধরি ধরি করেও ধরা যাচ্ছে না। 

অধ্যাপক প্রভুজী বলছেন, 'তাঁন 1ব*বাসযোগ্য চৈতন্য-সমাঁধ আবিষ্কার করেছেন। 
হয়ত ডঃ জয়দেব ম-খোপাধ্যায়কে দেখিয়েও 'দিয়েছেন। কিল্ত ডঃ মুখোপাধ্যার 
কোথায় সে সমাধি-ক্ষেত্রটি, তাঁর পৃস্তকের প্রথম থণ্ডে প্রকাশ করেন ন। না করুন, 
তাতে কোন ক্ষাতি নেই। ( এই সংস্করণে সমাধির হ্থান 'নর্দেশ করা হয়েছে। ) 

ধরলাম সমাধিক্ষেত্রটি সত্যই আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্ত সেই লমাধিক্ষেত্রাট যে 
একান্ত বিশবাসযোগ্য তাই বা স্বীকার কার কেমন'করে 2 সমাধিক্ষেত্র্টি কি কোন 
মান্দরের মধ্যে, না অন্য কোথাও ? (মান্দর চত্তার। পড়ুন শেষাংশ ) 

যেখানেই হোক, সমাধিক্ষেত্র্ট সতর্ক হয়ে যথেষ্ট লাবধান সহকারে খনন করে 
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দেখা দরকার । সমাধির মধ্যে যে কঙ্কাল আছে সেই বঙ্কাল্াট্ন দৈর্ঘয কত ? শ্রীচৈতন্য 
[ছিলেন দীর্ঘদেহী মহাপুরুষ । 'তিনি ছিলেন তাঁর মিজের হাতে চার হাত লম্বা । 
এতাদৃশ জুদীর্ঘ ঘাঁর তন, তাঁকে লা হয়-ন্যাগ্রোধপাঁরমণ্ডল-তন:। শ্রীল কৃফদাস 
কাঁবরাজ বলেছেন $ 
দৈর্ঘয-বিস্তারে যেই আপনার হাতে । 
চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ 'বিখ্যাতে | 
ন্যগ্রোধপাঁরমণ্ডল' হর তার নাম। 
ন্যগ্রোধপ্পারমন্ডল-তন্‌ চৈতন্য-গদশধাম ॥ 
চৈ. চ. ১/৩/৩৩-৪ 
এই কথার সত্যাসত্য নির্ণয় করার জন্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন-_ 
“পরতে শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীচৈতন্যদেবের যে পদচিহ্ন বিদ্যমান, তাহার দৈর্ঘা হইতেই 
তাহার দেহের অসাধারণ দৈর্ঘ্য অনৃমিত হইতে পারে । চাঁ্বশ বংসর বয়সে সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিয়া তান নশলাচলে ( প:রীতে ) গমন করেন, সম্ব্যাসের পরে 'তাঁন চাষ্বশ বছর 
প্রকট ছিলেন। দক্ষিণ ভারত, বাংলাদেশ এবং বন্দাবনাদি স্থানে গমনাগমন উপলক্ষে 
তান প্রায় তিন বৎসর নীলাচলে ছিলেন না ;১ অবাঁশস্ট ২১ বৎসরের প্রাতাঁদনই 
তান শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের জগমোহনে গরুড়ন্তম্ভের উপরে বাম হাত রাখিয়া একই 
স্থানে দাঁড়াইয়া জগম্বাথ দন কাঁরতেন। দীর্ঘকাল যাবং এইভাবে প্রাতাঁদন 
একই স্থানে দণ্ডায়মান থাকার ফলে গর.ড় স্তম্ভের নিয়স্থ 'ভাত্তিপ্রস্তরে তাঁহার 
পদদ্য়ের দাগ পাঁড়য়া 'গয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কাম্ঠপার্দকা ব্যবহার 
করেন, পাদুকাতে যেমন তাহাদের পায়ের দাগ পড়ে, তদ্রুপ । মহাপ্রভুর পদদ্য়ের 
শচহ্ছধন্ত প্রস্তরখন্ড মান্দরপ্রাঙ্গণ মধ্যেই একস্ছানে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে রক্ষিত 
হইয়াছে । সেই পদচিহ্ন প্রায় ষোল ই্ি লম্বা । ফুটের মাপে লোক সাড়ে তিন 
হাত বা ৬৩ ইণ্সি হয়, তাহার পদতল হয়--এক ফুট বা ১২ হ। পদতলের 
এর অনুপাতে দেহের দীর্ঘতা ধাঁরলে পদচিহ্কের দৈর্ঘের অনুপাতে শ্রীমহাপ্রভুর 
দেহের দৈর্ঘ্য হইবে সাড়ে 'তিন হাত মানুষের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রায় ২১ ইঞ্চি আঁধক। 
ইহাতে মনে হয়, বহু লোকের মধ্যে তান দণ্ডায়মান থাকিলে সকলের মাথার উপরেও 
টাপ্রভূর দেহের উধর্ভাগ কিঞ্িদীধক এক হাত দৃণ্ট হইত। শ্রীল-বৃন্দাবনদাস ঠাকুর 
তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ কথাই 'লাখয়া 'গিয়াছেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর 


১, ত্রিবর্ষঞ্ধ ক্ষেজ্রাপি তত ইতো বন্নগময়তথা দৃষউ,1 যাত্রা! ব্যনয়গখিলা বিংশতিসমাঠ ॥ 
মহাকাব্য ॥ ২০1৪০ ॥ 


৪ 
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নগর-সংকপর্তনপ্রসঞ্গে তিনি '্লীখয়াছেন- অসংখ্য লোক নংকীর্তনে যোগদান 
কারয়াছেন ; প্রভুর কলেবর তাঁহাদের “সবা হইতে সুদীর্ঘ । আর, লোকসকল এত 
ঘে'বাঘেষি হইয়া অবস্থান করিতেছেন যে, তাহাদের উপরে সাঁরষা ফেলিয়া দিলেও সারষ্য 
মাটিতে পাড়বে না, তথাঁপ সকলেই প্রভুর বদন দেখতে পাইয়নাছিলেন। 


চতুর্দিকে আপন-বিগ্রহ ভন্তগণ। 

বাহির হইলা প্রভু শ্রশচীনন্দন ॥ 

** উন্নত নাঁসিকা, সিংহগ্রীব মনোহর । 

সভা হইতে স্ুপীন সুদীর্ঘ কলেবর ॥ 

***এতেক লোকের যে হইল সমচচ্চয় । 

সাঁরষা পাঁড়লেও তল নাহ হয় ॥ 

তথাপিও হেন কৃপা হইল তখন। 

সভেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন |. মধ্য, ২৩ অধ্যায় 


এইজন্যেই বোধ হয় বলা হইয়াছে প্রকাণ্ড শরীর । “তপ্তহেম সম কান্ত প্রকাণ্ড 
শরীর” । চৈ. চ. ১৩৩২ ॥ গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ যখন সর্বপ্রথম প্রভুর 
দর্শন পাইয়াছিলেন, তখন তান দেখিয়াছিলেন,--ন্ুবাঁলত প্রকাণ্ড-দেহ-বমল-লোচন। 
দেখিয়া তাহার মনে হইল চমৎকার। আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার । 
চৈ. চ. ২।৮।১৬--৭ 1 নানা গ্রন্থে বহঙ্থলে শ্রীচেতন্যদেবের প্রকাণ্ড শরীরের উল্লেখ 
গাওয়া যায় ।”-_ মহাপ্রভু শ্রীঞ্গোরাঞ্গ, পৃন্ঠা, ২২২-২২৩। 

এই িষয়াটও পধোচনা করা দরকার । ডঃ নাথের বন্তব্য অনুযায়ণ মহাপ্রভু 
ছিলেন ৮৪ ই% লম্বা । এই ৮৪ ই লম্বা শরীরেল পা হলো ১৬ ইণ্চি। অর্থাৎ 
২ই% বম একহাত । ভেবে দেখুন, মহাগুভুর দোহিক দৈর্ঘ্য অত বড় সম্ভব হলেও ১৬ 
ইণ্ি পা বাস্তবে সম্ভব কি না! 

জগলাথ মন্দিরে সংরাক্ষত মহাপ্রভুর এই যে পদচিহ্ের কথা উল্লিখিত হয়েছে, 
এখনো যে কেউ গিয়ে পয়সা দিয়ে দেখতে চাইলে দেখতে পাবেন। আমার বন্তব্য 
সেখানে নয়। আম বলতে চাইছি ১৬ ই? পায়ের দৈর্ঘ্য সম্ভব কনা, তাই যুক্ত 
সহ 'বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বিচার করে দেখা দরকার । 

আজকের দিনে ১২ ই পা-ওয়ালা লোক চোখেই পড়ে না। সাধারণ মানুষের 
পায়ের মাপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হলেন তাঁরা, যাঁরা জূতো তোর করেন, কারণ এর উপর 
নির্ভর করে 'বাঁভল্ন সংখ্যক জ্‌তো বিভিন্ন মাপে তৈরি করেন। বারো ই্চি বা 
এক ফুট মাপে কোনো চর্মকার যাঁদ জুতো তৈরী করেন, সে জুতো বিক্লি করতে তাঁকে 
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সারা জীবন অপেক্ষা করতে হবে । জুতো ব্যবসায়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল জাঁড়ত থেকে 
বাটা প্রাতষ্ঠান 'বাভল্ন মাপের জুতো তৈরি করে থাক্রে। & থেকে ১৬ নম্বরের 
বাঁধা মাপে এই জুতোগুুলো তৈরী । পরপর দুটি নম্বরের দৈর্ঘের পার্থক্য ২ ই্ি। 
& নম্বর জৃতোর পায়ের দৈর্ঘ্য ৯২৫ ইণ্ি। শতকরা বিক্রীর হার &১ ৬+৭+ ৮, ৯ 
ও ১০ নম্বরের যথাক্রমে ৫১ ২০১ ৪০১ ২০, ১০ ও ই ভাগ। ১৯১ ১২ ও ১৩ নম্বর 
ধমালিয়ে বিক্রী হয় মোট 'বাকুর শতকরা ৩ ভাগ মান্ত। তাও আবার সবচেয়ে বড় 
১৩ নম্বর জুতোর দৈর্ঘ্য হল ১১. ৯১ ইপ্চি--১ ফুটের একটু কম। সাধারণ মানৃষের 
পায়ের গড় দৈর্ঘ্য এই হিসেব অনুযায়ী আরও অনেক কম-মান্র ১০০২ ইণ্টি। 
এট অবশ্য ভারতীয় ?হসেব। তাহলেও দেখা যাচ্ছে দৈনান্দন জীবনের ব্যবহ্থত 
ফুটকাঠির সঙ্গে মানুষের পায়ের মাপের তেমন সম্পক্* নেই ।” মাপজোকের ইতিহাস-_- 
শৈলেশ দাশগুস্ত । দেশ । ৪ঠা মে, ১৯৯৩ । 

শৈলেশ দাশগ্‌প্তের এই বিবরণ অনুযায়ী হিসেব করে দেখলে শ্রীচৈতনাদেবের 
১৬ ইণ্ি পা হওয়া একান্ত অসম্ভব । একবার অবশ্য খডগপুর থেকে একজন দীর্ঘদেহণ 
মানুষের কথা খবরের জাগজে প্রকাশিত হয়েছিল । বাটা কোম্পান? তার পায়ের মাপের 
জ্‌তো দিতে পারেোনি। শেষে রাতারাতি অডরি নিয়ে স্পেশাল ভাবে তৈরি করে 
দিয়েছিল। সেক্ষেত্রেও সাড়ে এগার ইণ্চির বোঁশ এ দীর্ঘদেহী ভদ্রলোকের পয 
ছিল না। 

১৬ ইণ্চি পা বিষুরও ছিল কিনা সন্দেহ । শ্রীমদূভাগবতে ১০।১৪।১১-শ্লোকের 
বৈষবতোষণী টশীকায় বলা হয়েছে, ভগবানের বিগ্রহ নিজের হাতে সাড়ে চার হাভ। 
কোন স্থানে চার হাতের কথাও লেখা আছে । তাহলে ভগবানের পদও কি ১৬ ইপ্চি 
ছিল £ গয়াতে িফুপদ চিহ্ন অনেকেই দেখেছেন । তার দৈর্ঘযও ১৬ ইণ্চি নয়। 
যদিও গয়াধামের 'বিষ্ুপদ চিহ্ন বুদ্ধদেবের । আদতে তাই ছিল । গয়াধামে 'পিণ্ডদানের 
পূর্বে বেধিবৃক্ষকে প্রণাম করার রীতি বা বাধ এখনও প্রচালত আছে। শ্রীবিফয ও 
বৌদ্ধ দেবায়তনের অন্যতম বোধিসত্ব পদ্মপাঁণ অবলোকিতে*বরকে পন্মপাণি 'বিষুর 
সঙ্যে তুলনা করা যায়। 

যাই হোক বুদ্ধ এবং বিষ: যেমনভাবেই এক হোন না কেন, আমাদের কথা হচ্ছিল 
১৬ ইণ্চি চৈতন্য-পদ-চহ্ন নিয়ে । আমার কথা হচ্ছে জগন্নাথ মাঁন্দরে রাক্ষত যে 
প্রস্তর খণ্ডের উপর চৈতন্যের পায়ের ছাপ পড়েছে বলে দেখিয়ে পাশ্ডারা পয়সা 
রোজগার করেনঃ এট সত্য সত্যই চৈতন্য-পদ-লাঞ্ছিত নয় । পরবতাঁকালে পাণ্ডারা 
সম্ভবত পয়ঙ্গা রোজগারের জন্য খোদাই করে এঁ পদাঁচহ্ন আঁ্কত করেছেন ।১ | 
৯. দ্রব্য এই পুস্তকেব “অনুসন্ধান ১ মন্দিরে মন্দিবে”। 
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একই চ্ছানে একই ভাবে ১৮ বছর কেন সারা জীবন পাথরের উপর ঠায় দাঁড়িয়ে 
থাকলেও পাথর ক্ষয়ে যাওয়া সম্ভব নয় । খড়মে চিহ্ন পড়ে অনবরত কাঠে এবং পায়ের 
ঘর্ষণের ফলে। যাঁদ এ চিহ্ছকে সত্য বলে স্বীকার করতে হয় তাহলে বৃঝতে হবে 
শ্রীচৈতন্যদেব এ প্রচ্তরের উপরে ১৮ বছর অনবরত নৃত্য করেছেন। তাই তাঁর 
পদাঘাতে প্রস্তর ক্ষয়ে পদাচচ্ছ আঙ্কত হয়েছে। কিন্ত; তিনি ত দাঁড়য়ে থাকতেন ঠায়। 
একেবারে চ্ছির ধ্যানমগ্ন সমাধিস্ছের মত । 

মহাপুরুষ ও দেবতাদের পায়ের মাপ একক হিসাবে প্রাচীন সভ্যতায় প্রচালিত 
ছিল এবং আঁতরঞ্জন ও স্থানকাল ভেদে এর প্রচুর হেরফের ঘটত । মোটের উপর 
প্রাচীনকালে একটা রর্ীতই 'ছল, যাঁরা মহাপ্রুষ হবেন, তাদের পদযগল বড় করে 
আঙ্কত করতে হবে। চীন বা জাপানে এই প্রথা ছিল উল্টো । কারণ, সেখানে ছোট 
পা ছিল সম্ভ্ৰাম্ততা ও সৌন্দর্যের লক্ষণ । 

শ্রীচৈতন্যদেবের আসল পা কতখানি দীর্ঘ ছিল, তার বি্যাদযোগ্য মাপ অনেকটা 
পাওয়া ষেতে পারে পুরীর কাশ 'মশ্রের বাড়তে । এই কাশ মিঙ্গের যাড়ীর গম্ভীরাতে 
[তিনি শেষ জীবনে অবস্থায় করেছিলেন । সেই গম্ভীরায় 'বিকুপ্রিল্সা প্রদত্ত মহাপ্রভুর 
খড়ম এখনো সুরক্ষিত আছে ।১ বর্তমান নাম রাধাকান্মররঠ । আর একাঁট চৈতন্য-পদ 
চিহ্বের সন্ধান 'মলেছে কানাই-এর নাটশালন্ন । ম্থানীয় লোকের নিকট স্থানাট 
কানহাইয়ার স্থান” নামে পাঁরচিত । কাঁলকাতা-হাওড়া-কাটোয়া-আঁজমগঞ্জ-বারওহাওরা 
লাইনে “তালঝাঁর' স্টেশনে নেমে মাঠের মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে পুবেতির দিকে 
দ- মাইল অথবা পাকা রাস্তায় স্টেশনের পূর্জাদকে মঙ্গলহাট গ্রাম হতে প্রায় দু"মাইল 
উত্তরে “কানাইয়র নাটশালা অবাঁস্থত। 

এই স্থানাটর চতুর্দকেই বন জঙ্গল। একাঁট ছোট পাহাড়ের উপর একাঁট বড় 
মন্দিরের ভিতর শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রশকান্হাইয়ালালজ এবং বহু শালগ্রাম শিলা 
প্রাচখনকাল থেকে প্যাজত হচ্ছে। তার পাশেই আর একাঁট প্রস্তর মণ্ের উপর 
শ্রীচৈতম্যমহাপ্রভুর কৃষ্প্রস্তর নার্মত দুই জোড়া শ্রচরণ-চহু বহুকাল থেকে স্থাপিত 
আছে বলে প্রবাদ। কোন বিরন্ত পূজারী তাহা অর্চন করেন। উভয্নে মীন্দিরের 
মধ্যবতর্শ স্থানে ৪8৪৩ গোরাম্দে একটি গোরপাদপাঁঠ মন্দির নির্মিত হয়েছে । এক 
মাইল প্‌বীঁদকে গণগা ।৮- শ্রাশ্রীচেতন্যভাগবত। ভান্তসিদ্ধান্ত সরস্বতী সংদ্করণ। 
পচ্ঠো--৪৭১। 

দেখে এসোঁছি বরানগর পাঠবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যদেবের একজোড়া পাদুকা সংরক্ষিত 
আছে। এই পাদ-কাটি সম্পকে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । 
১, এ পুস্কের 'চৈতন্য জীবনের অজ্ঞাত কাহিনী" ভ্রষব্য। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহসা ১৩৩ 


উপারিউন্ত সব্রগৃলি ধরেই গবেষণা করলে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে খুব বোশ কষ্ট 
করতে হবে না। খড়মাটর দৈর্ঘ্য, মাপলেই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ মিলবে । এমন 
দীর্ঘদেহী মহাপুরুষের কঙ্কাল কত বড় হতে পারে, তা' থেকেই প্রমাঁণত হবে এই 
সমাধাটির মহাপ্রভুর সমাধি কিনা । 
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কাঁথত গুশ্ডিচাবাটির অভ্যন্তরে আঁঙ্কত পর্দাীচহ্ুদ্বয় আম 
এবার দেখে এলাম। এই পদাঁচহৃটি সম্পকে বিস্তৃত বিবরণ “অনুসন্ধান ঃ মন্দিরে 
মান্দরে' অধ্যায়ে দিয়োছ। 
জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে যাঁদ ধারাবাহক এঁতিহাসিকতা রক্ষিত হয়নি, তবঃও 
জয়ানম্দ এমন কিছু নতুন তথ্য পাঁরবেশন করেছেন? যা হয়ত পরবতাঁকালে 'কিংবদত্তী 
থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যার্দিও তথ্যাবলণ িংবদপ্তী থেকে আহরিত, তব.ও জয়ানন্দের 
কাঁহনী পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন এই জন্য ষে, এর মধ্যেও সত্য 'কছ7 আছে । 
জয়ানম্দ বলেছেন- মহাপ্রভু যে অন্তধানি করবেন, সে কথা তিন গদাধর পাঁণ্ডতের 
বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে পূবেই বলেছিলেন । শূধ তাই নয়, নিতাই অদ্বৈতাচার্যও সে 
কথা জানতেন । প্রভু তাঁদের বলেছিলেন ৷ জয়ানন্দের ভাষাতেই বাঁল-_ 
অদ্বৈত চলিলা গৌড়দেশ । 
নিভৃতে তাহারে কথা কাঁহল বিশেষ ॥ 


ধংস কস ০ 


আটাইশ বংসর আমি নীলাচলে রহি। 
স্থানান্তরে যাব আমি নিত্কপটে কহি॥ 
নং ্ ০ ক 
পাঁডত গোসাঁঞ্ঃকে কহিল সর্বকথা । 
কাল দশ দণ্ড রান্রে চলিব সর্বথা | 
চৈতন্যমঙ্গল । পৃ্ঠা ১৫০ 
ইতিপূর্বে অদ্বৈতাচাে'র তজার উল্লেখ করেছি । সেই অ্বৈতাচার্যকেই মহাপ্রভু 
তাঁর গোপন সঞ্কজ্পের কথা বলেছেন নিভৃতে ডেকে । ১৪৫৫ শকে রথযান্রার সময় 
অদ্বৈতাচার্য পুরীতে এসেছিলেন কি? লোচনের বর্ণনামন পাচ্ছ শ্রীবাস পাঁণ্ডত, 
মুকুন্দ দত্ত, গৌরদাস, বাস দত্ত, শ্রীগোবন্দঃ কাশী 'মশ্র সনাতন, হরিদাস প্রভৃতি 
এ*রা ছিলেন। অদ্বৈতাচার্যের নামের কোন উল্লেখ নাই । 
জয়ানদ্দের বর্ণনা অনুযায়ণী দেখাঁছ অদ্বৈতাচার্য এসেছিলেন সম্ভবত রথের আগেই, 
রথ যাত্রা না দেখে 1তাঁন গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন । যাত্রার আগের দিন নিভৃতে 


১৩৪ ভ্রীচেতন্যের অন্তধানন রহস্য 


অন্তরঙ্গ পার্ধদদের ডেকে চৈতন্যদেব তাঁর পলায়নের কথা বলোছলেন। ২৮ বছর 'তাঁন 
নগলাচলে আছেন এরপর 'তীন স্থানাক্তরে যাবেন একথা (নত্কপটে) অকপটে বলছেন । 
এই স্থানান্তরে কোথায় 2 ম্বর্গেকি? তার কোন স্পম্ট উল্লেখ নাই। তবে রা 
দশ দণ্ডের সময় যে যাবেন একথা স্পষ্ট করে বলেছেন। তারপর তাঁর মায়া শরীর 
পড়ে থাকল, তান স্বর্গে চলে গেলেন। এতে অবশ্য মৃত্যুই বোঝাচ্ছে। 

কিন্তু 'নভৃতে ডেকে বলছেন অদ্বৈতাচার্যকে । এই কথার দ্বারা তৎকালের 
ওাঁড়ষ্যার রাজনোতক পারাস্থতির আমরা যে আলোচনা করেছি তাতে তাঁকে যে হত্যার 
চেষ্টা চলছে এ কথা কি প্রচ্ছন্নভাবে হীঙ্গত করছে না ? 

বন্দাবন দাসের নবাবন্কৃত পাথতে আছে ন্যাসীরূপে তান পাঁলয়ে যাচ্ছেন 
মদনগোপাল মান্দরের 'দিকে। যাঁদও এই নবাবিদ্কিত পথাঁট প্রামাণ্য নয় 
অথাৎ খব প্রাচীন নয় হয়ত কাব বন্দাবন দাসের লেখাও নয়- তাহলেও 
স্থানান্তরে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এবং শান্তা মায়ির কাহিনীর সঙ্গে 
সঙ্গতি আছে। তাই কাহিনীটি যুক্তি গ্রাহ্য না হলেও একেবারে নস্যাৎ করতে 
পারছি না। 

পাডত গোসাঞ্ অথাৎ গদাধর পাঁণ্ডিতকেও তাঁর সঙ্কজ্পের কথা বললেন। 
বৈষব শাস্বে গদাধর শ্রচৈতন্যদেবের শন্তি বলে কাঁথত। 'তাঁন ক্ষেত্র সন্ধযাস গ্রহণ 
করোছলেন। প্রভুর অন্তধ্নের সঙ্গে সঙ্গে গদাধরও অন্তরধনি করোছিলেন- একথা 
নবাবত্কৃত বন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে আছে । যাঁদ গদাধরও চৈতন্যদেবের সঙ্গে 
পলায়ন করেন, তাহলে তাঁর কথা শান্তা মাঁয়র কাহনীতে নাই কেন? আর যাঁদ 
শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে গদাধরকে হত্যা করা হয়, তাহলে তাঁর কথা কোন ওঁড়য়া কাব 
উল্লেখ করলেন না? এাঁদকে হীতিহাসে পাচ্ছি গদাধর নাকি চৈতন্য-বিজয়ের পর 
কিছুদিন বৃন্দাবনে শিয়ে বাস করেছিলেন। 'কম্তু তিনি কেমন করে কোথায় 
সমাধিস্থ হলেন বা তাঁর সমাধিক্ষেত্র কোথায় তা আজও জানা বায়নি। ভান্তিরত্বাকরে'র 
মতে গদাধরকে সমাধিস্থ করা হয়োছিল তোটা গোপানাথের মান্দির চত্তরেই | 


অনুসন্ধানের দ্বারা এটুকু প্রমাণিত হয়, শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তধনি রহস্য খুব কম 
করে হলেও তিন-চার জন চৈতন্য-অন্তরঙ্গ পার্ষদ জানতেন । তার মধ্যে অদ্বৈতাচা্ঃ 
প্রভু নিত্যানন্দঃ গদাধর পাঁণ্ডিত ও স্বরূপ গোস্বামী । স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা আজো 
অনাবি্কৃত। এছাড়া অন্য তিনজন তৎকালে কিছ: বলেনান। 

কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেন তাঁর সংস্কৃত “মহাকাব্য গ্রন্থে চৈতন্য তিরোধান 
সম্পর্কে কোন কাহিনী না দিলেও বলেছেন £ 


শ্রীটৈতন্যর অন্তধান রহস্য ১৩৫ 


শ্থিত্বা তত দিনান হস্ত কাঁতীচদভুয়োহাসতাদ্রো প্রভূঃ্ীমানেত্য 
ননম্দ নম্দয়াত চ স্মৈতানজন্্ং জনান্‌ । 
এবং 'বিংশা তহান্ননাস্তরভবাং যাত্রাং বিল্যেক্যাখলাং 
্বংধামাথ জগাম কৌশ্চদাঁপ তৈঃ সার্্ধং কৃপাসাগরঃ ॥ 
--মহাকাব্য ॥ ২০1৪৭ 
এই শ্লোকের সবল বঙ্গার্থ-প্রভূ সেই স্থানে (নীলাচলের বাইরে ) কয়েকাঁদন 
অবস্থান করে ফিরে এলেন নগলালে এবং সেখানের ভন্তব্ন্দকে করলেন আনাঁশ্দত। 
তাদের মধ্যে কিহ্‌ ভন্তের সঙ্গে বিণ বংসব যে সকল যাত্রা (রথযাণ্না) হয়োছল তা 
দর্শন করে (অথবা যে-সমস্ত ভন্তের মধ্যে কাঁতপর ভত্তের সঙ্গে) নিজ ধামে গমন 
করোছলেন। রঃ 
কাব কর্ণপুর আরো গলখেছেন £ | 


ইখং চত্বারংশতা সপ্তভাজা শ্রীগোরাঙ্গো হায়নানাং ব্লমেণ। 
নানা-লীলালাস্যমাসাদ্য ভুম ক্লাড়ন ধাম চ্বং 
ততোইসোৌ জগাম ॥ মহাকাব্য ॥ ২০1৪১ ॥ 


সবল বঙ্গার্থ-_ভুমণ্ডলে সাতগল্লণ বহর শ্রীগৌরাঙ্গদেব নানারুপে লীলা-নত্যন্রীড়া 
করে তারপর তিনি স্বধামে গমন করলেন । 


শ্রীচৈতনাদেবের তিরোধান সম্পকে কাঁব কর্ণপর এই দ?়াট শ্লোক মানু লিখেছেন । 
এর মধ্যে কোন ঘটনার হীঙ্গত নাই। তবে করেকজন পার্ধদ সহ যে তান স্বধামে 
গমন করোছলেন একথা কাঁবকর্ণপ্‌ুরও বলছেন, অর্থাৎ চৈতন্যদেব একাই আততীায়শ 
কতৃক নিহত হনান, অন্তরঙ্গ পার্ধদগণও কেউ কেউ নিহত হয়েছিলেন । 


আমার মনে হন তৎকালে সেনাপাঁত গোবিন্দ বিদ্যাধরের চৈতনাশীবরোধী চক এত 
শাণালী হয়ে উঠোছল ষে, চৈতন্যএনধন সম্পক্ণ কেউ সামানাতম কথা বলতেও 
সাহসী ছিলেন না--ক উৎকলে, কি গোড়ে। 


যে সকল দ:ঃসাহস্ী বৈষ্ণব মহাজন সামানাতগ প্রাতনাদ করতে গিরেছেন তাঁরা 
সকলেই প্রাণ হাররেছেন এই সৈতনাপীবরোধী-চকের হাতে। জনানন্দ 1িলখেছেন-- 
'অনেক সেবক সর্প দংশইঞ্া মৈল। এ সর্প গোবন্দ বিদ্যাধর রুপ সর্প। 
অথাৎ গদ*ত ঘাতকের হাতে প্রাণ 'দিয়োছলেন বৈষব গোস্বামীগণ গোবিন্দ িদ্যাধর 
বৈষব নিধন যজ্ঞ আরম করোছিলেন। উীড়গ্রা চৈতন্যভাগবতে শ্রাচৈতন্যদেব ছাড়া 
আরো অনেক বৈষব মহাস্তগণের অন্তধানের কথা পাচ্ছি। এই অন্তধনি পলায়ন নর, 


১৩৬ শ্রীচৈতন্যের অন্তধন রহস্য 


নিধন অথাৎ নির্মমভাবে হত্যা । অথথ এই চক্ষ পূর্ব থেকেই রপ্রপ্ট তৈরণী করে 
রেখোঁছল কাকে কাকে তারা হত্যা করবে । 


ডঃ সেন, ডঃ মজমদার প্রভৃতির ধারণা মহাপ্রভুকে পুরীর পাণ্ডারা হত্যা 
করোছলেন। ডঃ মজুমদার লিখেছেন £ 

“নার্দন্ট সময়ের সামান্য বিরোধ থাকলেও জয়ানন্দ ও লোচন্রে মধ্যে তথ ও 
তারিখে মিল আছে। কিন্তু তিরোভাব স্থানের মিল নাই। লোচনের মতে 
গুণ্ডিচাবাড়ীীতে তিরোভাব, জয়ানন্দের মতে টোটাগোপানাথের মান্দিরে। শ্রচৈতন্য যে 
সম:দ্রে তিরোহিত হন নাই, তাহা ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় ুঙ্ ভাবে প্রমাণ 
করিয়াছেন ।”১ শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক মতত্যু যাঁদ ব*্বাস কাঁরতে হয় তাহা হইলে 
তাহার প্রিয় সুহদ ?দাধরের নিকট গোপীনাথে তান শেষ সময়ে ছিলেন ইহাই 
আঁধিকতর সম্ভব ।*__ টৈ. চ. উপাদান, পঃ ২৭৭ 


উঃ মজুমদার অনুমানের উপর এই সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর এই অনুমান 
জয়ানম্দ ও লোচনকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে । নবাঁবগ্কৃত তথ্য যা বৈষবদাস 
দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে কানাই খটিয়া ও শাখ মাহান্ত গরুড় স্তত্তের পিছন 
থেকে শ্রীচৈতন্যের মৃতদেহ তুলে নিয়ে হাঁজর হয়েছেন গোপানাথ মাঁন্দরে। তখন কি 
1তাঁন মৃত? সম্ভবত তখন তাঁর দেহে প্রাণ ছিল না। গোবিন্দ বিদ্যাধরের অনুচররা 
তাঁকে মেরে গুণ্ডিচাবাঁটিতে রেখোঁছল। চিন্তা করে দেখা উঠচত গুরযুড় শ্তপ্ত থেকে 
গাপ্ডচাবাটি কিন্তু প্রায় দ'মাইল পবোতির দিকে অর্বান্থুত। রান্র আন্দাজ ১১টার 
সময় যখন পথে লোক 'ছিল না, তখন গুরুড় স্তন্তের 'নকটে ফেলে 'দয়ে পালিয়ে 
যায়। তবে গৃণ্ডিচাবাটিতে যে পদচিহ্ন তাহলা পাণ্ডাদের উর্বর মাস্তদ্কের সম্ট। 
পয়সা আয়ের ফদ্দী মান্র। 
তোটা গোপীনাথ মান্দর-সংলগ্ন প্রান্তরে কোথাও তাঁকে মাধ দেওয়া হয়েছে। 
সেই সমাধি হয়ত এখনো অনাবিদ্কৃত। আউল চাঁদ আর গোরাচাঁদ একই ব্যন্তি নয়। 
চাকদহের কাছে পরার গ্রামে সমাধিটি চৈতন্যদেবের বলে কত'ভভ্তা ঈম্প্রদায় মনে 
করেন, আসলে সে সমাধাঁটি আউল চাঁদের | 
যদি চৈতন্যদেব গোপশনাথের মান্দর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, এই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে হয়, তাহলে আরো চার বছর তান কোথাও ছদ্মবেশে ?ছলেন সে কথাও 


হিরা ীরিযানাররাাতারারির হারার রর ররর লীন রিনি রি রি রন 

১, ভারতবর্ষ, ফাল্তন, ১৩৩৫ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ধজ্রীগৌবাঙ্গের লীলাবসনে" প্রবন্ধে 
প্রীচৈতন্যের তিরোভাব জন্বদ্ধে খিভিন্ন কিংবদন্তীর এঁতিহাসিক মৃল্য নিরূপণ করিয়াছেন 
(ডঃ মজ্ুমদারেব গ্রন্থের ২৭৭ পৃষ্ঠার পাদটাক1)। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্য ১৩৭ 


প্রমাণ করতে হবে বথাষথ তথ্য 'দিয়ে। ২৮ বছরের কথান্শজয়ান্দ বলেছেন। এই 
তথ্য সত্য নয়। কিংবদস্তীর উপর 'নর্ভর করে লোচন [লখেছেন। 

বৈষব মহা্তণ বেশী ঝোঁক দিয়েছেন তথ্ধের দিকে । এঁতিহাসিক তথ্য ও তত্ব 
তাঁদের কাছে প্রাধান্য লাভ করেনি। তাই এ*দের বই বৈষণবগণ খাঁরজ করে দিয়েছেন । 

পরিশেষে আমার বন্তব্যঠ আরো কিছ; ওঁড়য়া পথ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। 
ডাঁড়যনা এবং লীমান্ত বাংলায় পাঁরভ্রমণ করে আমার দূঢ় বিদ্বাস হয়েছে, এ সময়ে 
ওঁড়িয়াতে আরো কিছ: চৈতন্য-বিষয়ক পূস্তক লেখা হয়োছল, যা আজো আঁবজ্কত 
হয়ান। সেইসব অজ্ঞাত পথ আঁবিক্কৃত হলে চৈতন্যদেবের শেষ অধ্যায় সম্পর্কে আরো 
নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে । তখন গোবিন্দ বিদ্যাধংরর গোপন চক্রান্তের পুরো হীতিহাস 
উদ্ঘাটিত হবে। অথ শহুর ছেড়ে আমার পরবতাঁ তরুণ গবেষকগণকে উড়িষ্যার 
নিভূততম প্রাচীন পল্লীতে পল্লীতে অনুসন্ধান করতে হবে । শ্রচৈতন্যদেবকে হত্যা 
করা হয়োছল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বাভাঁবক মতত্যু তাঁর হয়ানি।* 

আজকে তরণ গবেষকগণকে এই টৈতন্যব্রত গ্রহণ করতে হবে, যেমন করেই হোক 
শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্য আবিষ্কার করতে হবেই। এজন্য তাঁদের ওাঁড়য়া ভাষাও 
শিখতে হবে । তবেই সার্থক হবে শ্রগঠৈতন্যদেবের পাঁচশত বংসর পাতি উৎসব । 








«. এবারের অনুসহ্থানে ধে সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে সে সম্পর্কে খিগ্তৃত বিবরণ এই পুস্থকের 
শেবের অধ্যায়গুলিতে আলোটিত হয়েছে। 


|| চীদ্দ || 





জ্রীদৈতন্নোল্রস সমাধির লঙ্কান 


গুজবটা ছড়িয়েছে কোলকা তাতেই । এই ত সৌঁদন ১২৭৮৫ তাঁরখে গিয়োছলাম 
কোলকাতায় । কয়েকাঁদন ধরে চেণ্টা করছি একটা প্রচীন 'লাপন্ন পাগোদ্ধার কবতে, 
পারাছনা ?কছুতেই; তাম্ ্রশাসনাঁট আঁব্কার করেছেন 'তাম্রীলপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেবণা 
কেন্দ্র । অক্ষাগাল হাতু।ড়ৰ ঘারে এমন ভাবে থেত্‌লে বিকৃত হয়ে গেছে, তার আর 
কোন দিন কেউ পাঠোদ্ধার করতে পারবেন ক না সন্দেহ আছে। এমন মন্তব্য 
করেছেন, আন্তজরতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত লাপতত্বীবদ স্বর্ণা ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার 
মহাশয় । তাম্রীলাপাটি দেখেছেন ?তান। বৃদ্ধ বরসে' পাঠোম্ধার করতে চেষ্টা 
করেছেন কয়েক দিন নিরলসভাবে । কথা প্রসংগে বলোছলেন'করেক রান্র 'বিনিন্ 
কেটেছে তাঁর। হরপের ছাঁদ দেখে অনুমান করেন, সম্ভবত এট মহারাজ শশাঙ্কের 
তাম্রশাসন হতে পারে । 

আমিও দেখোঁছি তাগ্রশাসনাটি । হবপগুলোর অনালাঁপ করতে চেষ্টা করোছ। 
সেখানে ডঃ দীনে ণচন্দ্র সবকারের মত পণ্ডিত মানুষ হার ম্বীকার করেছেন, সেখানে 
আমার মত গোবর গণেশের দ্বারা সে সম্ভব হবে না, সে তো আম ভাল করেই জানি। 
তব পুরানো 'লাঁপি দেখলে আমার কেমন যেন নেণা ধরে যায় । গ্রঘম আসে না 
চোখে । 'লাপর দিকে তাঁকয়ে ভাবি-_-এ শত শত বছরের পুরানো 'লাঁপগুলো 
যেন আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়--লাপগ্ুলি বোবা নর, আমিই বোবা হয়ে গেছি, 
তাই ওদের সত্যে কথা বলতে পার না। 'লীপগুলো কেমন যেন অব্যন্ত ধন্ত্রনায় 
আমার চোখের সামনে নীল হয়ে উঠে। আমি ওদের সথ্যে কথা বলতে চাই, কিন্তু 
পার না কিছুতেই । 

অমানি সব পাগলের মত ভাব আর নিন রাত্রতে আমার গ্রন্থগারে বসে নিজের 
সঙ্চে নিজেই কথা বঁলি। বাড়ীর সকলে তখন নিদ্রায় অচেতন। 

হকালকাতা যেতে বজ্ড ভর করি। রাস্তাগ্ন যাভিড়। তারপর দ্রামে বাসে বা ঝুলন্‌ 
আর রাস” তা দেখে মনে হয়েছে যাঁদ শ্রীরাধা আর শ্রীকৃষ্ক জন্মাতেন এ যুগে, 
কলকাতাতেই আসতেন রাস লীলা করতে । 


শ্রীচেতন্যের অন্তধানি রহস্য ১৩৯ 


তা থাকগে। এ তাম্রশাসনের কথাটা ভাবতে ভাবস্তেই ঢুকে পড়েছি কলেজ 
স্ট্রীটের কাছে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট গালতে । কিনতে চাই ডঃ দীনেশচন্দ্র লরকারের 
পশখালেখ- -তাঘ্রশাসনাদর প্রস্গ্গ' বইটা । হয়ত 'লাপ সম্পর্কে এ পূন্তকে লেখক 
লিখে গেছেন নতুন কোন কথা । 

উঠে পড়লাম “দে বুক স্টোরে'ই। ভিড় একটা খুব ছিল না। স্বত্বাধকারী 
ভগবানবাবূর ছেলে পরেশবাবু আমার মুখের 'দিকে তাকিয়ে বললেন-_ 

“আসুন ভাল আছেন ত? আপনার শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য' বেশ বার 
করলাম । প্রোডাকশন ভাল হয়েছে । তবে কি জানেন, এখানে আপনাকে নিয়ে কত 
কথাই না শুনাছ। এক ভদ্রলোক ত এসে বললেন-__, 

মালীবুড়োকে আম ভাল ভাবেই চান । বরাট পাঁণ্ডত আর বৈষ্ণব মানুষ । 
গলায় আছে মোটা তুলসীর মালা । থাকেন পুরীতে। অনেক দিন থেকেই এই 
সব তথ্যাদি সংগ্রহ করাছলেন'"* 

আরো কি সব যেন বলতে চাইছিলেন, দেখলাম দ:চার জন ক্রেতা এসে গেছেন। 
আম প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বললামঃ আমার পূর্বোন্ত বইটা আছে কিনা । উনি ভিতরে 
খোঁজে করে দেখতে লোক পাঠালেন । 

অন্য একজন বললেন--তা' দাদাঃ আপাঁন এঁ ভদ্রলোকের উত্তরে কি বললেন ? 'ি 
আর বলব। চুপ করে সব শুনছি। আমরা ত ও*কে ভালভাবেই চিন। হেসে 
বললাম আম- দেদনীপুরীয়া। খোদ গেয়ো। তাইনা ? 

আমার বই পশলালেখ-_তামশাসনাঁদর প্রসঙ্গ” তখনো আসেননি । দেখতে দেখতে 
ভিড় বেড়ে যাচ্ছে । আলোচনাও চলছে । এমন মময় এক ভদ্রলোক এসে ' বললেন-- 
কি; এ শ্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্যে'র কথা বলছেন ত ? 

একজন দোঁখয়ে দিলেন আমাকে । হাঁনিই সেই লেখক। 

আগন্তুক ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন-__ 


ও, আপাঁন । আপনাকে আম চিনি । এখন যাবেন না মশায় পূুরীতে। আম 
রথের সময় গিয়েছিলাম । পাণ্ডারা ভঈবণ গিয়েছে ক্ষেপে । আপাঁন যাতা ?ি সব 
1লখেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পাদকার ছবি তুলতে চাইছিলেন, 'ি সত্য বলাছ কি না? 

আম বললাম--তা' আমার বইটা এত শীঘ্র পরী পেছাল কেমন করে? 

পোচিয়েছে মশায় । এতাঁদনে কি আর পৌছতে বাঁক আছে। পূরীর বাঙালী 
হোটেলেই দেখে এসেছি বইটা । তাছাড়া, আমও ত আমার বইটা সঙ্গে করেই নিয়ে 
গিয়েছিলাম । 


১৪০ শ্লীচৈতন্োর অন্তধান রহস্য 


তা" শুনুন মশায় আপাঁন এখন িন্তদ যাবেননা পূরীতে | রাধাকান্ত মঠে ভীষণ 
গণ্ডগোল । গণ্ডগোল করছে হাজার হাজার লোক। মহাপ্রভুর পাঁচশত বছর পার্ত- 
উৎসবে পদব্রজে দাক্ষণ ভারত পাঁরক্লমার বন্দোবস্ত হয়েছে তা'ত জানেন। পুরী থেকেই 
সে পরিক্রমা আরম্ভ হবে। লব আয়োজন প্রস্তুত । খড্জাপুর থেকেও লোক গিয়েছে । 
গৌড়ীর মঠের ব্রিদণ্ডি কে ভান্তকুসূম মহারাজ; এমান ি যেন একট। নাম--তানই 
ত দিচ্ছেন নেতৃত্ব । তা শেষ পর্যন্ত কি হলো জানেন ? 

আমি মাথা নেড়ে আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম । দেখলাম, সকলে তাকিয়ে 
আছে এ আগন্তুক সদ্য পুরী-ফেরৎ ভদ্রলোকের দিকে । 

উনি আমার 'দিকে তাঁকয়ে সাবস্ময়ে বললেন--তাহলে এখবর আপনি জানেন না ! 
এ রাধাকান্ত মঠকেই ত আপাঁন বলেছেন গম্ভীরা। প:ুরীর মধ্যে সব থেকে অর্থশালী 
হলো এ মঠ। প্রচর 'ব্ষয়-সম্পাত্ত আর অর্থ আছে ওদের । কথা ছিল, রাধাকান্ত 
মঠই এই দাঁক্ষণ ভারত পাদ-পাঁরক্রমার সব ব্যয়ভার বহন করবে। প্রায় চার পাঁচ 
হাজার লোক বিভিন্ন দেশ থেকে এসে হাজির হয়েছে । সে এক বরাট হৈহৈ-রৈরৈ 
ব্যাপার। সব আয়োজন চলছে । সবই প্রস্তুত। সকলের মধ্যে সে এক অপূর্ব 
উদ্মাদনা। না দেখলে বুঝতে পারবেন না। রথের পরেই পুরী থেকে যাত্রা হবে 
শুরু । এমন সময় রাধাকান্ত মঠের কর্তৃপক্ষ বসলেন বে'কে। তারা বললেন, দক্ষিণ 
ভারতে পাদপারক্রমার খরচ তাঁরা দেবেন না। বুঝুন অবন্থা । 

বললাম--শেষে মুহূর্তে কেন তাঁরা বে'কে বসলেন ? 

তা' জানব কেমন করে। নানা জনে নানা কথা বলছে। বাঙালীরাই নাকি 
যত গণ্ডগোলের ওস্তাদ । তাঁরা দেবেন অর্থ আর নাম কিনবেন আপনারা । তারপর 
[িখবেন এসব কথা । তাঁরা আপনার উপরেও ক্ষেপেছেন । তাই বলাছলাম+ এখন 
আপাঁন যাবেন না মশায় । 


আমি বললাম- তারপর কি হলো বলুন । শেষ পর্যন্ত দাঁক্ষণ ভারত পাদ-পরিরুমা 
কি হবে না ? 

তা কেমন করে জানব বল্মন। আঁভযাত্রীদের মধ্যে ভীষণ গণ্ডলোল হচ্ছে।, 
ভীন্তকুসূম মহারাজ ত বলছেন পাদপারক্ুম। হবেই । 81৫ হাজার লোক সকলেই আছে । 
আমি ত মশাই চলে এসোছি। শেষ পর্যন্ত ি হয় কি জানি। 

ততক্ষণে বই আমার এসে গেছে । বইটি নিয়ে কাটতে পারলে বাঁচি। ভদ্রুলোককে 
বললাম--আমি ত মশায় ওাঁড়য়াদের তেমন ?িছ দোষারোপ করানি। তথ্য-প্রমাণ 
যা পেয়েছি, তাই নির্ভর করে লিখেছি । আমার উপরে ও"রা রাগবেন সেন। 

বলেই চলে এলাম । 


শ্রীচৈতন্যের অস্তধান রহস্য ১৪১ 
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের গাঁজ থেকে বোরয়ে আসছি। এমন সময় পিছন থেকে 
কে যেন ডাকল--ও মশায়, দাঁড়ান। তু 
পিছন ফিরে দোখ সেই পরীফেরৎ আগন্তুক ভন্রলোক। আমি দাঁড়িয়ে 
গেলাম । কাছে এসে বললেন-_চলুন একটু চা খাই। 


আম সাঁবনয়ে বললাম-_-দেখুন? বজ্ড ব্যস্ত আছি। বাড়ী ফিরতে হবে। চা 
এখন খাব না। এই ত এখান খেয়ে এসোছ। 


আমার কথা শুনে তান বললেন-একট্ু খেলে এমন কিছ; ক্ষাত হতো না। 
আমও ট্রেনে এ হাওড়াতেই চাপব। বই গন্ত করা আমার শেষ। 
আমার আরো একটা জায়গায় যেতে হবে। আপানি কি আরো কিছ? বলতে 
চাইছেন ? 


হ'যা, আমার একটু জানার ছিল। না বসলে দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে কেমন করে বাল 
বলুন, চলুন না, চা খেতে খেতেই বলব । 

এইখানেই বলুন না। তবে আমার হাতে সময় কম। 

বইটা আপনার পড়েছিঃ অনেক তথ্য-প্রমাণ, অনেক এ্রীতিহাঁসিক ঘটনার বিবরণ 
আপাঁন সংগ্রহ করে 'দয়েছেন। পাঠককেও আপনার চিন্তায় চান্তিত করতে চাইছেন। 
সোজা কথায় এত কষ্ট করে যা সংগ্রহ করেছেন, তার ফলটা ঝট: করে পাঠকের হাতে 
তুলে দিতে চাইছেন না। পাঠকরাও একটু কষ্ট করে ভেবেচিন্তে দেখুক না প্রকৃত 


কোনটা হতে পারে, আর কোনটা না হতে পারে। তথ্যপ্রমাণ ত সংগ্রহ করে 
গদয়েছেন। 


আম বাধা 'দিয়ে বললাম--কিল্তু কি জানতে ছাইছেন, তাই আমায় সোজা সুজি 
বল্‌ন। 

ভদ্রলোক একটু যেন দমে গিয়ে বললেন- মহাপ্রভূকে হত্যা করা হয়েছে এ কথা 
আপাঁন বলেছেন। কিন্তু সাত্য পাঁত্য তাঁকে কোথায় সমাধি [দেওয়া হয়েছে, এটা 
আপাঁন যতই "না" বলুন, আমার বিশবাস আপাঁন জানেন । সেইটে একটু দয়া করে 
যাঁদ বলেন, তাহলে আমার অনেক 'দনের ইচ্ছেটা পূরণ হয়। দেখা যখন আপনার 
" পেয়োছিঃ এ কথাটা বলতেই হবে। 

আম বললাম- দেখুনঃ অহেতুক আপাঁন আমায় বিপদে ফেলছেন। আমি ত 
এঁ বইতেই িখোঁছ, সমাধি আম খখজে পাইনি । আর খখজে পেলেও সহজে বিদ্বাস 
করতে পারব না। এর বোঁশ আমি আর কিছ? জানি না। 

সোদন বিকেলে । গিয়োছ “ময়নার শ্যামসুম্দর পু,ন্তকালয়ে। সহসা এসে 


১৪২ শ্লীচৈতন্যের অস্তধা্ন রহস্য 


হাজির হলেন শিক্ষক আনল প্রধান। আমাকে দেখেই বললেন, এই যে বুড়োদা* 
আপনাকেই খখজছি। চকচাঁদপোতায় আমাদের “মণ্ডলণ' হয়েছিল । ও"রা সবধরে 
আমাকেই সভাপাঁত করলেন । 

বলেই পকেট থেকে সভাপাঁতর মালা বের করে কথার সত্যতার প্রমাণ দিলেন । 
আসি বললাম-_আস্মন, বসে বল্‌ন, কি বলতে চাইছেন । 

আপনার বিরুদ্ধেই আমাদের একজন পাঁশ্ডত বৈষব বস্তা বললেন-_ আপনার 
নাকি কি বই মহাপ্রভুর সম্পকে বৌরয়েছে । আপাঁন তাতে লিখেছেনঃ চৈতন্যদেবকে 
মেরে জগন্নাথ মন্দিরে মণিবেদীর তলে সমাধি দেওয়া হয়েছে । আপনাকে এর প্রমাণ 
দিতে হবে। ওর কথা শুনে সকলেই বেশ উত্তোৌজত । সভা চ্যালেঞ্জ করেছে 
আপনাকে । 

শেষে অবশ্য অনেক কম্টে তাঁদের আমি থাঁময়েছি। বলোঁছ-_তাঁকে ত (আম 
ভালভাবেই চিনি । আপনারা অত উতলা হবেন না, আম তাঁকে জিজেস করে 
আসল ব্যাপারটা কি জেনে পরবতর্শ মণ্ডলণীতে যা হয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। 

আমি বললাম- আপনি কি আমার বইটা পড়ে দেখেছেন ? 

উত্তরে তান জানালেন, “না । আমি ত বইটাই দেখান । পড়ব আবার কখন 1” 

তাহলে কি আর বলব বল.মন আপনাকে । বই না পড়লে আলোচনা হবে কেমন 
করে। আম ঠিক এ কথা বাঁলান। বলোছ কোন গবেষ মনে করেন, তাঁকে 
জগন্নাথের মণিবেদীর তলে হয়ত সমাধি দেওয়া হয়েছে । সেটা কতখানি 'বি*বাসযোগ্য 
তা ববেচনা করে দেখতে হবে। আমি তথ্যটির উল্লেখ করোছ মান্র। বইটা কি 
তিনি আসলে পড়েছেন, না কারও মুখে শুনে বললেন ? 

আনলবাব বললেন- হণ্যা ৷ 'তাঁন 1নজে পড়েছেন । 

বইটা পেলেন কোথায় ? জিজ্েন করলাম আমি । 

তাঁর ছেলে ক কোলকাতায় কোন প্রেসে চাকরী করেন। 'তাঁনই বইটা কিনে 
এনেছেন কলকাতা থেকে । তাছাড়া ভীষণ পাঁণ্ডিত মানুষ তিনি । মিথ্যে ত বলবেন 
না। আমি বললাম-_তাহলে তাঁকে আর একবার বইটা ভাল করে মনযোগ দিয়ে পড়তে 
বলবেন । আর আপাঁনও একবার নিজে পড়ে দেখুন । তা হলেই আসল ব্যাপারটা 
বুঝতে পারবেন । 

তা আমি না হয় একবার পড়ে দেখব । কিন্তু ও'দের কি বলব বলুন । 

আমি বললাম- আপনার কথায় "তান কি বলেছেন ঠিক বুঝতে পারাছ 
না। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য ১৪৩ 


চ্যালেঞ্জ যখন তাঁরা বা তিনি করেছেন, আমাকে লিখিত ভাবে তা' জানাতে বলবেন বা 
আমাকে যাঁদ আপনাদের মণ্ডলীতে ডাকেন, তাহলে গিষ্বে তাঁদের প্রশ্ন শনে আমার 
জবাব দেব। সেইটাই সব থেকে ভাল হবে। তাই নয় কি? 

ইশা, হাঃ তাই ভাল। আমি তাহলে ও*দের সঙ্গে কথা বলে দেখি । 

আমি বললাম--তাই বলুন। তবে সময় থেকে আমায় জানাবেন। কেন না 
আমি ত সব সময় বাড়ীতে থাকি না। 

না-না, সময় থেকেই আপনাকে বলব। এই কথা থাকল। আ'ম তা' হলে 
এখন আসছি । 

এই বলেই নমস্কার করে চলে গেলেন শিক্ষক অনিলবাব। 


খং সঃ ৪ সঃ 


খা 


আমি ভাবলাম, আলোচনা যখন হচ্ছে, তখন আরো নানা মতামত আসবে এবং 
আমাকে 'বাভল্ন ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আমিও তাই চেয়োছিলাম, 
শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বাড়ক। তবেই ত জনসাধারণ মহাপ্রভূকে 
যথার্থভাবে উপলখ্ধি করতে পারবেন । 

কিম্তু সমাধিটা কোথায় তা' আমায় বলতেই হবে । এত যুন্তিতর্ক দেখানর পরও 
যাঁদ সকলে সেই. একই প্রশ্ন করেন, তাহলে আম যাই কোথায়। ধ্ীতহাসিক সত্য 
উদ্ঘাটন করতে হলে জহলজ্যান্ত প্রমাণ হাতের কাছে আসা চাই। তানা হলে 
অনুমান করে কোন কিছ; বল কেমন করে । 

সদন তমল:কে সেই কথাটাই বললেন মন্ত্রী কিরণময় নন্দের ভাই, অধ্যাপক 
হ্মময় নন্দ। বইটা পেয়েই তানি পড়েছেন দহ'টো আড়াইটে পযন্ত রাত জেগে । 
গুণগ্রাহী পণ্ডিত মানুষ । বিরাট পাঁশ্ডিতের বংশে জন্ম তাঁর। বিখ্যাত পণ্ডিত 
জ্যোতিমর়িনম্দ তাঁর পিতদেব। তাঁকে আমি বিলক্ষণ চিন। গিয়েছি তাঁর বাড়ীতে । 

সেই ব্রক্ষময় বাবু বললেন--অনেক খেটেছেন। অনেক অনুসন্ধান করেছেন। 
ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও প্মঈতে আমার আলাপ হয়োছিল। মহাপ্রভুর 
সমাধির সম্পর্কে আপাঁন যা বলেছেন, তা কোনদিনই সম্ভব নয়। শরীরের যে মাপের 
কথা আপাঁন সাক্ষী সাবুূদ আর তথ্য প্রমাণ দিয়ে উল্লেখ করেছেন, তা প্রমাণ করতে 
হলে সমাধি খখ্ড়তে হবে। তা" করা কোনদিনই সম্ভব নয়। অতএব শ্রচৈতন্যদেবের 
মৃত্যু রহস্যও, রহস্যই থেকে যাবে। ও রহস্যের আবরণ উন্মোচন হবে না 
কোনাঁদনই। 

তারপর আরো আঁতরিস্ত সংযোজন করে বললেন- জয়দেববাবূর দ্বিতীয় খণ্ড 


১৪৪ শ্লীচৈেতন্যের অন্তধান রহস্য 


আর কোনাঁদনই বেরুবে না। সেবার পুরীতেই ও*কে নিয়ে সৌক ভীষণ গশ্ডগোল। 
শেষে পূরণ ছেড়ে পালালেন। 

আপনি অনেক কথাই 'িখেছেন। কিন্তু শুধু চৈতন্যদেব ত নয়, মহাপ্রভুর 
পণ্চতত্ব বলে যাঁরা খ্যাত, তাঁদের কারো ত সমাধি পাওয়া যায়নি। তাঁদের সম্পর্কে 
কি সিম্ধাস্ত করবেন আপান ? নিত্যানম্দঃ গদাধর, অহ্বৈত, আচার্য শ্রীবাস--এদের 
সমাধি কোথায়? কিভাবে এ'রা দেহরক্ষা করলেন। এসব কথা চিন্তা করুন। 

এত খন ঘুরেছেন, বরানগর পাঈবাড়ীতে গিয়েছেন কি ? 

আম বললাম-_না। 


তাহলে চলে যান। একবার ঘরে আস্ুন। কলেজ স্ট্রীট থেকেই ৩৪নং বাসে 
চেপে পড়বেন। গিয়ে নামবেন তাঁতী পাড়া স্টপেজে। ওখানে নেমেই রিকঝসোয় 
সোজা চলে যাবেন বরানগর পাঠবাড়ীতে। ওদের গ্রন্থমন্দিরে বহ পাণ্ছু'লাঁপ 
সংগছদত আছে। অমূল্য সংগ্রহশালা । দেখলেই আপান বাস্মত হবেন। ওখান 
থেকে অনেকেই গবেষণা করেছেন । ডঃ শশীভুষণ দাসগুপ্ত, ডঃ বিমানাবহারণ মজুমদার 
--এ"রা সকলেই যেতেন এঁ বরানগর পাঠবাড়ীতে । 

হ্যা, একটা ভাল কথা মনে পড়ছে । ওখানেও শ্রঁচৈতন্যদেবের একজোড়া পাদ-কা 
সংরক্ষিত আছে। গিয়ে মেপে দেখুন। লম্বায় কত ইষ্ট হয়। পরীর মহাপ্রভুর 
পদাঁচহ্ন আম দেখাছ। গুড়ুর স্তম্ভের কাছ থেকে তুলে নিয়ে খ্বেতপ্রস্তর নামত 
পদ্মের মাঝে কালো প্রস্তরের পদচিহ্ন সেট করা আছে। ওঁট হলো রাধারমণদাস 
বাবাজীর কণীর্তি। 1তাঁনই এঁ মহৎ কাজটি করেছেন । 

্্মময় বাবুর সঙ্গে কথা বলে শাস্তি পেলাম । ভদ্রলোক শ্রীচেতন্য সম্পর্কে 
অনেক খোঁজ খবর রাখেন । ব্‌ঝলাম বইটা পড়েছেন খখটয়ে । আলাপ ও'র সঙ্গে 
আগে থেকেই ছিল। এখন অন্তরের যোগাযোগ স্থাপিত হলো। এমন মানুষের 
সাশ্লধ্যে আসতে পেরে 'নাজেকে ভারি ভাগ্যবান বলে মনে হলো । 

উনি খুশি হয়ে বললেন- আমাদের কলেজের প্রদর্শনীতে আপনার অমূল্য সংগ্রহ 
[কিছদ দেখেছিলাম । একবার আপনার সংগ্রহশালা দেখতে যাব। 

আম খ্াীশ হয়ে বললাম নিশ্চয়ই আসবেন । তবে এখন ত বর্ষকাল। না 
যাওয়াই ভাল। বাটা যাক। 

উন বললেন- সেই ভাল। কিন্তু তাঁর আগে আপনাকে একদিন আমার বাসায় 
আমতে হবে। এই ত সামনেই আমার বাসা । চলুন না এখন যাবেন ? 

আজকে যেতে পারছি না। শীঘুই একদিন আসাছ। 


শ্্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহসা ১৪৫ 


কয়েকদিন ধরেই ভাবছি। এখন কি করি। আবার একবার পুরণ ত যেতেই 
হয়। আরো একটু খোঁজ থবর করে দেখা যাক। নতুন কোষ তথ্য মিলে 'কি না। 
সমাধি সম্পকে অনেক খোঁজ খবরই ত করোছি। নিজে জানিও। কোথায় শায়িত আছে 
মহাপ্রভুর পুত-পাবত্র দেহ। সে কথা হয়ত বলে দেওয়া যায়, কিন্তু সেইটাই যে 
সত্য সত্যই সমাধি তাই বা বাল কেমন করে । 

এঁদকে অধ্যাপক ব্রহ্ষময় বাবুর প্রশ্ন-_নিত্যানন্দের সমাধ, গদাধরের সমাধ--এ 
সবেরই বা কি অনুসম্ধান করব। এসব খজে পেতে দেখতে হলে আবার এই বয়সে 
নামতে হবে গবেষণায় । তাহলে কেটে যাবে কয়েক বর। সে ত আমার জীবনে 
সম্ভব নয়৷ 

ভাবাছ এখন কি করি। এমন সময় একটা খাম এলো ডাকে । হাতে নিয়ে 
দেখি ঝাড়গ্রাম থেকে পাঠিয়েছেন সেবায়তনের আচার্যদেব শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ 
গরজীউ মহারাজ । 

লিখেছেন পুরীর স্বর্গদ্বার কড়ার আশ্রমের আচার্ধ শ্রীমৎ স্বামী যোগেশবরানন্দ 
গার মহারাজকে । 
শ্ীমৎ স্বামী যোগেম্বরানন্দ গার মহারাজ ৫.৭.৮৫ 
নারায়ণেষ,, 

প্রয় স্বামীজী, আশা কর তোমরা সকলে কুশলে আহ । স্বামী হরিহরানন্দজী 
মহারাজ এখন কোথায় আছেন ? 

পন্রবাহক শ্রীযধাণ্ঠর জানা (মালীবুড়ো) শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ গার মহারাজের 
শিষ্য । আমাদের আশ্রমের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন। ইনি একজন নামকরা 
সাঁহাত্ক। অনেক বই [ীলখেছেন। সম্প্রাত শ্রীচৈতন্যের অন্তরধনি রহস্য নামে 
একটি গবেষণাপূর্ণ বই ীলখেছেন। ইনি কড়ার আশ্রমে কিছুদিন থাকতে চান। 
আশা কার আশ্রমে স্থান দিবে। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে আরও গবেষণা ( 15568101) ) 
করতে চান। তোমরা আশ্রমে চ্থান 'দিলে তাঁর পক্ষে গবেষণা করার স্বধা হবে। 
তোমাদের সাহাধ্য প্রয়োজন। আঁধক কি, তোমাদের কুশল প্রার্থনা করি, প্রতি ও 
শনুভেচ্ছা এবং ও* নমোনারায়ণায় গ্রহণ করবে। ইতি 

স্বামী শুদ্ধানন্দ গার 

থামের মধ্যে অন্য একাঁট পত্রে আমায় লিখেছেন স্বামণীজী। তীর্থ স্থান প্রায়ই 
আঁতাঁথ ভতি' থাকে । স্থান পাওয়া মুস্কিল হয়। আম স্বামী যোগে*বরানম্দজীর 
নামে একটা চিঠি লাম । তাতে কাজ হবে কিনা জান না। স্বামী যোগেম্বরানদ্দ 


উীঁড়ঘ্যাবাপী। আগে নাম ছিল ব্রহ্মচারী শান্তানম্দ। বাংলা জানে ।' 
১০ 


১৪৬ শ্রচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


কয়েকাঁদন আগে আমিই মহারাজকে 'চাঠি লিখোছলাম। স্বর্গঘধার কড়ার 
আশ্রমে থাকতে চাই । উন যেন আমায় ওখানের আশ্রমের অধ্যক্ষকে আমার একটি 
পারচয়-লাপ লিখে দেন। এ পন্াট তারই উত্তর । 

পত্রাটি পেয়ে ভাবলাম, কড়ার আশ্রমে যদি আমার স্থান না হয়। তায় আবার 
উনি উীঁড়ষ্যাবাসী। আম গিয়ে এইসব অন:সম্ধান করব যাঁদ কোন রকম জানাজানি 
হয়ে যায় । তাহলে ত বড ঝামেলায় পড়তে হবে। কলকাতায় “দে বুক স্টোর্স” এর 
এ আগন্তুক ভদ্রলোকের কথাই যঁদ সাঁত্য হয়। তাহলে ত নিঘাৎ বাধার সম্মুখীন 
হতেই হবে। তাহলে এখন ক করব। 


০ ক ঙঃ 

এইটাই সেই যমেন্বর তোটা। জগন্াথ মান্দিরের দাক্ষণ পাশিম কোণে॥ 
“তোটা বা 'টোটা' শব্দের মানে হলো উদ্যান। যমে*বর হলেন জগন্নাথের ্বারপাল। 
পণ্ট শিবমাৃর্তির এটি হলো অন্যতম । শিবের নাম যমে*্বর দেব। 

এখানেই তোটা গোপীনাথ-মঠ । মঠের চত্বরে সেই বিরাট বটবৃক্ষ আজ আর 
নাই। সারা চত্বরটাতেই অনেকগুলো পলাং গাছ আছে। গাছগুলো দেখতে 
অনেকটা কঠাল গাছের মত। এদেশের ভাষায় পলাং গাছই বলে । 

আম এই পলাং গাছেরই একটার গোড়ায় বসে পড়লাম । শ্রান্তক্লান্ত সারাদিন 
ঘুরে ঘুরে। কত কিছু কথাই ত মনে পড়েছে । আজ থেকে সাড়ে চারশত বছর 
আগে এই তোটার কোমল বালুকার বুকে পা রেখে কতবারই না এসেছেন আমার 
গৌরহরি। মুখে হরে কৃষ্ণ নাম। রাধা ভাব দ্যুতিতে সুবলিত তনু তাঁর। 
সামনের চটক পর্বত দেখে হৃদয়ে জেগে উঠত তাঁর শ্রশগোবর্ধনের স্মৃতি। আর তোটার 
সন্মুখন্থ াবশাল বটবৃক্ষ দর্শনে মনে পড়ত তাঁর বংশশীবটের স্মৃতি। আকুল হয়ে 
উঠত ভস্ত-হৃদয় । 

এ চ্থান গৌরহারির স্মাততে ভরপুর । প্রিয় পার্ধদ তাঁর গদাধর। তাঁর কাছেই 
আসতেন 'তীন প্রত্যহ । গদাধরের মূখে শুনতেন শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা। কি 
কথায়” কোথা 'দয়ে কেটে যেত সময় । সে খেয়ালই থাকত না দু'জনের । 

সোঁদন নিত্যানম্দ এলেন অকস্মাৎ যমেম্বর তোটায়। গদাধর তখন গোপাীনাথের 
সামনে বসে ভাগবত পাঠ করাছলেন। নিত্যানন্দের আগমন বংতাঁ শুনে পাঠ বধ 
রেখে উঠে এলেন । দুজন দ্‌'জনকে দেখে আবদ্ধ হলেন প্রেমালিঙ্গনে। দেহে দেখা 
দিল প্রেমাবকার। প্রেমে দহে হাসে কাঁদে। ভন্তগণ দেখে আনন্দে চতু্দিক কেন্টন 
করে আনম্দাশ্র2 বিসর্জন করতে লাগলেন । তাই দেখে দুই প্রভূ 'কিছহ স্থির হয়ে 
পাশাপাশি উপবেশন করলেন। তারপর চৈতন্যমঙ্গল-সংকীর্তন আরম্ভ করলেন। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্য ১৪৭ 


সকলেই হলেন প্রেমে বিভোর । এক সময় যেন লকলে স্াযে বিভোর হয়ে চ্ছির 
হয়ে গেলেন। | 

তখন গদাধর নিত্যানম্দ্দ প্রভুকে ভিক্ষার্থ জানালেন আমন্ত্রণ । নিত্যানন্দ 
এনোছলেন এক মান সরু চাল, আর একটি রাঙা কাপড় গোপীনাথের জন্য । 
তাই 'দিলেন গদাধরকে ৷ সাদরে ভান্তভাবে গ্রহণ করলেন গদাধর । সেই সরচাল 
দিয়ে ভোগ রাধলেন গোপানাথের । আর তোটার শাক তুলে স্ুকোমল তেতুল বেটে 
সমুদ্রের লোনা জল দিয়ে রাঁধলেন অন্বল। তাই দিয়ে ভোগ দিলেন গোপীনাথকে। 


ঠিক সেই সময় কোথায় ছিলেন গৌরহার “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলতে বলতে এসে 
হাঁজর হলেন তোটায়। ডাক 'দিলেন-__বাঁল ও গদাধর ! 


ডাক শুনে বোরয়ে এলেন গদাধর । এ যে 'বনা নিমশ্বণে স্হয়ং প্রভূ দ্বারে 
উপাস্ছিত। প্রেমাবষ্ট গদাধর নিয়ে গেলেন গোরহরিকে । পরম প্রণীতিভরে বসালেন 
ভোজনে। প্রভু, গদাধরের পাকের প্রশংসা করে বললেন, গোপীনাথের প্রসাদান্ 
তায় গদাধর তোমার পাক। এ যে আমার কাছে অমৃত সর্দশ। তোটা গোপাঁনাথের 
প্রাঙ্গণে ভন্ত ও ভগবানের একি মহিমময় লীলা । 


প্রসম শ্রীমুখে “হরে কৃষ্ণ কৃ" বাঁল। 
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কৃতুহলা ॥ 
গদাধর, গদাধর ডাকে গোরচদ্দু । 
সম্ভ্রমে গদাধর বন্দে পদদ্ন্দব ॥ 
হাসিয়া বলেন প্রভু-_ কোন গদাধর । 
আমি কি না হই নিমন্তরণের ভিতর | 
আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই। 
না দিলেও তোমরা বলতে আমি লই | 
নিত্যানন্দ দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ । 
তোমার রম্ধন--মোর ইথে আছে ভাগ ॥ 


--টৈ. ভা" অ. ৭১৪২-৪৬ 


বাঁল ও গোঁসাই, পলাং তলায় বাস 'নিদ' যাউছস্তি নাকি ! 
আচমকা তন্দ্রা গেল টুটে। সামনে তাকিয়ে দোঁখ দাঁড়য়ে ব্রহ্ছচারী। 
স্বাভাবিক ভাবেই বজলে- প্রসাদ পাউচ্ছান্ত তো.ম: সঙ্গরে আউচ্ছন্তি। 


১৪৮ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


মোহাবিষ্ট আঁম। উঠে পিছনে পিছনে চললাম গোপানাথের প্রসাদ ভক্ষণের 

জন্য। হৃদয়টা ভরে উঠল পরম পারতৃ্তিতে। 
্ ্ রং 

শেষ পর্যন্ত চারটে চ্ছানের সন্ধান পেলাম । ইতিপূর্বে 'বাঁভন্ন গবেষকগণ এই 
চারটে স্থানের কথাই বলেছেন। ১। গুশ্ডিচা বাট ২। জগন্নাথের মান্দর 
৩। কৈবল্য-বৈকৃষ্ঠ ৪1 তোটা গোপাীনাথের মন্দির । 

এই চার জায়গার কোন না কোন স্থানে শায়িত আছে মহাপ্রভুর পৃত দেহ। 
1কম্তু কথা হচ্ছে এই চারাঁট কোনাঁট হলো সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য । বুঝব কেমন 
করে। কোন স্থানাট বিবাসযোগ্য, কি প্রমাণ দেব আপনাদের সামনে । 

এটুকু বলতে পার গদুণ্ডচা বাটাতে প্রভুকে কথনোই কোন মতে সমাধিস্থ করা 
হয় 'নি। কারণ গন্তীরা থেকে অতদরে রথের এ ভিড়ের মধ্যে ওখানে অকুস্থল 
নধারণ করোনি আততায়ীগণ। যাঁদও স্থানাঁট ছিল অনেকটা নির্জন । 

জগন্নাথের মীম্দিরেই শবাসরহৃদ্ধ করে পাণ্ডাদের সহযোগিতায় প্রথমে প্রীচৈতন্য- 
দেবকে, তারপর স্বরূপ দামোদর ও গদাধরকে হত্যা করা হয়োছিল। কিন্তু তাই বলে 
জগন্াথের মাণবেদীতলে তাঁদের সমাধিস্থ করা সম্ভব ছিল না। কারণ আছে অনেক, 
প্রথমত মন্দিরের মধ্যেই হিন্দ? ধর্মমতে সমাধি দেওয়ার প্রথা নেই। এমন কি 
বৈষ্ণব ধর্মেও তা সম্ভব নয়। সমাধি দিতে হলে দিতে হবে মন্দিরের পাশে একটা 
নাট দূরত্বে 'না্দিস্ট স্থানে । জগন্নাথের সেবক পাণ্ডারা তা কোন মতেই সমর্থন 
করবেন না। অকুস্থল মূল মান্দরের গভস্থিল হলেও জগন্নাথের শ্রীবগ্রহের 
সম্মুখে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ান। পূর্ব থেকে পরিকল্পনা মাফিক সব কাজ 
করা হয়েছিল। 

ভাবে বিভোর হয়েও শ্রচৈতন্যদেব মান্দরের মধ্যে প্রবেশ করেননি । যখন 
শ্রীচৈতন্যদেব মন্দিরে আসেন; তখন জগল্লাথদেব কি তাহলে মাম্দিরেই ছিলেন, ঘটনার 
ণববরণ তাই বলছে বটে। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠে, তাহলে সেবার 'ি রথে 
জগন্নাথদেব আরোহণ করেন নি 2 রথ কি চলে নি 2 

গিনটা থেকে রান্র দশ দণ্ড পধণন্ত জগন্নাথের কপাট যাঁদ বন্ধ থাকে; তাহলে 
জগন্নাথ রথে উঠলেন কখন, রথ চললোই বা কখন ? 

এসব কথাই ভাবাঁছলাম পুরীর সমুদ্রের ধারে বসে বসে। তাহলে ঘটনাটা ঘটল 
কেমন করে । অনেক খজলাম অনেক পাীথ-পাত্‌ আড় হাতড়ালাম । কিন্তু কোন 
সত্রই পেলাম না--যা ধরে একটা লাগসই যাান্ত খাড়া করি। 

দুটো সূত্র খুব স্বাভাবিক ভাবে মনে আসছে । জয়ানন্দ বলেছেন--থের আগে 
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নৃত্য করতে করতে প্রভুর পায়ে ই'টের আঘাত বাজে । তারপ্রর--চরণে বেদনা বড় 
যচ্ঠীর দিবসে 1: টৌটাতে গদাধরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রকে সেইখানেই 
দেহরক্ষা করেন প্রভু। 


আর এার্দকে ণচতন্য-চক্ড়ায় পাচ্ছি, রাত্রি দশ দণ্ডে চন্দন বিজয়ের পর প্রভুর 
মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল গরুড় স্তম্ভের পিছনে । 

ঝাঁ করে প্রশ্ন করল মন। জগন্নাথদেব ত রথের পর অবস্থান করেন গুঁণ্ডা- 
বাটীতেই । কিন্ত: বৈষবদাসের বিবরণ থেকে মনে হচ্ছে না কি, সোঁদন মূল মান্দরেই 
ছিলেন জগন্নাথদেব। তা ত কোন মতেই সম্ভব নয়। জগন্লাথদেবের রথ প্রায় সম্ধ্যার 
সময় গিয়ে হাঁজর হয় গৃণ্ডিচা বাটীতে । পূর্বেই বলোছি সে প্রায় দু মাইল দরে 
অবাস্থত। এই গুশ্ডিচা বাটাঁতৈই অবস্থান করেন সাতাঁদন জগন্নাথদেব। পুনযান্রার 
দন ফেরেন মূল মন্দিরে । ফিরেই যে জগনাথদেবেরা মূল মান্দিরে প্রবেশ করেন 
তাও নয়। রথেই তিন দিন অতিবাহিত করেন। তারপর প্পহশ্ডি' অনষ্ঠানের মাধ্যমে 
দ্বাদশণর দিন মান্দর অভ্যন্তরে রত্বাসংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 

তাহলে ত, কি গুশ্ডিচা বাটণ, কি জগন্নাথ মন্দির- কোনটিতেই হত্যাকাণ্ড 
সংঘটিত হয়েছিল এই যান্ত ধোপে টেকে না। ভাবতে মাথাটা টনটন করে উঠে। 
তাহলে আমার ইতিপূর্বে যারা গবেষণা করেছিলেন, তাঁদের মাথায় কি এ প্রশ্নগুলো 
দেখা দেয়ন। ভেবে কোন থই পাই না। 


অথচ ইতিহাস থেকে জলজ্যান্ত প্রমাণ পাচ্ছি মহামন্ত্রী বা সেনাপাঁত গোবিন্দ 
শবদ্যাধর হত্যা করোছিলেন শ্রচৈতন্যদেবকে । ভার বৃদ্ধমান ছিলেন তিনি। একই 
সঙ্গে শুধু শ্রীচৈতন্যদেব নন অন্যান্য প্রধান পারিষদবর্গকেও তিনি হত্যা করেছিলেন । 

ইতিহাস একথাও বলছে-_-অথাঁৎ “রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের' হিস্ট্রি অফ 
ওঁড়ষ্যাতে আছে-_কালুআ খাঁয়ের পর বখাড়ুআ খাঁয়ের সঙ্গে রাজা প্রতাপরদৃদ্রদেবকেও 
একই সঙ্গে গোবিন্দ বিদ্যাধর হত্যা করেন অত্যন্ত সুকৌশলে । সঙ্গে সঙ্গে তান রাজা 
হননি। ১৫৪২ খ্রীষ্টাম্দে তান উৎকলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতিষ্ঠা 
করেন “ভোই রাজবংশে'র । ভোই অর্থাৎ লেখক-ক্‌লসম্ভূত। উীঁড়িষ্যায় এই রাজবংশ 
১৮ বছর রাজত্ব করেছিলেন । 


তাহলে ক রথের সময় সংঘঁটত হয়নি এই হত্যা লীলা । লোচন দাস বা জয়ানন্দের 
কাহিনীর মধ্যে ি সত্য এতটুকু নাই । এ*রা দুজনই ত চৈতন্য বিজয়ের কথা রথের 
সময়েই বলে উল্লেখ করেছেন । শহধু তাই নয় শ্রীচৈতন্যদেব বখন অন্তধনি করেন, 
লোচনের বয়স ছিল তথন কম, কিক্তু জয়ানন্দের বয়স তখন কাঁড় বছর। অতএব 
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দু'জনকেই চৈতন্য সাময়িক কাব বলা যায় । তবে বখন তাঁরা তাঁদের কাব্য রচনা করেন, 
তখন হয়ত চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ধদগণ লম্পকে নানা গালগঞ্জ প্রচলিত হয়েছিল। 
আর কবি দু'জনই যেহেতু বৈফব ছিলেন, তাই এইসব অলৌকিক কাহনীগ্লি বিশ্বাস 
করে লিখেছেন তাঁদের গ্রদ্থে। এমন হওয়া অসম্ভব নয় । 

মহাপ্রভুর অন্তর্ধনি সম্পর্কে শ্রঅদ্ধৈত প্রকাশে দেখাঁছ ঘটনার কোন 'নীার্দষ্ট সময়ের 
কথা লেখা নাই। তাতে আছে-_- 


একদিন গোরা জগমাথে নিরাখয়া । 
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিলা হা-নাথ বলিয়া ॥ 
প্রবেশ মান্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল। 
ভন্তগণ মনে বহ? আশঙ্কা জন্মিল ॥ 
গিছুক্ষণ পরে স্বয়ং কপাট খুলিল। 
গৌরাঙ্গ প্রকট সভে অনুমান কৈলা। 
_ শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ । ২১ অধ্যায় । 
কাবিকর্ণপূরের “চৈতন্যচারতামৃত মহাকাব্য সংস্কৃত নাটকের বর্ণনান,যায়ী 
মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করেছিলেন ১৫৩২ শ্রীষ্টাব্দে। তখন মহাপ্রভুর বয়স ৪৮ 
বৎসর নর, প্রকৃত পক্ষে বয়স হয়োছিল ৪৭ বছর । কৃষ্ণ্দাস কাবরাজের হিসাব ১৪৫৫ 
শৃকান্দ ঠিক নয়। 
ইশান নাগর অদ্বৈতপ্রকাশে যে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে 
একাঁদন চৈতন্যদেব জগন্নাথকে দেখে হয়ত ভাবাবেশে মান্দিরে প্রবেশ করেন। তখান 
ঘটে এই অঘটন। গোঁবন্দ বিদ্যাধরের নিয়োজিত পাণ্ডারাই *বাসর্দ্ধ করে হত্যা 
করেন মহাপ্রভুকে । ঘটনাটি ঘটে মূল মান্দিরের গভ'গুহের অন্য একটি প্রকোচ্ঠে। 
সহসা 1চন্তাজাল ছিন্ন হলো। দোঁখ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে । সমদদ্রতীরে 
সাম্ধ্য-ভ্রমণকারীরা দল বেধে ঘোরাঘুরি করেছেন । আমি উঠে পড়লাম । ধারে ধারে 
মন্থর চরণে ফিরতে লাগলাম বাসার দিকে । হে*টে চলেছি স্বর্গদ্বারের পথ ধরে । 
বাসায় এসে যখন পেশ্ছলাম আমার ঘরে আর একটা তালা ঝূলছে। দেখে 
ভার আশ্চর্য হোলাম । আমার তালাও লাগান রয়েছে। খোঁজাখখাঁজ করলাম 
মূকুদ্দ পাণ্ডাকে। সহজে তাকে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাথখাঁজর পর এক 
রকম তাকে ধরেই আনলাম । জিজ্ঞে করলাম, আমার ঘরে তুমি আবার তালা 
লাগালে কেন ? 
সেষা বললে তার নারমর্ম হলো। দোষটা আমারই । সারাদিন আম ছিলাম 
“কোথায় । গতকাল থেকে কথা হয়েছিল সে আমাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। দেখিয়ে 
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দেবে পুরীর দর্শনীয় চ্ছান। সারাদিনের পারশ্রীমক বাও দর্শনী চেয়োছল মার 
১০ টাকা । আর যেখানে যে মাঁ্দিরে বা দর্শনী লাগবে তা দিতে হবে আমাকে। 
পরিবর্তে সে আমাকে খাওয়াবে মহাপ্রভু জগন্নাথের দুপুরের ছন্রভোগ?। 

'জিজ্ঞেস করোছলাম মুকুদ্দ পাণ্ডাকে, ছন্রভোগটা কি জানিস পণ্ডা ঠাকুর-অ। 
তা' মুকুম্দ আমায় বলেছিল। সাধারণের পক্ষ থেকে এ ভোগের ব্যবস্থা । বিাভন্ন 
মঠের প্রদত্ত ভোগও এর সঙ্গে যুস্ত হয়। এতে থাকে অন্ন, ডাল ( অড়হর, 'বিউাল, 
মুগ; খেসারি, ছোলা । জগন্নাথ কখনো মটর ডাল খান না) মহুরা, বেসর, 
শাক, অন্বল, মধুরুচি, দাঁহকাঁড়, শাকর, রাইচা, পিতা (তিতো ), কমারু সম্তোরা, 
গোটাবেগুন মারচ পানি, গাটাকচুমারিচপানি, বাঁলবামন-মৃগ, খ্ুদাপতা। ফাঁড়ি- 
শুকৃতা ইত্যাদি। 

ব্ঞ্জনের নাম শুনতে শুনতে আমার 'জহ্বায় জল এসে 'গিয়োছল। বাধা 
দিয়ে বলেছিলাম, পণ্ডা ঠাকুর, তুমি যে সব ব্যঞ্জনের নাম বলছ, এসবের অনেকগুলোর 
নাম ম্‌ ত বাপের জন্মেও শুনান, বাল এগুলোর সোয়া্দ কেমন । 

না খইল; তু বুঝবি ক্যামনে । 

আম আর কথা বাড়াইীন। আম শুধু বলোছিলাম, আচ্ছা, সে তখন কালকে 
দেখা যাবে । 

তা আমার অপরাধ হয়েছে, সকাল না হতে হতেই একা একা আম বৌঁরয়ে 
িয়োছি। তা গিয়েছি ত শগয়েছি। সারা দিনটা আর ফেরারই নাম কাঁরান। 
এঁদকে মুকুন্দ আমার জন্য বসে রয়েছে ঠায় । গোটা রোজটা নম্ট হলো তার। “না 
বলে গেলে অন্য যাত্রী ধরতসে। আর না হোক, যেমন তেমন করে ৫০ টা টংকা 
রোজগার ত করত | এ গণাগার দিতে হবে আমাকেই । 

তারপর আমার অপরাধ শুধু কি এখানেই শেষ। সেনাঁক আবিষ্কার করেছে, 
আম খোঁজ করছি নদের চৈতন্য ঠাকুর-র সমাজটা কুন্‌ঠি-থানে রউছি। ভাষণ 
অপরাধ করছি মু। শ্ত্রীক্ষেত্রর দরশনে আসছি, জগল্াথ দরশন করিব্ঁক চাল যম: । 
এতসব তাল্লাসের কিবা দরকার । 

এখান ঘর ভাড়া আর তার মজুরী মিলে একশ টংকা মির্াকার মু চাল 'বিমু। 
মূকুদ্দের কথা শুনে বললাম আমি। এক কউাছ পণ্ডা ঠাকুর। এই রাতে আমি 
গিয়ে উঠব কোথায় । এবাড় ততোমার নম । মহান্তের বাত্রী-ীনবাস। অনেকটা 
ধর্মশালার মত। যাদেওয়ার সে আম কাল সকালে মহান্তজীর সঙ্গে দেখা করে 
তাঁকেই দেব। তান ত আমায় তিন দিন থাকার অনুমাঁত দিরেছেন। এখন তুমি 
আমায় এমন জবরদীস্ত করছ কেন, তা ত বুঝতে পারাছ না। 


১৫২ প্লীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


তা মূুকুন্দ কোন কথাই শুনতে চায় না। চৈতন্যের সমাধি খজছে যে মানুষ, 
তাকে কোন মতেই ঠাঁই দেবে না সে এখানে। মহান্তের কানে নাক গিয়েছে এ 
সংবাদ। তিনি গিয়েছেন চটে। তাঁর নির্দেশেই ঘরে তালা লাগিয়েছে আমার । 
এখন কোন কথাই নয়। এখান থেকে আমাকে চলে যেতেই হবে। 

এখন বুঝুন ঠেলা । ক্যামনে সামলাই মনকুম্দ পাণ্ডাকে। 

এ স্বগ্রদ্বার কড়ার আশ্রম নয়। সেখানে আম যাইান। উঠোঁছ মাঁম্দরের 
কাছাকাছি একটা সাধারণ যাত্রীশালায় ৷ 

অনেক হস্তাধাস্তর পর মূকুন্দকে ২৫ টাকা কবল করে শান্ত করলাম । তাই 
বলে মনুকুন্দ আমায় রাতের মতও ঠাঁই 'দিল না ধর্মশালায় । বের করে দিল বাইরে । 
রাত তখন প্রায় ১০টা। বোরয়ে এলাম ধর্মশালা থেকে । 


পরের দিন অনুসন্ধানের পথ পাঁরবর্তন করলাম । নিতান্ত সাধারণ ভাবে 
সাধারণ যাত্রীর মত উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম ৷ মনে পড়ল 
ডাঃ রাও-এর কথা । যান দীর্ঘকাল বড়মার প্রাতাঁষ্ঠত বসম্তকুমারী বিধবা আশ্রমের 
সঙ্গে সংযূত্ত ছিলেন। কিন্তু তান কি এখনো বেচে আছেন, সে ত ১৯৬৭ 
গ্রীন্টাত্দের কথা । 


আজকে যদি তাঁকে পেতাম, অনেক ক্গবিধে হোত অন-ন্ম্ধানের । আর একজনের 
কথাও মনে পড়ছে বিশেষ করে। অসম কৃমার লাহা। তখন সে তরুণ ছিল। 
অনেক ঘঃরোছল আমার সঙ্গে। পথে পথে বড় মার কবিতা শুনয়ে ভুলিয়ে রাখত 
পথশ্রম | বার বার কানে বাজছে তার কণ্ঠস্বর_ 
যে ধূলিতে পদধূলি দিলেন চৈতন্য, 
কবীর নানক আসি করিলেন বাস, 
যে মাটি স্পর্শিলে হয় জাতি কুল ধন্য 
মূহূর্তে ঘটায়ে তুলি ভেদ বদ্ধ নাশ । 
হাঁটতে হাঁটতে বখন পেশছে গোঁছ মান্দরের উত্তর পাশে সে খেয়ালই ছিল না। 
এইটাইত সেই কৈবল্য -বৈকুণ্ঠ” । এখানেই প্রাত দ্বাদশ বৎসর অন্তর জগলাথ বিগ্রহের 
পূর্বাবিগ্রহগণকে দাহ করা হয়। লোকাচার সম্মত হয় সেদাহ। বিশ্বাবনু বংশীয় 
দয়তাসেবকগণ সম্পন্ন করেন অস্তোষ্টাক্রয়া। জগন্নাথের জন্য দ্বাদশাঁদন ধারণ করেন 
অশোচ। ভোজন করেন স্বপাক হবিষ্যান্ন। 
এই কৈবল্য-বৈকুণ্ঠ-ক্ষেত্রেই নাকি শ্ীচৈতন্যদেবকে সমাধিস্থ করা হয়েছে । শুনে- 
গছলাম ঈশ্বর পাণ্ডার কাছে। ঈশ্বর পাণ্ডা যেতেন আমার বাড়ীতে রথষান্রার 
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পূর্বে। কালো লম্ধা মাথা কামান। তার মধ্যে একগড়ছ টিকি। তার ভাই-এর 
নাম মুকন্দ পণ্ডা। | 

নারকেল ছাড়ানর সূত্র ধরেই গল্পটার আর । একটা খোসাশুদ্ধো আস্ত ঝূনো 
নারকেলকে হাতের কনুইয়ের গুতো মেরেই ছাঁড়য়ে ফেলোছিলে ঈশ্বর পণ্ডা। না, 
কনুই তাতে ছড়ে যায়নি। আমরা সকলেই বাড়ীশদ্ধো আশ্চর্য হয়ে গিয়োছলাম। 
বলেছিলাম--পণ্ডা ঠাকুর, তোমার গায়ে ত অদ্ভূত শান্ত । 

ফোকলা দাঁতে হেসে বলোৌছল সে শুধু কি একলা আমার । জগরনাথর সেবকর 
সকলের মধ্যে এমুন শীল্ত ধরুছি। তা নাহলে তোদের টৈতন্যঠাকুর নিহত 
হইল+ কমনে। 

কথাটা শুনে চমকে 'উঠে জিজ্ঞেস করোছিলাম, তোমরাই শ্রীচৈতন্যদেবকে 
মেরোছলে ! কই এমন কথা ত কখনো শানান। ও বলোছল, বায়া তোরা ওসব 
বুঝিবু নি। সে কম্ম করোছল মু পূর্ব পুরুষেরা । 

ধমক দিয়ে বলোছল ঈশ্বর পণ্ডা--এ বায়া বশ্ড নেওটা দেশিচ্ছন্তি। সব কথাতে 
জ্যাঠামো করে। নদীয়া চান্দঙ্ক; মু কি মারিচ্ছান্ত কউছি। শুনোৌছ তেন অঙ্গকু 
কৈবল্য-বৈকৃণ্ঠ অছি, দেওয়া হয়েছে সেখানে সম।ধি । 

আজকে এখানে দাঁড়য়ে মনে পড়ল সেই কথাট্াই। খোঁজ করে জেনেছিলাম? 
এই বৈকূণ্ঠ ক্ষেত্রের মধ্যে একটা 'নার্দস্ট স্তর পর্যন্ত খনন করা হয়ঃ তারপর আর কোন 
মতেই নীচে খখড়তে দেওয়া হয় না। অনেকের ধারণা, খংড়তে গেলেই নাকি বোরিয়ে 
গড়বে মহাপ্রভুর সমাঁধ। সব জানাজান হয়ে যাবে। 

আজকে এই মাটিতে দাঁড়িয়ে ি জানি কেন, হ্ৃদয়টা বড়ই হাহাকার করে উঠছে। 
সত্যই কি সেই মমান্তিক দর্্ঘটনার পর পণ্ডারা গোপনে এখানেই প্রেমের ঠাকুর 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে প্রোথিত করে রেখেছে । কেউ জানতে পারল নাসে কথা । কোথায় 
কোনখানে সেই দীঘ“বপু ক্ষমাস্গুন্দর প্রেমের মুরতি আমার শুয়ে আছেন সকলের 
অন্ঞাতে । 

সহসা কেটে যায় ভাবের ঘোর । মন বলে উঠ--না,-_না, এখানে নেই 'তীন। 
তুমি যাকে খঃজছ, এখানে সমাধ দেওয়া হর নি তাঁকে । এবে কৈবল্য-বৈকৃণ ক্ষেব্র। 
জগন্নাথ মহাপ্রভুর নিজস্ব *মশানভূমি । এ ভূমিতে তান নেই। 

পরক্ষণে অন্য য্টান্ত সতেজে ঘা মারে মগজে । কেন সম্ভব নয়। জগন্নাথও 
দারময়ঃ শ্রণচৈতন্যও ছিলেন জীবন্ত-জগল্লাথ । দারুময় জগন্নাথের *মশানেই সমাধি 
দেওয়া হয়েছে জীবস্ত-জগলাথকে । তার মধ্যে অসন্তবের কি আছে। 

তাঁর্কক মনটা কোমর বেধে তর্ক করতে এগিয়ে আসে । স্রবে দূ প্রাতবাদ 
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করে বলে--জীবন্ত জগন্নাথ সে কথা বলেছে কারা। যারা চৈতন্যভন্ত, বারা 
তাঁকে মনে করত পর্ণ ব্রক্গ বলে। তারাই 'দিয়েছিল “সচল জগন্নাথ আখ্যা । 
তাই বলে গোবিম্দ 'বদ্যাধরের চক্র আর জগন্নাথের পণ্ডারা কোন দিন মেনে 
নেয়ান জীবন্ত জগন্নাথ বলে! তাদের কাছে চৈতন্যদেব ছিলেন গোপা প্রেমে 
মাতোয়ারা, যৌনবব্যধিগ্রস্ত একটা আস্ত উন্মাদ। নিজের বৌকে ছেড়ে মত্ত হয়েছিল 
পরকীয়া প্রেমে । 

গিরজাশঙকর রায়চৌধুরী তাঁর “বাংলা চাঁরতগ্রম্থে শ্রচৈতন্য” পৃস্তকে লিখেছেন-_ 
“প্রাসম্ধ এ্ীতহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে প্রতাপরদ্র শেষ জীবনে 
রাজকার্ষে অমনোযোগাঁ হইয়া মহাপ্রভুর সাঁহত ধর্মচচা করাতে তাঁহার রাজ্য ধবংসপ্রাপ্ত 
হইগ্নাছিল। অতএব ইহাতে রাজ-অমাত্যেরা অসম্তুষ্ট হইয়াছিল। এঁদকে জগল্লাথ 
দেবের পাণ্ডারা দেখিল যে, রাজা প্রতাপরদুদ্র জগন্নাথ ( অচল ) অপেক্ষা মহাপ্রভূকে 
( সচল জগন্নাথ ) আঁধকতর সম্মান দিতেছেন এবং মহাপ্রভুর প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট 
হইয়াছেন। সুতরাং রাঞজঅমাত্য ও পণ্ডারা "স্থির কারল যে, মহাপ্রভুকে গোপনে 
হত্যা করিলেই রাজ্যও রক্ষা পায় আর জগন্নাথের প্রতি প্রতাপরদুদ্রের ভান্ত ও আকর্ষণ 
ফিরিয়া আইসে। গৃষ্ত হত্যার কারণ সম্পূর্ণ এঁতিহাসক।*__বাংলা চারিতগ্রন্থে 
শ্রীচৈতন্য । পৃচ্ঠা ৩৩৩--৩৪৪। 

এাতিহাঁস্ক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অতাতে যে মন্তব্য করছিলেন, তার প্রাতি- 
ধান শুনোছলাম সৌঁদন ঈশ্বর পণ্ডার কাছে। আজ পণ্ডারা যত বড় চৈতন্যভন্ত 
হোন না কেন, অতীতে 'কিম্তু মহাপ্রভুকে ভাল চোখে দেখতে পারেনাঁন কোনাঁদনই । 
সেই পণ্ডারা তাই গুপ্ত হত্যা করে কখনই “ৈবল্য-বৈকষ্টঠে" সমাধি দেয়ান। 


তাহলে কোথায়, কোন স্থানে শায়িত আছে মহাপ্রভুর পৃতদেহ ? বার বার প্রশ্ন 
জাগে মনে । কোথায় গেলে পাব তারে । উদ্দেশ্য বিহীনভাবে মন্থর চরণে এাঁগয়ে 
চাঁল যমে*বর তোটার দিকে । পলাং গাছের ছায়া ঘেরা ধমেম্বর তোটা । 


তোটা গোপাীনাথের মাম্দির ত এখানেই । সহসা মনে পড়ল “ভান্তরত্বাকরের' দাট 
লাইন-- 
প্রবেোশলা এই গোপণনাথের মান্দিরে । 
হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাইরে ॥. --ভান্তরত্বাকর 


একথা বলেছিলেন গদাধর পাঁশ্ডতের সেবক অশ্রুপূর্ণ লোচনে আচার্য 
নরোত্তকে । আচার্য নরোত্তম এসোছিলেন গৌড় থেকে নীলাচলে । 'তাঁন শুনৌছলেন 
গৌরাঙ্গ বিজয়ের কথা তোটা গোপানাথের মন্দিরে গোপীনাথ বিগ্রহের পাশে তাঁর 


শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য ১6৫ 


পাব দেহকে সমাধস্থ করা হয়েছে। এই হীঙ্গতই করেছিলেন সোঁদন গদাধর পাঁণ্ডতের 
সেবক। 

মান্দরে গোপীনাথকে দর্শন করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম মহাস্তকে £ সাঁত্য কি 
এখানেই শায়িত আছেন প্রেমাবতার গৌরহার 2 মহান্ত বললে--তা ত জানি না। 
তবে গোপীনাথের জানূতে যে 'ছদ্রু কাপড় চাপা রয়েছে দেখছেন, ওখান 'দিয়েই প্রভু 
অন্তর্ধনি করেছেন। 

ণস্ময়ে তাঁকয়ে রইলাম গোপানাথ বিগ্রহের 'দিকে । এই বিগ্রহের চড়া জেগে 
ছিল বালির মধ্যে ঘমে*্বর তোটায় ৷ শ্রীচৈতন্যদেব বালি খড়ে আবিষ্কার করোছলেন 
এই মূর্তি। আর ছিদ্র, ওত মনে হচ্ছে বল্লমের খোঁচা । মূল মূর্তিটি ছিল সম্ভবত 
জগন্নাথ মীন্দরের অলংকরণ মার্ত 'হসেবে। যবনরাই বল্পমের খোঁচা দিয়ে ভেঙ্গে 
ফেলে 'দিয়েছিল। বালির মধ্যে পড়ৌছল মার্ত। সেই মূর্তিকেই পরবরাঁকালে 
আঁবচ্কার করে, দিয়েছিলেন গদাধরের হাতে । সেবা-প্‌জার দায়ত্ব 'নিয়োছিলেন 
গদাধর | 


গোপীনাথ গ্রহে লীন হওয়ার কাহনশীটি পরবতরশ কালের সংযোজন । সকলেই 
বলছেন তোটা গোপীনাথে শেষ সময়ে আনা হয়েছিল শ্রীচৈতন্দেবকে । ঈ*বর দাস ত 
স্পন্টই লিখেছেন, কানাঞঃ খুট্যা আর 'শাখ মহাস্ত গুড়ূর স্তম্ভের পিছন থেকে প্রভুর 
মৃতদেহকে এনৌছলেন তোটায়। তাহলে তোট্াতেই সমাধি দেওয়া হয়োছিল সৌদন 
সকলের অজ্ঞাতে । তা হলে সে কথা কেউ জানলো না কেন ? 

কিন্তু চৈতন্যের শান্ত গদাধর । গৌরহরির প্রিয় পার্ধদ+ তাঁর অবস্থা কি হয়োছল। 
নরোত্বম যখন এলেন তোটায়। সে ত চৈতন্য হত্যার কয়েকদিন পরেই। তখন ত 
ছিলেন না গদাধর । ত গদাধরকেও হত্যা করোছিল আততায়শীরা । তাঁকে তাহলে 
সম।ধি দেওয়া হলো কোথায় ? 

পাঁ্ডত গদাধরের ভ্রাতুষ্পাত্র নয়নানন্দ। তখন উপ্গাস্থিত ছিলেন শ্রীক্ষেত্রে ৷ 1তাঁনই 
দয়েছিলেন গদাধরকে মহাপ্রভুর পাশেই স্ছান। প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেবের শান্ত 
প্রয় পাদ পঁশ্ডিত গদাধর--দ-'জনেই শায়িত আছেন তোটা গোপানাথের শ্রগীবগ্রহের 
পাশেই। 

নয়নানম্দ্ জেঠু গদাধরকে সমাধি 'দিয়ে চলে এসোঁছিলেন গৌড়ে ৷ সঙ্গে এনেছিলেন 
গদাধর -পাণ্ডতের স্বহস্ত 'লাখত গীতাগ্রম্থ । এই গ্রন্থেরই একটি শ্লোক িখোছলেন 
শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্বহতে। গ্রন্থাট পাঁ'ডত গদাধর সর্বদা গলদেশে রাখতেন বায়ে । 
আর সেই সঙ্গে থাকত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ৷ 
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আমার পাঠকবন্দ হয়ত ভাবছেন, বানিয়ে বানিয়ে গঞ্প 'লিখাঁছ। গল্প করে 

দিখলেও মিথ্যে বীলনি। পাথর প্রমাণ 'দিয়ে লাইন কাঁট তুলে দিচ্ছি-_ 
পণ্ডিত গোঁসাই প্রভুর অপ্রকট সময় । 
নয়নানন্দেরে ডাকি এই কথা কয় ॥ 
মোর গলদেশে থাকত এই কৃষ্ণ মূর্তি । 
সেবন করিহ সদা করি আঁত প্রণাঁতি ॥ 
তোমায় আর্পলা এ শ্রীগোপীনাথের সেবা । 
ভান্তভাবে সৌববে না পূজিবে অন্য দেবী দেবা ॥ 
স্থহস্তে লিখিত এই গীতা তোমায় দিলা । 
মহাপ্রভু এক শ্লোক ইহাতে 'লাখলা ॥ 
ভীন্তভাবে ইহা তুমি করিবে পৃজন। 
এত কহি পাঁণ্ডত গোঁসাঞ হৈলা অদর্শন ॥ 


্ সং রঃ রঃ 


নয়ন পাণ্ডত গোঁসাঞ্র অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করি । 
রাটুদেশে ভরতপরে করিলেন বাড়ী ॥ 
_ শ্রীপ্রেমবিলাস। ২২ বিলাস। 
সেই গীতা গ্রম্থ-_ধাতে লেখা আছে শ্র'চৈতন্যদেবের শ্রণহস্ত 'লাখত একটি গ্লোক, 
আর পাঁণ্ডত গদাধরের মুস্তার হস্তাক্ষর। তা এই দীর্ঘ সাড়ে চারশ বছর ধরে রাক্ষিত: 
আছে ভরতপুরে । মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী মহকুমায় ভরতপুরে । নয়নানন্দের 
শ্রীপাট নামে খ্যাত। এমস্থানে যেতে হলে ব্যাণ্ডেল--বারহারওয়া রেলপথে নামতে 
হবে সালার স্টেশনে । ওখান থেকে আট মাইল দূরে “নয়নানন্দের শ্রীপাট ।' গদাধরের 
সবহস্ত লিখিত গাঁতার একটি আলোকচিত্র বরানগর পাঠবাড়ীতেও আছে। 
এরপর কি প্রশ্ন করবেন, তাহলে কি তোটা গোপীনাথেই শায়িত আছেন 
শ্রীচৈতন্যদেব আর তাঁর শন্তি গদাধর ? 
আম িম্তু বলব, 'ি*বাস কার না। করতে পাঁর না। সমাঁধ হ্ছানের 
রহস্য ভেদ করতে হলে চাই উৎখনন। 'কিম্তু ভন্তের পক্ষে সে কার্য করা কি কখনো 
সম্ভব। অতএব এঁতিহাঁসকের 'নরপেক্ষ তথ্যানুসম্ধান সেখানে হার মানতে 
বাধ্য । আর শ্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্যের মত তাঁর সমাধির রহস্যও রইল আজো 
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*এই সংস্করণে শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধিশসম্পর্কে বিশদ আলোচন। প্রমাণাদি সং শেষের নত 
অধ্যায়গুলতে যুক্ত হয়েছে । 


॥ পাণর ॥ 





ভিল্পোভ্ভা 


যাঁরা মহাপ্রভুর তিরোধানে বিশ্বাসী নন অথাৎ যাঁরা বলেন তান তোটা গোপাী- 
নাথের মান্দির থেকে সমা'ধভঙ্গের পর ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন নীলাচল থেকে 
__তাঁরা যে সব তথ্যপ্রমাণ হাজির করেছেনঃ তাছাড়াও আর একটি প্রশ্ন আমার কাছে 
রেখেছেন । প্রশ্নাট গুরুতর না হলেও বিচার করে দেখা প্রয়োজন । 


প্রশ্নাট হলো গোড়ীয় বৈষব সম্প্রদায় শ্রীমম্মহাপ্রভুর তরোভাব-তাঁথ পালন করেন 
নাকেন? যাঁদ বৈষবরা ব*বাস করেই থাকেন মহাপ্রভু জগন্নাথের দারুময় অঙ্গে 
ল'ন হয়ে গিয়েছেন তাহলে সেই লীন হওয়ার তারিখ বা সময় সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য 
জীবনন-গ্রন্থে কেন উল্লেখ নাই। 


অতএব যখন কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি, তখন একথাই ক প্রমাণ করে না যে, 
গৌড়ীয় বৈষবরাও 'ব*বাস করেন না তান অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব কবে কোথায় কিভাবে 
তিরোহত হয়েছিলেন । অথাঁৎ তাঁরা উল্লেখ না করলেও একথা মনে জানতেন। 
সাত্য সাঁত্য তীন পাঁলয়ে গিয়োছিলেন এবং এই পলায়নের পর মহাপ্রভু এমনভাবে 
আত্মগোপন করোছলেন সে কথা তৎকালের বৈষব বা শুধু চৈতন্য-পার্যদগণ কেন-- 
কেউই জানতেন না তান কোথায় কি ভাবে আছেন। 


অতএব তৎকালীন ইতিহাস প্ালোচনা করেও সহজেই অনুমান করা যায়ঃ উৎকলে 


তাঁর শত্রু ছিল। একথা জানতে পেরেই তান সকলের অজ্ঞাতে নিশ্চয়ই কোথাও 
পালিয়ে গিয়েছিলেন । 


প্রশ্ন হচ্ছে, বৈষণব-সম্প্রদায় মহাপ্রভুর তিরোধান 'তাঁথ পালন করেন না কেন? 
সাধারণত প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে জয়ন্তী উৎসব পালন করার রাঁত। 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদন জন্মান্টমীই পালিত হয়। তিরোধান তাথ পালনের বৈধতা 
স্বীকৃত হয়ান। কারণ, একজন অবতার বা মহাপুরুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
গব*বাস কার নব যুগের স্ডনা হয় । অতএব সেই শুভ যুগারভ্ভের 'দনাঁটই আমাদের 
কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কিন্তু মহাপ্রয়াণ সেই তুলনায় ততখানি শুভ কাল- 
জ্ঞাপক নয়। বরং হর ঘ গের অবসান। তাই আমরা তিরোধান 'তাঁথ পালন কার না। 
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তবে এই বিংশ শতাব্দীতে 'তিরোভাব 'তাঁথ পালন করার রেওয়াজ প্রচাঁলত হয়েছে 
দেখতে পাচ্ছ। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন যেমন পালন করা হয় মৃত্যাদনও তেমন 
পালন করা হচ্ছে। শহধু রবাম্্নাথ নয়, অন্যান্য মহাপূরুষগণের মৃত্যাদিনও 
পালিত হয়। ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে পূর্বপূরুষগণের তর্পণ-বাধ প্রচালত আছে 
হিন্দুগণ অবশ্য এখনো পার্বণী শ্রাম্ধ করেন। 
অনুরূপ ভাবে গোড়ীয় বৈষবগণ অবশ্য শ্রীচৈতন্যাদেবের তিরোভাব-তাথ পালন 
করেন না। 'িতরোভাব সম্পকে শ্রীল কৃফদাস কবিরাজ স্পন্ট বলেছেন ১৪৫৫ 
শকা্দে ৪৮ বংসর বয়সে তিনি অন্তর্ধনি করেছেন। এত স্পস্ট করে আর কোন 
চাঁরিতকার উল্লেখ করেন নি । 
কৃষদাস কবিরাজের এই শকান্দ ও বয়স সম্পর্কে গুরুতর সংশয়ের অবকাশ আছে। 
মহাপ্রভুর তিরোভাব 'তাথ পারপালিত না হলেও 'িরোভাবের কাল-- 
তথা দম্টা যারা ব্যনয়দখলং বিংশাতিসমাঃ ॥ 
ইখং চত্বারংশতা সস্তভাজা শ্রীগোরাঙ্গো হায়নানাং ক্রমেণ। 
নানালীলানাস্যমসাদ্য ভূমো ক্লীড়ন: ধাম গ্বং ততোহসৌ জগাম | 
(২০ সর্গ, ৪০--৪১ শ্লোক ) 
ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার এই বিরোধের সামপ্রস্য বিধানের চেস্টা করেছেন 
তাঁর চৈতন্যচারতের উপাদান গ্রন্থে। (পৃচ্ঠা ২৩)। তাঁর মতে সংক্ষহসাবে 
মহাপ্রভুর জীবন কাল ৪৭ বসর ১৩০ দন । এই সময়কে কাবকর্ণপুর ৪৭ এবং 
কৃষদাস ৪৮ বৎসর ধাঁরয়াছেন ।' 
এই গণনা ডঃ মজুমদার মহাশয় সৌরমানে করেছেন। কিন্তু বয়স গণনা 
সৌরমানে বিচার করা হয় না। “সাবন' মানে গ্রণনা করা বিধেয় ! অর্থাৎ ৩০ দিনে 
মাস ধরে গণনা করতে হয়। এ সম্পর্কে রঘুনন্দন সম্পাঁদত গার্গেযর একি বচন £ 
আয়দ্দায়বিভাগশ্চ প্রায়শ্চিতকিয়ান্তথা । 
সাবনেন তু কর্তব্যা মন্ত্রণমপ্যপাসনা ॥ 
এই সাবন মতানুসারে ১৪৫৫ শকাব্দের ৩১ আবাঢ় মহাপ্রভুর বয়স হয় ৪১ 
বংসর পর্ণ হয়ে ১৬--১৭ দিন। এই হিসাব অনুসারে কোন মতেই ৪৭ বৎসর 
ধরা যায় না। সুতরাং কাঁবকর্ণপুরের মতে মহাপ্রভুর অন্তধন হয় এক বৎসর পর্বে 
১৪৫৪ শকাম্দে। কিন্তু গণনায় পাওয়া যাচ্ছে . ১৪৫৪ শকাব্দের ১৩ই আষাঢ় 
(৯ই জুন ১৫৩২ ধ্রীঃ ) শংক্লা সপ্তমী ৫২২ পল পর্যন্ত ছিল এবং সৌঁদন রাঁবিবার 
[ছিল। তাহলে সাবন সিম্ধান্ত অন-যায়ী তৎকালে মহাপ্রভুর বয়স ছিল ৭ দিন কম 
৪৭ বৎসর । 


শ্রীচৈতন্যের অস্তধনি রহস্য ১৫৯ 


এই গণনা অনুসারে দেখা যাচ্ছে ডঃ বিমানাবহারী মজমদার মহাশয়ের গণনায় 
ভুল আছে। মহাপ্রভু যে ঠিক এ্রদনই অন্তধনি করেছিলে সে সম্বন্ধে আমরা 
নিঃসান্দপ্ধ। কারণ, কাঁবকর্ণপুরের,পক্ষে শকাম্দাট ভূল হওয়া অসম্ভব। ষে বংসর 
শ্রীচৈতন্যদেব অন্তধনি করেঃ সেই বৎসরই কাঁবকর্ণপূর মহাপ্রভুকে প্রথম দেখেন এবং 
কাবকর্ণপর প্রভুর উচ্ছিম্ট-প্রসাদ ভক্ষণ করে অপযর্ব কাঁবত্বশান্ত লাভ করে 'আবশিতক' 
রচনা করেন। সে কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই অপূর্ব কাঁবত্বশান্তর 
তুলনা জগতের সারস্বত ইতিহাসে দূর্লভ বললেও অত্যুন্তি হবে না। 

কাবিকর্ণপূর বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্/চন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। এই নাটকের 
শেষে মহাপ্রভুর এই অলৌকিক শান্তসণ্টারের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন £ 

“স্যোচ্ছষ্টপ্রসাদাদয়মজান মম প্রোঁটিমা কাব্যরুপী |" 

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শৈষ দশম অঙ্কে মহাপ্রভুর জীবনের সর্বশেষ বৎসরের 

ঘটনাবলীই চীন্রত হয়েছে ধরে নিতে হবে এই জন্য যে-_সমা্তিতে অদ্বৈতাচা্ষের 


প্রার্থনাদ্বয় তা হলেই সঙ্গত ও সার্থক হয় । 

তাঁর প্রথম প্রার্থনা £ 

সম্যকৃভাবে নিণ্শত হওয়া আবশ্যক । অথাৎ বিচার করে দেখা দরকার শ্রীল 
কৃষণদাস কাঁবরাজের এই *পস্ট উীন্ত কতখানি ধোপে টেকে। 


স্বশাল বৈষফব সাহত্যে কৃষদাস ছাড়া এই শকাম্দের উল্লেখ আর কেউ করেনান । 
লোচন দাসের মতে “আষাঢ় মাসের 1তাঁথ সপ্তমী দিবসে-_রাঁববার দিনে" মহাপ্রভুর 
অন্তধধনি হয়। এঁদকে জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে দেখাঁছি ঃ 
“আশাড় শগ্তমী শুক্লা আঙ্গীরা করি ।” 
আশাড় বণ্চিতা রথ 'বিজয় নাচেতে । 
ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে ॥ 


ঞ ্ ্ ক 


চরনে বেদনা বড় শন্ঠী দিবসে ।' 
-এসিয়াটিক সোসাইটির ১০১৬ বঙ্গাব্দের পথ, ১৪৬ পত্র । 
পূর্বেও উল্লেখ করেছি, এখনো বলাঁছ 'তাঁথ সম্পর্কে লোচন ও জয়ানন্দ একমত । 
আমার পর্ব বত গবেষকগণ এতে কোন সংশয় প্রকাশ করেন না। প্রচালত মতান:সারে 
১৪৫৫ শকাষ্দে ৩১ শে আষাঢ় শুর্লাসগ্তমী রাবিবার ; ইংরাজী ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ 
২৯শে জ্‌ন মহাপ্রভুর তিরোভাব হয়। (ফণিভুষণ দত্ত রচিত “চিতন্যজাতক” প্‌ ৯৮) 


১৬০ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


ধকম্তু এদন 'তাথ সপ্তমী ছিল না-ছিল অষ্টমী । না দেখলেও শুনেছি 
পুরাতন পবফ:প্রিয়া পন্রিকায় গণনা করে নির্ণয় করা হয়োছিল অন্টমণ তিথ বলে। 
এ ছাড়া স্বগাঁয় অমূল্যধন রায়ভষ্ট মহাশয় “পল্লবাসী" পা্নকায় এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
অভ্টমণ তাথতেই মহাপ্রভুর অন্তর্ধনি নির্ণয় করেছিলেন । অর্থাৎ তাঁর মতে একজনের 
পারত্যাগ গণনার ফলে আবশ্যক হওয়ায় লোচন ও জয়ানম্দ উভয়ের সম্মত তথ 
পারত্যাগ করে একক লোচনের প্রদত্ত বারই গ্রহণণীয় । 
আমাদের গণনানূসারে ১৪৫৫ শকাব্দ ৩০শে আষাঢ় শাঁনবার শকা সপ্তমী 
৫১1৪৮ পল পর্যস্ত ছিল (২৮ জন, ১৫৩৩ খ্ীন্টাধ্দ ) 
এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আর একটি সম্তাবিত কণ্প সকলেরই দৃণ্টি 
গাঁড়য়ে গেছে । তা এতাঁদন বোধ হয় কারো নজরে পড়েনি। বার ও 'ৃতাঁথ যে 
শনর্ভূল এই গণনা ঠিক কি না তা গণনা করতে গিয়ে কৃষদাস কবিরাজের গণনায় এক 
বৎসরের ভুল হয়েছে কিনা তাহাও ভালভাবে বিচার করা আবশ্যক । কারণ কৃষ্দাস 
কাঁবরাজের “চৈতন্যচাঁরতামত' রচনার ৭০ বছর পূর্বে ১৪৬৪ শকাম্দে (১৫৪২ 
থ্রীষ্টাত্দে) রচনা করেছিলেন “কবিকর্ণপুর” চৈতন্যচরিতামত মহাকাব্য । এই 
মহাকাব্যে কবিকর্ণপুর স্পম্টাক্ষরে লিখেছেনঃ ৪৭ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ 
করেন। যথাঃ 
চতুর্বিংশে তাবৎ প্রকাঁটত 'নিজ প্রেমাববশঃ 
প্রকামং সন্ন্যাসং সমকৃত নবদ্বীপতলতঃ | 
'্রবর্ষগ ক্ষেত্রাদীপ তত ইতো ইতো যল্নগময়ৎ 
“এঁভিঃ সমস্তেস্তব দেব লোকৈ& লোকান্তরেহপ্যন্তু সহৈব বাসঃ।' 
অথাৎ লোকান্তরেও যেন এই সমস্ত পাঁরকর সহ আমাদের একন্র বাস হয়। আর 
অদ্বৈতার্ষের 'ছিতীয় প্রার্থনা হলো £ 
“নজেচ্ছয়া প্রাপর যদষদেব, 
স্ছলাস্তরং বা বপরস্তরং বা। 
তবৈদাশ্চর্য চরিত্রমেব 
জাতিম্সরা এব চিরং স্মরাম |" 
অর্থাং_-তোমার ইচ্ছাতে আমাদের যে কোন ধাম বা শরার প্রাপ্তি হউক না কেন, 
আমরা জাতস্মর হইয়া যেন তোমার এই আশ্তর্য লীলা স্মরণ কার । 
নাটকের দশমাঙ্কে বার্ণত ঘটনাবল যে ঠিক ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দেই ঘটোছিল, তার 
পূর্বেও নয় পরেও নয়, তার একাঁট অকাট্য প্রমাণ কাঁবকর্ণপূর অজ্ঞাতসারে 'লীপিবম্ধ 
করেছেন, এতাঁদন বোধহয় সোঁদকে কারো দৃষ্টি পড়ুনি। রাজা প্রতাপরদদ্রদেবের 


শ্রীচৈতন্োর অন্তর্ধান রহস্য ১৬১ 


একটি ডীন্ত থেকে জানা বায়, এঁ বংসর “মহাজ্যৈষ্ঠী' নামক আঁতদূুর্লভ এক পুণাযোগ 
সংঘাঁটত হয়োছল। নাটক থেকে প্রতাপরহদ্রের টীন্তাট যথা-যর্ধ উদ্ধৃত করছি £ 


রাজা- পশ্য, পশ্য মহাঁদদমাশ্চর্যং 
মহাজ্যজ্ঠীযোগে ভবাতি ভগবদ্দেবকুলগা, 
পতাকোদণভ্তীত্যাতস্থৃবিদিতোহয়ং জনরবঃ | 


পণ্যতাথি 'মহাজৈচ্ঠী' যোগে পুরীর মন্দিরের পতাকা উন্ডীয়মান হয়। স্মতি- 


শাস্তানূসারে এই পুণ্যাতাথ কেবলমাত্র পুরীধামেই প:রুষোত্তমের মান্দিরেই পালন 
করা হয়। 


মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের কৃত্যিন্তামাঁণ গ্রম্থ থেকে একটি শ্লোক বা বন উদ্ধৃত 
করাছ £ 


মহাজ্যহ্ঠাং নরো দষ্টৰা 
প্রযতঃ পুরযোত্মমঃ। 

উদ্ধর্ধধবজাংশুকং লর্্বান 
পিতৃংস্তারয়তে প্রুবম্‌ ॥ 


তাঁথতত্বে মহাজ্যেষ্ঠীপদের পাঁচ রকম ব্যাখ্যা রঘুনন্দন করেছেন । এই পণ- 


ব্যাখ্যার অন্যতম ব্যাখ্যা গ্রহণ করে দেখা যাচ্ছে মহাপ্রভু ষে কয়েক বছর নীলাচলে 
অবস্থান করোছলেন তার মধ্যে দ:"বার মান্র এই যোগ সংঘাঁটত হয়োছল বলে গণনায় 
পাওয়া যায়__ 


১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে ২১ মে (২৪ জ্যৈষ্ঠ, পার্ণমা ২৬৩০ পল, জ্যেম্ঠা অহোরান্, 
রব রোহিনীনক্ষত্রে এবং বৃহস্পতি ম.লানক্ষব্নে-তিথিতত্বের সর্বশেষ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ) 
এবং ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ মে (২১ জ্যৈষ্ঠ, প্রীর্ণমা ৪1২৯ পলের পর অহোরান্, 
অন[রাধা ৪৫1১ পল, রাব রোহনণতে, বৃহস্পতি অন:রাধায়--তাঁথতব্বর তৃতীয় কিংবা 
চতুর্থ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। বলা বাহূল্যঃ দশমাঙ্কে ১৫২১ খ্রীষ্টাত্দের নিশ্চিতই বার্ণত 
হয়নি । সুতরাং ১৫৩২ গ্রীষ্টাব্দেই মহাপ্রভুর অন্তধনি প্রমাণিত হচ্ছে। কৃষ্দাস 
কাবরাজ লিখিত-বৎসরের এক বৎসর পূর্বে । এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক দশমাঙ্কের 
সর্বশেষ ঘটনা মহাপ্রভুর মৃত্যু । জয়ানন্দের মতে, ঠিক পরাদন ষন্ঠদবসে চরণে 
বেদনা বড়' এবং সপ্তমীতে অন্তধান। কৃষদাস শলাখত শকাব্দ ঠিক হলে এক বৎসর 
পূর্বের হোরাপঞ্চমীতে সমাস্তিরেখা আঙ্কত করার কোন য্টান্ত আছে বলে মনে হয় 

১১ 


১৬২ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


না। অতএব দেখা যাচ্ছে কৃফদাস কাঁবরাজ মহাপ্রভুর অন্তর্ধনি সম্পরকে স্পন্ট করে য্য 
[লিখেছেন সেই ১৪৫৬ শকাব্দ ঠিক নয় । এতেও ভুল আছে । 


অতএব দেখা যাচ্ছে কৃফদাস কবিরাজের “চৈতন)চারতাম.ত'কে আমরা ষে প্রামান্য 
বলে মনে করি তাতেও গোলযোগ আছে । যেখানে এত সমস্যা সেথানে শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর তিরোভাব দিবস পালন করা সম্ভব নয়। যাঁরা মহাপ্রভুর তিরোধান 'দিবস 
পালন করতে চান, তাঁরা ভাবে পালন করবেন নিজেরাই "স্থর করূন। 





[তীয় গ্র্ড 


£এক।॥ 





তথ্যান্ুনহ্দান্ে আন্বান্স পুক্সী 


পুরীতে এলাম আবার । এবার এসে উঠেছি ভারত সেবাশ্রম সংঘে। স্বর্গছ্বারে। 
একেবারে সমদ্রের কাছেই । তখনো চলছে দেশে দুষেগি।" একটানা ই৩শে সেপ্টেম্বর 
থেকে যা আরম্ভ হয়েছে, থামছে না কিছুতেই । 


১লা অক্টোবর, বুধবার । যখন নাবলাম পূরণ স্টেশনে; রাত তখন সাড়ে আটটা । 
নশলাচল এক্সপ্রেস লেট করে এসেছিল খড়গপুরে প্রায় তিন ঘণ্টা । তাই এই ভোগাস্ত। 
সারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । বৃষ্টি পড়ছে টিপ্‌টিপ্‌ করে। বেশ বুঝতে পারলাম, 
দুযোগ চলছে পুরীতেও। ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না কোথায় গিয়ে উঠব। 
পথের সাথী। ট্রেনেই আলাপ । নাম কিশোর কুমার পাণ্ডা। ও বললে--চলুন 
এক রিক্সাতেই উঠি । যা থাকে কপালে । যাব ভারত সেবাশ্রম সংঘে । 

আম আর 'দ্বিরুন্ত করান। পাঁরচ্ছাত যা ঘটে ঘটুক। অত ভাবনা টিন্তা করে 
কি আর হবে। তান্থান পেলাম ভারত সেবাশ্রম সংঘেই । তাও এক রাতের জন্য । 
এখন যা পেয়োছি সেই ভাল। এই দুযোঁগের মধ্যে এত রাতে কোথায় আর যাব। 
মহারাজ বললেন--আপনারা ব্যাগগুলো রেখে খেয়ে আন্গুন হোটেলে । থাকার বন্দোবস্ত 
আমি করছি। 

হোটেল থেকে ফিরে আসতেই আশ্রমের এক “দাঁড় বাবা, আমাদের নিয়ে চললেন 
সোজা তিন তলায় । আলো, পায়খানা, বাতর:ম সবই কাছে । দেখলাম, যা জাটেছে 
কপালে 'নিতান্ত মন্দ নয়। রাতটা অন্ততঃ আরাম করে থাকা যাবে । তারপর কালকে 
তখন যা হোক 'একটা আস্তানা খখজে পেতে নিলেই চলবে । একটা পুরো ঘর দ:জনের 
দখলে । দুটো বিছানা করে শহয়ে পড়লাম দু'জনে । 

একটু পরেই শুনতে পেলাম দিশোর কুমারের নাসিকা ধান । শব্দ শুনেই বুঝতে 
পারলাম, পারশ্রান্ত কিশোর গভীর ঘ্‌মে আঁভভুত । আমার চোখে ঘুম 'িম্তু আসছে 
না ণকছূতেই | চিস্তাগুলো একের পর এক আসছে যেন ভিড় করে। মনের আঁঙনায় 


১৬৬ শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহন্য 


চিংকার আর হৈ-হযল্লোড় তুলে তারা যেন 'বিরন্ত করছে অসম্ভব রকমে ৷ শুধু পাশ 
ধিরাছ। এপাশ আর ওপাশ । কিছদতেই পারছি না স্ছির থাকতে । 

এ দুষেগি বুঝি থামবে না িছুতেই। কাল থেকে কাজ আরম্ভ করব কেমন 
করে। সঙ্গে ছাতাও নাই। 'িক্সো করে এত ঘোরাঘনর করা সম্ভবই নয়। তাছাড়া 
নব জায়গায় 'রিক্সাকে ভরসা করলে কোন কাজই হবে না। বনে জঙ্গলে হেথায় হোথায় 
খজে খুজে চালাতে হবে আমায় অনুসম্ধান। তাছাড়া বাঁলিয়াঁড়র উপর দিয়ে রিক্সা 
চলবেই বা কেমন করে । / ৃ 

কিন্তু কোথায় ধাব আগে । স্টেটসের সেই বৃদ্ধ অধ্যাপক প্রভুজী। ধান নাকি 
আঁকার করেছেন রায়রামানদ্দের সেই চিঠি রাজমাহেম্দ্রীর পূরনো মহাফেজখানা 
থেকে । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে িখোঁছিলেন রায়রামানন্দ। নাকি হ'সিয়াব করে 
দিয়েছিলেন মহাপ্রভুকে । সাবধান, আপনার অন্তরঙ্গ পার্ধদই যোগ দিয়েছে গোবিম্দ 
গবদ্যাধরের দলে । 

কে সে অন্তরঙ্গ পার্ধদ? কি তার নাম? 'কি লিখোঁছিলেন রামানন্দ ? বার বার 
প্রশ্নগুলো যেন তোলপাড় করে উঠছে। ইচ্ছে করছে এই রাতের অন্ধকারেই ছুটে 
যাই প্রভুজীর কাছে। 

ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় । তান ত রয়েছেন দীর্ঘাদন পুরীতে। বলতে গেলে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন পুরীতেই । তাঁর মায়ের কাছে। আনন্দময়ীর আশ্রমে | 
চৈতন্যদেবের অনস্তধান রহস্য সম্পর্কে গবেষণা করছেন দর্ঘাদন ধরে। কাল সকালে 
খখজে বের করব তাঁকেই । জিজ্ঞেস করব, “কাঁহা গেলে তোমা পাই” গ্রন্থের দ্বিতীয় 
খণ্ড বের্‌বে কবে ? 

মন যেন বলে উঠল, তার চেয়ে আগে যাও জগন্নাথ মাম্দরে । খজে দেখ মহা- 
প্রভুর পদচিহ্ন। মাপ নাও, সত্য ষোল ইপ্চি কিনা পায়ের মাপ। কিংবা যাও না 
গৃশ্ডিচাবাটীতে। সেখানে আঁ্কত আছে প্রভুর পদচিহ। হয়ত পেয়ে ধাবে মহাপ্রভুর 
সমাধি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ওথানেই ত মহাপ্রভুর 
গুপ্ত সমাধি আছে বলে সন্দেহ করোছলেন। বৃষ্টি হলেও ওখানে ত যাওয়া যাবে 
'রিক্সো করে। 

কিংবা খোঁজ বিখ্যাত গবেষক পদ্মশ্রী পাত সদাঁশব রথশমাঁকে। তিনিই ত 
আঁবন্কার করোছিলেন দীন বৈষব দাসের “িতন্য চকূড়া।” এ খবর.ত তুমি পেয়েছ 
ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বই থেকে । দেখো না পাঁণডতজনীকে হয়ত এখন পেয়ে যেতে পার 
প;ুরীতেই । তাঁর কাছে গেলেই অন্যানা অনেক খবরই তুমি পাবে। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্য ১৬৭ 


পরক্ষণে মন বলে উঠে তোটা গোপীনাথের মন্দিরে গিয়ে দর্শন করো গোপাীনাথের 
শ্রীমূর্তি। দেখো ভাল করে শ্রীবিগ্রহ ৷ মর্তিটির গ্লঠন*দেখলেই ত তুমি বুঝতে 
পারবে, মূর্তিটি কতাঁদন আগে "নির্মিত হয়োছিল। অলংকরণ চ্ছাপত্য-শৈলী, করমদরা, 
দাঁড়ানোর ভাঙ্গমা সবই ত দেখতে পারবে খংটিয়ে খংটয়ে । তুমি দসম্ধান্ত করেছিলে 
আসলে মৃতিণট এক কালে ছিল জগন্নাথ মন্দিরের বড় দেউলের গান্রে। যবন 
আক্রমণের ফলে মন্দির গান্র থেকে হয়োছিল 'বিচ্যত। দীর্ঘকাল পড়োছল বাঁলচাপা 
হয়ে । বাল খখড়ে উদ্ধার করেছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। পাঁণ্ডত গদাধরকে 'দিয়েছিলেন 
শ্রীবিগ্রহের সেবাপৃজার ভার | দ্যাখো না, সব কিছু যাচাই করে। 


খখজে পেতে দ্যাখো ভাল করে, মন্দিরে কোন প্রাচীন পধাথপন্র আছে কিনা । হয়ত 
তাতেই পেয়ে যাবে তোমার শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্যের সম্ধান। কিংবা তুমি যে 
বলোছলে, তোটা গোপীনাথেই সমাধিচ্ছ করা হয়েছে মহাপ্রভুকে । সেই সমাধির 
সাত্য আজো কোন চিহ্ন আছে কিনা- দ্যাখো না খুঁজে পেতে । কর না অনুসন্ধান 
--পুরীতে বৈষব মহান্তদের সমাঁধ মন্দিরগুলি। কেমনভাবে দেওয়া হতো সমাধি. 
দেখবে, ভাল করে খটিয়ে খ'টয়ে দেখবে, কেমন সমাধির গঠন। তা" হলেই ত 
অনেকটা উপলাধ্ধ করতে পারবে । তখন হয়ত তোমার খজে পেতে অঙ্গবিধা হবে 
না, তোটা গোপানাথে কোথায় আছে মহাপ্রভুর সমাধি। হয়ত একান্ত অজ্ঞাত, অখ্যাত 
সে সমাধি আজো নিতান্ত অবহেলিত হয়ে কোথাও নিশ্চয়ই টিকে আছে । কেউনা 
জানলেও নশ্চয় তোমার মন বলে দেবে, দেখিয়ে দেবে চোখকে । তুমি যে উন্মাদ হয়ে 
উঠেছ, চৈতন্যদেবের অন্তধনি রহস্যের সমাধান করতে । তোমার অন্তরের ব্যাকুলতাই 
দেখিয়ে দেবে তোমাকে পথ । 

'ভনতরত্বাকরে'র হঙ্গত ত তুম প্রায় ধরে ফেলেছ। গদাধরের সেবক নরোত্বমকে 
দেখিয়ে কাঁদিতে কাঁদতে বলেছিলেন না-_ 


ওহে নরোত্বম এইখানে গৌরহরি । 

না জানি কি পাঁণ্ডিতে কহিলা ধাঁরি ধারি॥ 

দোঁহার নয়নে ধারা বহে আতশয়। 

তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হাদয় ॥ -_ভান্তরত্বাকর । 

এই পদ” থেকে কি বূঝতে পারছ না, মহাপ্রভুর সমাধ তোটা গোপীনাথের 

সন্নিকটে কোথাও রয়েছে । বার বার ত তুমি ছুটে আসছ এখানে । ফিরে যাচ্ছ 
হতাশ হয়ে । অধ্যধসায়ী তুমি । ধৈর্ধয ধরে অনুসন্ধান কর। হয়ত এবার তোমায় 
নিরাশ হতে হবে না। 
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এখনি নানা মানাঁসক ঘন্নায় মাথা যেন কেমন টনূটন্‌ করে উঠে। চোথে ঘ:ম 
আসে না কিছুতেই । বাইরে প্রকতির তাণ্ডব চলে বেড়েই । সম:দ্রের গর্জন বন্ধ 
কপাট ভেদ করে কানের পদয়ি এসে ধাক্কা মারে। কেমন যেন আঁচ্ছির হয়ে উঠি। 
িছতেই শয্লে থাকতে পাঁর না শয্যায় । 


উঠে বসি বিছানায় । বসি পদ্মাসন করে ধ্যানে । প্রাণায়ামে মনকে শান্ত করতে 
চেষ্টা করি। অবাধ্য মন বাঁধ মানে না কিছুতেই । চিন্তাগুলো কেমন যেন কূরে 
কুরে ক্ষতবক্ষত করে আমাকে । বার বার মনে হয়ঃ এই দেশে ওঁড়য়া কোন না 
কোন পণথিতে নিশ্চয়ই কেউ নয় কেউ লিখে রেখে গিয়েছেন মহাপ্রভুর অন্তধান রহস্যের 
কথা । এখনো ঠিক ঠিক খবজে যেতে পারনি আ'ম যথাস্থানে । হয়ত 'নশ্চন্নই এই 
উৎকলেরই কোথাও না কোথাও লোকচক্ষুর অন্তরালে কারো মাঁন্দরে কিংবা কোন 
গ্রহের পাশে আজো পাাঁজত হচ্ছে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তধানের সেই িস্ময়কর সাড়া 
জাগানো অজ্ঞাত কাহনী। 

হয়ত সারা জীবন আমার খজে খঃজে সারা হবে। আম যেতে পারব না সেই 
সবদুর্গম নিভৃত পল্লীতে । কিংবা কাটদষ্ট হয়ে ভূর্জপন্রের সেই পাথর অবস্থা এখন 
জীর্ণ। কোন মতেই পাঠোদ্ধার করা ঘাবে না তার। এমন অনেক পথই ত আম 
পেয়োছি। কাটদণ্টঃ সম্পূর্ণ দষ্পাঠ্য । প্রাচীন ওড়না করণী লিপি । পাঠ করা 
যায় না কিছুতেই । 

ভাবতে ভাবতে কেমন যেন ম্রিয়মান হয়ে পাঁড়। প্রাণায়াম আর হয় না। শে 
পাঁড়ি শষ্যায়। চোখ দুটো বন্ধ করে কুটস্থচৈতন্যে চেষ্টা কার মনকে স্মির করতে। 





|| দুই || 
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ভোর রাতে একটু যেন তন্দ্াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম । ধড়মড় করে উঠে পড়লাম 
কিশোরের ডাকে । “চলুন ঘরে আস সমদদ্র-সৈকতে । কপাট খুলে বাইরে তাকিয়ে 
দেখলাম আকাশের মুখ তখনো যেন কেমন গোমরা হয়ে আছে। বৃষ্টি তবে পড়ছে 
না। উঠে পড়লাম। 


দুজনে এলাম সমুদ্রের সান্নিধ্যে । অসীম; অনন্ত জলধি রাশি । ছুটে আসছে 
ভীম গর্জনে। ফে্পে ফু'লে আছড়ে পড়ছে সিকতাময় সৈকতে । অবাধ্য অশ্রান্ত। 
রাম বিহীন । আঁবরাম এই যে গর্জন, তারভূমিতে এই যে ভীম চপেটাঘাতঃ সমদ্রের 
এই আক্রোশ কার উপরে, কিসের জন্য ! 


ভাবতে ভাবতে কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেল । অগ্াাঁণত নর-নারী, তরুণ, 
িশোর করছে সমযদ্রম্নান। ঢেউ-এর মাথায় চেপে দোল খাচ্ছে ভারী আনন্দে। 
আবার অনেকে ভয়ে নামতেই চাইছে না । নুলিয়াদের পাহায্যে করছে স্নান। আমরা 
চলেছি হেটে হে"টে। সমুদ্রের তীরে তীরে সোজা পাঁশ্চমে । যেখানে বাতাসে ঘুরছে 
বিরাট বিরাট দৈত্যাকৃতি হুইলগ্‌লো-_সে পর্যন্ত। 

আশ্রমে যখন ফিরলাম, অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছে । স্মরণাপন্ন হোলাম 
স্বামীজীর । কোথায় আর যাব। তিন দিনের মত আশ্রষ দেন আপনার আশ্রমে । 
সহজেই মঞ্জুর করলেন আমাদের আবেদন। মনে মনে ভারী খীস হোলাম। 
আপাততঃ তিন 'দিনের জন্য নাঁশ্চস্ত। এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা ঠাঁই করে নেব 
কোথাও ; কিংবা যাঁদ দুযোগ চলতে থাকে সমানে তাহলে ত অগত্যা ফরতেই 
হবে। 

আশ্রমের খাতায় নাম ধাম লিখে নিলেন অন্য একজন ব্রক্ষচারণ । আম সই করলাম 
খাতায় । “আইডেন্টাট কা” পেলাম । ননিত্যপ্রশ্লোজনীয় কাজের জন্য পেলাম 
একটা বালাঁত। যাওয়ার সময় এগুঁল জমা 'দিয়ে যেতে হবে। 
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নাশিভ্ত এবারে । দেখলাম অনেকটা পরিন্কার হয়ে আসছে আকাশ । দেখে মনে 
হল হয়ত রোদ উঠবে । আনন্দে দ'জনে চললাম সমদদ্র-স্নানে। 

যখন ফিরে এলাম, রোদ বেশ উঠে পড়েছে । মনটা ভরে উঠল আনন্দে। তর 
যেন আর সহইছিল না। কোন রকমে বোরিয়ে পড়তে পারলে হয়। কিশোরের পথ 
আর আমার পথ এক নয়। ও এসেছে বেড়াতে । স্নান করে কোথায় যেন যাবে। 
আমি একা একা বৌঁরয়ে পড়ব আমার কাজে । 

তাই বন্ড ব্যস্ত হয়ে পড়লাম । ডবল চাবি ছিল আমার কাছেই । ওকে একটা দিয়ে 
সাইড ব্যাগটা কাঁধে ঝ:লিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি, অফিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম 
মহারাজকে । আনঘ্দময়ীর আশ্রমটা কোন দিকে । 

মহারাজ বললেন--&ইত সমুদ্রের দিকে। “মশানের পরেই। 

আনন্দময়শর আশ্রম খনজে পেলাম সহজেই । ঢুকে পড়লাম গেটের ভিতরে । 
ডঃ মুখোপাধ্যায়ের খোঁজ করতেই বোঁরয়ে এলেন একজন বৃদ্ধা । প্রণাম জানয়ে 
বললাম আমার আগমনের উদ্দেশ্য । 

উনি বেশ মিষ্টি করে বললেন--জয়দেব আশ্রমেই আছে । তবে বাবা, তার 
সঙ্গে ত তোমার দেখা হবে না। আর দেখা করলেও সে ত ও সম্পর্কে কিছ? বলবেই 
না। দঁমাস হলো মৌনররত অবলম্বন করে আছে সে। অনেকেই মহাপ্রভুর অস্তধান 
সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে পনর দিয়েছে ওকে । ও কাউকেই কিছ বলছে না।” 

ও*র কাঁহা গেলে তোমা পাই" বই-এর দ্বিতীয় খণ্ড কি ছাপা হচ্ছে ? 

না-না-বাবা। ছাপা হবে কেমন করে। বই লেখা ওর এখন শেষই হয়নি। তবে 
ও লিখছে। বইও বেরবে। তুমি যা জানতে চাইছ, তখনই সব .জানতে পারবে, 
এখন ত ও কোনমতেই ম্‌খ খুলবে না। কাউকে 'িছ বলবেও না। 

আমি হতাশ হয়ে বললাম, তাহলে ও"র সঙ্গে দেখা করা যাবে না ? 


তুমি দুঃখ করো নাবাবা। আমিতওরমা। ওররত আম মা হয়ে ভাঙ্গতে 
বলি কেমন করে। বুঝতে পারছি, তুমি এসেছ অনেক দূর থেকে । কিন্তু কি করব, 
ওষে দেখা করছে না কারো সঙ্গে। 


বললাম--কবে বের:বে ও*র দ্বিতীয় খণ্ড ? 
উাঁন ম.দ: হেসে শান্তভাবে বললেন-_তাও ত বলতে পারব না বাবা। তবে এইটুকু 
বলতে পারি বই ওর বেরুবে। ও আরো তথ্য সংগ্রহ করছে। আমার ছেলে, যা তা 


তো সে লিখতে পারবে না। 
পু গর্বে গার্বত মাতা একটা স্বস্তির 'নিঃ*বাস ফেলে তাকিয়ে রইলেন আমার 
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দিকে। আম ভাবলাম, এখানে বৃথা সময় নষ্ট করে! কিআর হবে। আবার প্রণাম 
জানিয়ে বৌরয়ে এলাম গেট 'দিয়ে। 

এখন কি কার । কোন 'দিকে ফাই । 

ভেবে কিছ যেন ঠিক করতে পারাছ না। পায়ে পায়ে উদ্দেশ্য বহীনভাবে ধরলাম 
জগন্নাথ মান্দরের পথ । চলছি হেটে হে*টেই। বেশ কিছুটা হাঁটার পর, ডাইনে 
চোখে পড়ল সিদ্ধ বকুল মঠে যাওয়ার পথ নির্দেশ। ঢুকে পড়লাম গ্ালপথে । 
হটিতে হাঁটতে অনেকটা এগয়ে গেলাম । কিম্তু কোথায় 'সদ্ধ বকূল। শ্াধয়ে 
শৃধিয়ে অবশেষে খুজে পেলাম পিম্ধ বকুল মঠের গেট । ঢুকে পড়লাম । বামে 
একটা ছোট মাঁন্দর । সামনে বকুল গাছ। 

এখানেই থাকতেন ঠাকুর, হারদাস। 


গৌড়দেশ থেকে গোর পার্ষদবর্গ সকলেই উপনীত হয়েছেন মহাপ্রভুর সকাশে। 
কাশী 'মশ্রের ভবনে । শ্রীচৈতন্যদেব দেখলেন হরিদাস নাই । 'জগ্‌গেস করলেন প্রভু 
তাঁর কথা । দৈন্য-বিগ্রহ হরিদাস পথেই রয়েছেন বসে। ছুটে গেলেন পার্ধদবর্গ । 
জানালেন হরিদাসকে প্রভূ খজছেন। তখন-- 
হরিদাস কহে আম নীচ জাতি ছার । 
মান্দর নিকটে যাইতে মোর নাহ আঁধকার ॥ 
নভতে টোটা মধ্যে স্থান যাঁদ পাও । 
তাঁহা পাঁড় রহোঁ? একলে কাল গোঙাঙ ॥ 
জগন্নাথ মেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয়। 
তাঁহা পাঁড় রহোঁ মোর এই বাগ হর ॥ চৈ-চ. ম.--১১ 
প্রভূ কাশী মিশ্রের কাছে চেয়ে নিলেন তাঁর পৃষ্পোদ্যানের একাঁট নিভৃত গৃহ। 
তাতেই বাস করতেন সাধক হরিদাস। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছিলেন হারদাসকে-_ 
এই হ্ছানে রহি কর নাম সংকীর্তন। 
প্রাতাঁদন আসি আমি করিব মিলন ॥” 
কথামত প্রভু প্রাতাদনই আসতেন হারদাসের কাছে । এই পুপ্পোদ্যানে থেকেই 
হরিদাস দেখতেন জগন্নাথ মন্দিরের নীলচক্ক। এখন আর দেখা যায় না। চারিদিকে 
ঘর বাঁড়। প্রাচীরাদিতে সমাকীর্ণ। 


পূর্বে এই চ্ছানের নাম ছিল “মুদ্রা মঠ ।' এখন শসম্ধ বকুল" নামে পরিচিত । 
কিংবদস্তণ আছে । শ্রীশ্রীজগল্াথদেবও প্রতিদিন প্রাতঃকালে করেন দক্তমজ্্জন। 


১৭২ শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য 


প্রতিদিন প্রয়োজন তিনটি কাঁঠির । তিনটি কেন। জগন্নাথ বলরাম, আর স্ুভদ্রা-_ 
তিন জন আছেন নাঃ তাই ॥ এ কাঁঠি পূবাঁদন থেকেই সংগ্রহ করা হয়। “কমম্ভাটুয়া” 
নামক বৃক্ষ থেকেই তা সংগৃহীত হোত। পাণ্ডাগণ জগন্বাথদেবের প্রসাদ এই 
দত্তকাধ্ঠ দান করেন কোন বিশিষ্ট ব্যন্তকে। সে বার দস্তকান্ঠাট দান করলেন 
শ্রীগোরল্ুম্দ্রকে ৷ কান্ঠাট পেয়ে প্রেমাবিষ্ঠ হলেন গোরসুম্দর । এলেন ঠাক্‌র 
হরদাসের ভজনস্থলে । রোপন করলেন নিজ হস্তে প্রভূ অত্যন্ত ভান্তভরে । হাঁরদাস 
সেই দস্তকান্ঠের গোড়ায় করেন প্রতিদিন জল-সেচন। ফলে নব কিশলয়ে কাঠাট 
হয়ে উঠলো সঞ্জশীবিত। ক্রমে ক্রমে পারণত হোল ছায়াদানকারণ বক্ষে । হরিদাস সেই 
বৃক্ষতলে বসে করতেন ভজন । 

ঠাকুর হরিদাস করলেন নিবারণ লাভ । তাঁর অন:গত সিদ্ধ জগন্নাথ দাস রক্ষণা- 
বেক্ষণ করতেন বৃক্ষের । তাঁরই সময়ে পুরীর রাজকর্মচারীগণ রথচক্র 'নিমাঁণের জন্য 
কাটতে আসেন বকুল গাছাটি। এতে আপাঁত্ত করেন জগন্নাথ দাস গোস্বামী । 

বলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর রোপিত এ বৃক্ষ । ঠাকূর হরিদাসের ভজনস্থল । পূজাহ 
এ বক্ষ । একে অন:গ্রহ করে আপনারা ছেদন করবেন না। কিন্তু জগনাথ গোস্বামণীর 
এ আবেদন শুনল না রাজকরমচারধবৃন্দ। তারা বক্ষ-ছেদনের দিনক্ষণ ঠিক করে ফিরে 
গেল গৃহে । কি আশ্চর্য, বৃক্ষ-ছেদনের 'দিন দেখা গেল, বৃক্ষাট হয়েছে অন্তঃসারশন্য | 
আশ্চর্য হলেন রাজকর্মচারীগণ তা দর্শন করে । তাঁরা কাটবেন কি, ফিরে গেলেন 
নিরাশ হয়ে । রাজাকে জানালেন এই আশ্চর্য সংবাদ । সোঁদন থেকেই এই বক্ষ 
খ্যাঁতলাভ করল ণসদ্ধবকল' নামে । এই দন্তকান্ঠাট নাকি শ্রীমন্মহাপ্রভ রোপণ 
করেছিলেন চৈন্র-সংক্রান্তি বা মহাঁবষুব সংক্াম্তিতে । এখনও প্রাত বখসর চৈত্র- 
সংরান্তিতে দন্তকান্ঠ-রোপণ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সৌদন ১০৮ ঘড়া জল ঢেলে, 
সিদ্ধ বকুলের হয় আভষেক। 


সিম্খ জগনাথ দাসের মাহাত্ম্য দর্শন করে পুরীর রাজা দান করতে চান ভূ-সম্পাত্ত। 
কিন্তু জগন্নাথ দাস তা গ্রহণ করেনাঁন। 'তিনি ভিক্ষার দ্বারাই করতেন সেবা- | 
পুরাতন কাগজপন্র থেকে জানা যায় গোপীচরণদাস মহাল্তের সময় থেকেই ভূ 
সম্পাঁত্ভলাভের পারচয় । 

সংক্ষেপে এই হোল ণসদ্ধ বকুলে'র ইতিহাস । দেখলাম সেই প্রাচীন অন্তঃসার 
শূন্য বৃক্ষের গ্াড়ীট মান আজো বর্তমান আছে। তার পাশ দিয়ে গঁজয়েছে ৩টি 
শাখা কাণ্ড। কাণ্ড তিনাঁটই সতেজ ও সমৃম্ধ। ছাঁব তোলা নিষেধ । ৫ টাকা, 
দিলে তবেই তোলা বাবে ছাব। আম চার করে হরিদাস ঠাকুরের মাম্দরের পাশ 
থেকে তুললাম ফটো । সে ফটো উঠবে কিনা জানি না। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহন্য ১৭৩ 


এবার আমার যাব্রা গাণ্ডচা মীন্দিরের পথে । এথান্থেকে প্রায় তিন মাইল। 
জগমাথ মন্দির থেকে প্‌বোতিরে দূ'মাইল। চললাম হেটে হেঁটেই । মাঝে মাঝে 
উঠছে রোৌদ্র। আবার তা কখনো কখনো হয়ে যাচ্ছে মেঘাচ্ছন্ন । চলতে চলতে 
কখনো কখনো নিজেকে বড় ব্লাস্ত মনে হচ্ছে। ভাবাঁছ খধজে বের করবই গুণ্ডিচা 
বাটগতে শ্রীমম্মহাপ্রভুর সেই পদচিহু। গবেষক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করোছলেন 
এখানেই সমাধি "দিয়েছিল পাণ্ডারা শ্রীচৈতন্যদেবকে। তানা হলে এখানে বেন 
থাকবে প্রভুর পদচিহ্ন । জগন্নাথ মন্দিরই প্রভুর লালাক্ষেত্র। গমণ্ডচামান্দর 
মার্জন ছাড়া চৈতন্যদেবের অন্য কোন স্মৃতির কথা বৈষব গ্রন্থাদিতে কই তেমন 
পাচ্ছি না ত। 

এমান সব ভাবতে ভাবতে ঠলাঁছ পথ । যত কাছাকাছি হাচ্ছি দেখাছ পথ জলমগ্র। 
প্রবল বৃণ্টতে ডুবে গেছে পিচের রাস্তা । 'ক্সা চলছে তাঁর উপর 'দয়ে। দূর 
থেকে দেখা যাচ্ছে মান্দরের চুড়ো । 

এক সময় এলাম মন্দিরের দরজায় । ৪০ পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে তবেই 
ঢুকলাম, বিরাট মন্দিরের এলাখা। প্রশস্ছ মন্দির প্রাঙ্গণ । কিছ; দ:রেই ইন্দ্রদনযয় 
সরোবর । প্রকাণ্ড এই দীঘি । জনশ্রুতি ইন্দ্রদস্ন মহারাজের মাহষণীর নাম অনুসারে 
নাক এ মান্দিরের নাম হয়েছে গ:ুশ্ডিচামান্দর । এ হলো জগন্লাথদেবের মাসীর বাড়ী । 
রথযান্রার দিনে এখানে এসেই বাস করেন জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রাদেবী। এ 
হলো মাধূর্ষের লালাভুম। রব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ শ্রীজগলাথ আসেন এশ্র্ষের 
লীলাভূমি শ্রীক্ষেত্র থেকে এখানে । এ কাঁহনা জানেন অনেকেই । 


আম ভাবাঁছ না এসব কথা । পুরাণের কাহনখ আচ্ছলন করছে না আমার 
মনকে । আমি খনজাছ শ্রীচৈন্যদেবের পদচিহ্ন । কোথায়, কোন প্রস্তর ফলকে তা 
হয়ে আছে আঙ্কত। হেথায় হোথায় খ'জলাম চারাদিকে। মন্দিরের মধ্যে পেলাম 
না কোথাও খজে। শেষে জিজ্ঞাসা করলাম পাণ্ডাদের। তারা বললে মন্দিরের 
বাইরের প্রাচীরের গায়ে এ যে ছোট্ট সমাধ-মন্দিরের মত দেখা যাচ্ছে, ওখানেই আছে 
শ্রীচৈতন্যদেবের পদাচিহ্ন। 

উত্তর-পাঁশ্মের প্রা্ীরের ধারে গিয়ে দেখলাম একটি ছোট্র মান্দর। তার 
মধ্যেই কৃষ্ণ প্রস্তরে আঙ্কত পাশাপাশি দুট পদচিহন। খোদাই করা। পায়ে অঙ্কিত 
আছে শঙ্খ, চক্র; গদা, পদ্ম, বেশ বড়, মেপে দেখলাম প্রায় এগার ইণ্সি। ভাল করে 
দেখলাম মন্দিরাট । নেই কোন কারুকার্য । সাদামাঠা চারাট থাম দিয়ে নাম'ত। 
মহান্তদের সমাধির মতই এর গঠন । তাহলে এই মান্দর দেখেই ফি ডঃ সেন অনুমান 


১৭৪ শ্রীচৈতন্যের অন্তরধনি রহস্য 


করেছিলেন এটিই শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধি । আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। 
এই পদচিহ্ন আহ্কত প্রস্তরাট হয়ত আদতে ছিল না এখানে । হয়ত পরে এখানে 
স্থানান্তরিত করা হয়েছে । পাশ্ডারা কেউ বলতে পারল না কেন এই পদচিহ্ন এখানে 
স্থাপিত হয়েছে। যাইহোক, আমি এই ছোট মান্দরেরও তুললাম একটি ছবি। 
তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । 


যখন বোঁরয়ে এলাম গুশ্ডিচাবাটী থেকেঃ তখন মনে হলো আমি বেশ শ্রান্ত। 
আর পারাছ না চলতে । চেপে বসলাম 'রক্সায়। রিক্সাওলা আমায় নাঁনয়ে দিল 
জগন্নাথ মন্দিরের সামনে নিংহ দরজায় । গেটের সামনে ডান পাশে জুতো রাখার 
গ্যারেজ। চামড়ার কোনকিছ নিয়ে যাওয়া চলবে না মন্দিরে । জুতো রাখার ভাড়া 
দশ পয়সা । কোন দামী জিনিস রাখতে হলে তার ভাড়া আরো বেশী । আম জুতা 
রাখলাম । কিল্ত আমার ক্যামেরা রইল সাইডব্যাগের ভিতরে । আমি জানতাম 
মান্দরের ভিতরে ছবি তোলা নিষেধ । ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া তাই বেআইনী । 


“বাইশ পাহাচ” দিয়ে ঢুকতে আরস্ভ করলাম মান্দিরে। পাহাচ” অর্থে সোপান । 
সিংহদ্বার থেকে শ্রীমান্দিরের দ্বিতীয় বেস্টনে প্রবেশ করতে হলে আতিক্রম করতে হবে 
বাইশাঁটি সোপান। গড়িয়া ভাষাগ্ন একেই বলে “বাইশ পাহাচ'। উপনীত হোলাম 
বাইশাঁট িশড় আতিক্রম করে শ্রীমান্দিরের চত্বরে । আবার কতকগ্যাীল 'সিশড় আঁতক্রম 
করলে নাটমীন্দির । এই মান্দরে প্রবেশের দক্ষিণ ও উত্তর দ্বার 'দয়ে প্রবেশ করতে 
হয় জগমোহনে । যাঁরা বৈষব তাঁরা দ্বিতীয় প্রাকার অতিক্রম করে ছন্রভোগ মন্দিরের - 
নিয়ে সাণ্টাঙ্গ প্রণত হয়ে আসেন প্রতাপরদূ্রদেব স্থাপিত শ্রীচৈতন্য মীর্ত ও শ্রীচৈতন্য 
শ্রীচরণাঁচনহ্ছ দর্শন করতে । তারপর নাটমন্দিরের দক্ষিণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেন 
শ্রীমান্দরে । সোজা চলে আসেন গরুড় স্তন্তের পিছনে, দাঁড়য়ে কায়মনবাক্যে 
প্রার্থনা করেন শ্রীজগলাথদেবকে দর্শন করতে । শ্রশচৈতন্যদেব এই গরযুড়ন্তপ্তের 
গায়ে হাত দিয়েই দর্শন করতেন জগং-নাথকে ৷ তান শ্রীমন্দিরে প্রবেশের সময় 
প্রত্যহ “বাইশ পাহাচে'র তলে গর্তমধ্যে পাদ প্রক্ষালন করে তবেই আসতেন গরুড় 
স্তম্ভের কাছে। 

[সংহদ্বারের উত্তরাঁদকে কপাটের আড়ে । 

“বাইশ পাহাচ* তলে আছে এক নিয় গাড়ে 

সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদ-্রক্ষালনে । 

তবে কাঁরবারে যায় ঈ*বর-দরশনে ॥  --চৈ* চ. অ ১৬1৪১-৪২ 
জগন্নাথদেবকে দর্শন নয়, আম খজাঁছ মহাপ্রভু শ্রীঠৈতন্যদেবের ঈরণচিহছ। যা 
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নাকি দৈর্ঘ্য ১৬ ই্চি। ডঃ রাধাগোঁবদ্দ নাথ তাঁর হা প্রভু শ্রীগোরাঙ্গ' পস্তকে 
অন্ততঃ তাই লিখেছেন । ্ 

কিন্তু কোথায় সেই পদচিহ্ছ। পাণ্ডাদের জিগ্গেস করে অবশেষে পেলাম খখজে । 
মান্দরের উত্তর-পূর্বাদকে একাঁট নাতি-উচ্চ মান্দর। অত্যন্ত ছোট। গুশ্ডিচা- 
বাঁটর মতই । সবুজ রঙের । জানালা 'দিয়ে উশক মেরে দেখলাম । অনেকটা 
ধি*বাসযোগ্যভাবে খোদাই করা। পদচিহ্নে চম্দন সংলপ্ত। চন্দনের উপরে 
সার সার ফুল 'দয়ে নাজান। জানালা দিয়ে হাত গাঁলয়ে মেপে দেখলাম । ও হার, 
এত ১৬ ই নগন। সাকুল্যে সাড়ে এগার ইণ্চি। মনের ভ্রম কিছুতেই কাটতে 
চায় না। বাব বার 'বাভন্ন ভাবে মাপ নিলাম । না, সেই সাড়ে এগার । কোনমতেই 
কোন 'দকে ১৬ ইণ্চি আর হলো মা। 

দেখলাম মান্দরের ভিতরে দেওয়ালে একটি সংস্কৃত শ্লোক। তুলতে আরন্ 
করলাম খাতায় । 


ধুরঃ পশ্যন: নীলাচলপাঁত মর:প্রেমনিবহৈঃ। 

ক্ষরম্নেত্রাভোভিঃ স্নপাঁতানজদীঘোঁজ্জবল তনুঃ ॥ 

সদাতষ্ঠন্‌ দেশে প্রণাঁয় গুরুড়ন্তচরমে শচখসুনঃ 

কিং মে নয়নসরনখং যাস্যাতি পুনঃ 

জয়াত নিজপদাব্জপ্রেমদানাবতীর্ণঃ 

বাবধ মধুরিসাম্ধ কোহাঁপি কৈ" 

গতপরমদশাস্তং যস্য চৈতন্যরুপদনহভব 

পদমাপ্তং প্রেমগোপীষ্‌ নি" |" 

এই স্তবাঁট কার রচিত জানি না। পশ্চিম পাশের দেওয়ালে রাধারমণ দাস 

বাবাজীর নাম বাংলায় লেখা আছে। উত্তর-পুবশদকের দেওয়ালে লিখিত আছে 
স্তবাটি। দুটি পংন্তির শেষাংশ পড়া যায়ান। বৈদযাতিক বাতির গোল কাঠের 
ফ্রেম আঁটা। যতদূর জানি ও* 'বিফ/পাদ শ্রীগ্রীল ভান্তীসম্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী 
শ্লীগোরপাদপদ্ম যুগল সম্বন্ধে একট স্তোত্র রচনা করেছিলেন। এই স্তবাঁট তাঁর 
রচিত কিনা বলতে পারি না। এই পাদপদ্ম মন্দিরের উত্তর "দিকে ছন্রভোগ মণ্ডপের 
সংলগ্ন শ্রীশ্রীরাধাকৃফের মন্দির । এই 'বিগ্রহেরও ইতিহাস আছে। সে হীতহাস 
এথানে নাই বা বললাম । 


এইবার আমার মাথায় কেমন যেন দেখা দিল দ্ট বাঁঘ্ধ। মনকে কিছুতেই 
বশে রাখতে পারলাম না। বেলা তখন প্রায় দেড়টা। দেখলাম মীম্দরচত্তরে জন 
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সমাগম কমে গেছে অনেকটা । সাইড ব্যাগের মধ্যেই ক্যামেরা । মান্দরের প্লাসটার 
ছাঁড়য়ে ছাড়িয়ে বের করা হয়েছে আসল মন্দির। ভাস্কর্যও চ্ছাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন । 
ফটো তুলতে ভারী ইচ্ছে করছে। 'বাতি্ন কোণে গিয়ে দেখাঁছ কোনাঁদক থেকে 
[কিভাবে তুললে উঠবে লুম্দর ফটো । মাঝে মাঝে হাত কেমন যেন নিসৃপিস্‌ করে। 
ইচ্ছে করে ক্যামেরাটা বের কারি। কিন্তু সাহস হয় না। দোঁখ দ:'একজন পাণ্ডা 
মাঝে মাঝে আসছে আমার দিকেই । কেমন যেন তাকায় সন্দিশ্ধ চোখে । না, কোন 
মতেই ফটো তোলা যাবে না। শেষে ভাবলাম, যাঁদ কোন রকমে শ্রীচৈতন্যদেবের 
পাদপদ্ম মান্দরের অন্ততঃ একটা ফটো তুলতে পারতাম । মনে মনে স্মরণ করছি 
মহাপ্রভুকে যাঁদ তুমি কৃপা কর। করুণা কর আমার প্রতি । তাহলে হয়ত সম্ভব হলেও 
হতে পারে। 

দেখলাম এক বাড় বসে আছে মাঁন্দর চত্তরে। সামনে তার প্রদীপ আর সলতের 
দোকান। বেশ বয়স হয়েছে বাঁড়র। ভাবলাম, ব্াঁড় হয়ত অত-শত বুৃঝবে না। 
বাড়র পিছনে দাঁড়য়ে এক চোখ বন্ধ করে দেখতে লাগলাম ছোট মান্দিরাটকে। 
তারপর বেশ নির্জন দেখে সাইড ব্যাগ থেকে বের করলাম ক্যামেরা । চোখের কাছে 
ধরে দিলাম সাটার টিপে, ঝটপট: পুরে ফেললাম ব্যাগের মধ্যে ক্যামেরাটা। 

ও হার, বাঁড় শিকম্ত; ঠিক দেখেছে । বললে শান্ত ভাবেই--কতগুলো ছাঁবি 
তুলল? বললাম ঝট করে--কই না ত। ফটো আবার তুল্লূম কখন। 
ব্যস্তভাবে ব্াঁড়র কাছ থেকে সরে পড়তে চাই । 

কাঠের বোঝা নিয়ে যাঁচ্ছল এক মুটে। জগল্াথের রন্ধনশালার দিকেই । 
বাঁড় তাকেই দিলে বলে। সেছুটে গিয়ে বললে এক পাণ্ডাকে। আম কিন্তু 
ছুট্াছ না। চলাছ ধারে ধীরে । মনে মনে স্মরণ করছি মহাপ্রভুকে। ভাবাছ 
কপালে যা আছে তাই হবে। 


সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে ছটে এল চারজন পাণ্ডা। দহহাতের বাহুতে দ:'জন, 
দুজন চারজন ধরলে জাপটে, নিয়ে যাবে আঁফসে । দেবে পাীলসে, ফটো তুলোছ 
বেআইনী ভাবে । অতএব সাজা আমায় পেতেই হবে। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম ঠায় । 
বুঝলাম, এদের হাতে যখন পড়েছি ছাড়বে না সহজে । হয় কিছু দিতে হবে উৎকোচ। 
না হয় ছাঁড়য়ে নেবে ক্যামেরা । বেশী বাড়াবাঁড় করলে নির্ধাং দেবে পাঁলশে । 
এখন কি করব তাই ভাবাছ। 

কোনরূপ আস্থিরতা প্রকাশ নাকরে বললাম--চল তোমাদের আফসে ! বলেই 
আরঘ করলাম চলতে । কি জান কেন, ওরা আমার হাত দ:টো ছেড়ে দিলে । 


শ্রীচৈতন্যের অস্তধনি রহস্য ১৭৭ 


চলতে আরপ্ত করল আগে আগে । আম চলাঁছ পিছনে । বেশ কড়া রৌদ্র। তে'তে 
আঙরা হয়েছে পাথরের মেঝে । খাল পায়ে চলতে পারছি লা কিছৃতেই। হাঁটছি 
খ:াড়য়ে খাঁড়িয়ে। ওরা তখন বেশ এগিয়ে গ্যাছে । 

আমি দেখলাম এই স্গুযোগ। দিলাম পিছন ফিরে চোচা দৌড়। চশমা আর 
উড়নী খুলে ঝাঁকরে ঢুকিয়ে দিলাম সাইড বাগে । ততক্ষণে পেশছে গোঁছ “বাইশ 
পাহাচেঃ মিশে গোঁছ জনসম,দ্রে। ধারে ধারে নামাছ স্শড় ভেঙ্গে। পাশ্ডারা 
আসছে ছুটে । শুনতে পাচ্ছি বলছে “পাকাড়কে লেও। পাকাড়কে লেও।' 

আমি তখন বোঁরয়ে পড়েছি সিংহ দরজার বাইরে । সাধারণ পথচারণর মত 
চলতে চলতে গাঁলর মধ্যে দাঁড়য়ে পড়োছ পান দোকাঁনর গুমাঁটর মধ্যে। অডরি 
দিয়েছি দোন্তা পানের । মাঝে মনঝে তাকিয়ে দেখাঁছ সিংহ দরজার দিকে । দেখলাম 
ওদের একজন এল সংহ দরজার বাইরে । তাকাল এাঁদক ওঁদক। তারপর ঢুকে গেল 
[সিংহ দরজার ভিড়ের মধ্যে । আঁম তখন দোন্তা পান পুরে দিয়েছি মুখের ভিতরে । 

ধরলাম স্বর্গ্ধারের পথ। পাযেন আর চলছে না। রিক্সা করলে হোত, কিন্তু 
মন যেন কেমন কৃপণতা করল । সায় দিল না কিছ্‌তেই। কিজান এখন কতাঁদন 
থাকতে হবে। পধাজত অল্প। এত তাড়াতাঁড় শেষ করলে চলবে না। তাই 
ক্লান্তপদে ধীরে ধীরে চললাম এগিয়ে । 

সহসা অনুভব করলাম সর্ষের প্রচণ্ড উত্তাপ। ছাত নেই। পা যেন আর 
চলছে না। অথচ এখনো যেতে হবে অনেকটা পথ। কাছাকাছ শ্রীচৈতন্যদেবের 
স্মতাঁবজাঁড়ত রাধাকান্ত মঠ। যার পূর্ব পাঁরচয় কাশী মিশ্রের বাড়ী। এর 
, গন্ভীরাতেই থাকতেন শ্রীচেতন্যদেব। ঢুকে গেলাম দরজায় । দ্বিতীয় গেট বন্ধ। 
_ বাইরে থেকে তুললাম একটি ছাঁব। প্রখর সূর্ষের আলোকে হয়ত ছবি ভাল 
উঠবে না। 

বাইরে বোরয়ে এসে ক্লান্ত চরণে চললাম হেটে । অবশেষে এলাম স্বগর্দ্বারে । 
একটা দোকানে দেখলাম গরম গরম খাজা মেঠাই । জল খেলাম ঢক ঢক করে দ:গ্লাস। 
মাথাটা কেমন যেন টনটন করে উঠল । আর চলতে পারব না কিছুতেই । এসে 
শুয়ে পড়লাম বাসাপ। ঘূম এল না। পড়ে রইলাম চোখ বুজে। 





৯২ 


॥ তিন ॥ 





প্রভ্ভঙ্ীল স্নানে 


যন্ত্রণায় মাথা টনটন করছিল। তাই চোখ বুজে চেস্টা করছিল:ম ঘুমাতে । 
ঘুম কিন্তু আসাঁছল না কিছুতেই । ভাবাঁছলাম, আজকের মত দিনটা যদি কালকে 
নাআসে। আকাশের ধা অবস্থা । হয় ত আবার নামবে বৃষ্টি। সমানে চলতে 
থাকবে দুষোগ। তখন কেমন করে চালাব অনসন্ধান। বার বার ইচ্ছে করছিল 
এবার উঠে পাঁড়। কিন্তু শরীর সায় দিচ্ছে না কিছুতেই । অগত্যা ব্যাগ থেকে 
বের করলাম ডঃ মুখোপাধ্যায়ের “কাঁহা গেলে তোমা পাই” বইটি । এনোছিলাম সঙ্গে 
করেই । চোখ বজেই খুললাম দ:+ হাতে বইয়ের পৃচ্ঠা। চেয়ে দেখ খুলে ফেলোছ 
৮০-র পন্ঠা। আরম্ভ করলাম পড়তে-_ 

“ঠিকই বলছ গোবর্ধন বাবু । সব ত শোনাতেই হবে তোমাকে । না শোনালে 
আম ছুটি পাব কেমন করে? কিন্তু আজ নয়। আম ফিরে আসি রাজমহেম্দ্ৰী 
থেকে মহাপ্রভুর কাছে লেখা রায় রামানন্দের সেই পন্রাট নিয়ে । যে পত্রে মহাপ্রভুর 
কয়েকজন ভক্তের নাম উল্লেখ করে মহাপ্রভুকে তাদের সম্পর্কে সাবধান হতে অনুরোধ 
জানিয়েছিলেন রায় রামানন্দ । িখোছিলেন-_-এঁ ভন্তরা আসলে ভন্তই নয়, ওরা 
গোবিন্দ বিদ্যাধরের এ পাপচক্রের চর ।” 

বইটি বন্ধ করে উঠে পড়লাম তড়াক করে । নাঃ কোন মতেই আর শ:য়ে থাকা 
যায় না। খখজে বের করতেই হবে এই প্রভুজীকে । কোথায় থাকেন এই প্রভুজী। 
তাঠিক আমি জানিনা । পুরশর অনেক বাঁশষ্ট লোককে জিগ্গেস করোছ। 
তাঁরা কেউই 'দতে পারেনাঁন এ"র সন্ধান। ভেবোছলাম জেনে নেব জন্নদেব বাবুর 
কাছে। কিন্তু তাঁন ত রয়েছেন মৌনব্রতী হয়ে । যেক্ষীণ আশাটুকু হৃদয়ে পোবণ 
করে রেখেছিলাম, তাও হয়েছে নিমর্তল । 

এমান সব ভাবতে ভাবতে বোৌঁরয়ে পড়লাম আশ্রম থেকে । দেখলাম হাতের ঘড়ির 
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দিকে। তিনটা বেজে গেছে। হাঁটতে আরভ করলাম সম.্দুতীরের পথ ধরে, সোজা 
পশ্চিম দিকে । হাঁটতে হাঁটতে প্রায় চলে এলাম দেড়-দু'মাইল পথ । 

দত্ত ভিলার কাছেই যেন দেখা হয়োছল আনম্দর সঙ্গে মাধবীর। এ'রা দ:*জন 
জয়দেববাবুর গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা । এখান থেকেই মাধবী 'নয়ে গিয়োছিল আনম্দকে 
প্রভজীর ডেরায়। আমার কেমন মনে হল, হয়ত এঁদকেই কোথাও থাকেন প্রভুজী ৷ 
মনে পড়ছে বইয়ের বর্ণনা--“'আজ রাত দশটার পর একা রওনা হবে সমুদ্রের তীর ধরে 
পশ্চিম মুখে । দত্ত ভিলার কাছে আমার লোক অপেক্ষা করবে। সেই নিয়ে আসবে 
তোমাকে আমার কাছে ।' 

সমদূদ্রের দিকে বাঁয়ে এই ত সেই দত্ত ভিলা” ৷ ডাইনে দেখাঁছ কতকগুলো সরকারী 
নিমায়মান বাড়ী । এখনো শেষ হয়ান 'নমা্ণ কার্য চলছে। তারপর বিস্তত বালুকা 
রাশ ।॥ দূরে, বহু দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট বড় বাঁলর টিলা । তার ওপাশে ছোট্ট 
একটা সবুজের রেখা । ঘাঁড়র দিকে জাঁকয়ে দেখলাম চারটে প্রায় বাঙ্গে। একটা 
দারুণ মানাঁসক উত্তেজনায় চলে এসোছি এতখানি পথ । সঙ্গে টর্ট লাইটটা নিতে ও 
ভুলে গোছ। 

যেমন করেই হোক খখজে বের করতে হবে প্রভুজীকে । তাঁর কাছেই আছে 
রায়রামানন্দের চৈতন্যদেবকে লেখা সেই চিঠি । তাতেই আছে অন্তরঙ্গ পাঁরষদের নাম । 
যে যোগ দিয়োছল গোঁবন্দ 1বদ্যাধরের চৈতন্য-নধন-চক্রে । এই বৃগ্ধঃ স্টেটংসের 
অধ্যাপক প্রভুজী। তিনি নাঁক চৈতন্যবত গ্রহণ করেছেন। যেমন করেই হোক চৈতন্য 
খুনীকে বের করবেনই। আজ ছ'বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন সমানে অনুসম্ধান আর 
গবেষণা । 


ভাবতে ভাবতে তণ্ময় হয়ে চল্ছিলাম পথ । সহসা তাকিয়ে দেখি সামনে একটা 
ঝূপাড়। ঝাউ পাতায় ছাওয়া। একটা চায়ের ডেরা। দোকান ঠিক বলা যাবে না। 
নড়বড়ে একটা বে । তাতেই ২৩ জন বসে। চা খাচ্ছে ! ভাবলাম এখানেই এই চা 
দোকাঁনকে জিগ্গেস করলে হয়ত সম্ধান দিতে পারে প্রভূজীর ৷ ঢুকে পড়লাম চায়ের 
দোকানে । প্রাণটাও যেন “চা” চা” করছিল । অডাঁর দিলাম চা আর বিস্কুটের । 

চায়ে চুমুখ দিয়েই শধালাম প্রভুজীর কথা, শৃনেছে কি না এমন নাম। 
বোললাম, উাঁন থাকেন প*টয়া স্টেটের এক ভদ্রলোকের তৈরী একতলা একটা নড়বড়ে 
বাড়ীতে । লে বাড়ীটা আবার জঙ্গলের মধ্যে ৷ “ভজন কুঠি' নাম তার । 

চা দোকান বললে--তা ত ঠিক বলতে পারব না বাবু। প্রভুজাী বলে ধারে কাছে 
থাকেন এমন নাম ত কই কারো জান না বা শুনিও না। তবে এইযে দরে বাঁলয়াড়ি 
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পৌরয়ে দেখা যাচ্ছে একটা সবুজের রেখা, ওটা একটা জঙ্গল। এ জঙ্গলের মধ্যে 
চারপাশে গোলাকৃতি বাঁলর প্রাচীর । সেই প্রাচীরের মধ্যে নাঁব় জঙ্গলে শুনোছি 
এক বৃদ্ধ পাধক আছেন বহ; দিন থেকে । থাকেন একা একা। কিন্তু কই তাঁর 
কাছে ত কেউ যায় না। আর তাঁর নাম প্রভুজী কিনা তাতজান না। দেখুন 
উনিই কনা । 

আমি আর 'তিলার্ধও অপেক্ষা করলাম না। আবার মানাঁসক উত্তেজনা প্রবল 
হয়ে উঠল। আরঘ্ত করলাম চলতে । কিন্তু পথ কোথায়। এ যে শুধু বাল আর 
বাঁল। যেন বালির সমহুদ্র। সন্ধ্যে হতেও আর বেশ দেরী নেই। এ বিস্তৃত 
বালির দরিয়ার মধ্য দিয়ে হটিব কেমন করে। যাঁদ মাঝ পথেই নেমে আসে সম্ধ্যার 
অন্ধকার। তাহলে ত ঠাহ্‌র করতে পারব না কোন দিকই । আর এ বাঁলর টিলার 
ওপাশে জঙ্গলের রেখাও যাবে না দেখা । তখন পড়ব ভীষণ [বিপদে । 

এমন সব ভাবাঁছ বটে, কিন্তু হেটে চলোছ বাঁলর উপর দিয়েই । এ সবুজ 
রেখার দিকে চোখ রেখেই । উত্তেজনায় যেন ফিরে পেয়েছি মনের বল। চাইছি দ্রুত 
হাঁটতে । কিন্তু বালির মধ্যে দেবে যাচ্ছে পা। দ্রুত চলতে গেলেও চলা যাচ্ছে না 
[কিছুতেই । 

সাঁত্য সাঁত্য মাঝ পথেই নেমে এল সন্ধ্যা। ঘাঁনয়ে আনছে অন্ধকার। সহসা 
পাঁণচমের আকাশটা ঢেকে গেল কালো মেঘে। যেটুকু আলো ছিল তাও যেন গেল 
নিভে । এবার সীত্য একটু ভয় ভয় করতে লাগল । 'িজা?ন যাঁদ কোন দস্্য-তস্কর 
1কংবা অন্ধকারে বালির মধ্যে কোন সাপ বা সেই বিষান্ত মাকড়সা আমায় দেয় কামড়ে । 
সেবার পড়ো মাম্দিরে পাথর সন্ধান করতে ?গয়ে এই জাতীয় মাকড়স।র কামড়ে 
অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম পুরো দুটি ঘণ্টা । (দ্র. বঙ্গসাহিত্যে অজানা কাঁহনী ) 

বুক দুরু দুরু করলেও বন্ধ কারান হাঁটা । সহসা মনে হল উঠছি একটা উচ্চ 
বাঁলর টিল।র উপরে । দেখাঁছ বাঁয়ে জমাট: অন্ধকার । ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, 
বেশ নীচে জল চকচক করছে । মনে হল গ্বচ্ছ জল। সমদ্দ্র উপকূলে বালয়াঁড়তে 
এমন মাঝে মাঝে দেখা যায়। 

আমি যতদুর সপ্তব সাবধানে চলতে আরঘ্ভ করলাম । হাটু দু'টো ভীষণ 
কন্‌কন্‌ করছে। উঠাঁছ খাড়া । হাঁটু দ:*টোতে দুহাতে ভর দিয়ে । অনেক কম্টে 
উঠলাম বালির টিলার উপরে । দাঁড়িয়ে নিঃ*বাস নিলাম প্রাণ ভরে। তারপর 
তাকালাম সামনে । ; 


দৌথ বেশ ঘন জঙ্গল। ভাবলাম, এইটাই বাঁঝ সেই সবুজের ক্রেখা, বা দেখা 
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গিয়োছিল সমংদ্রের ধার থেকে । তাহলে এই জঙ্গলের মধ্যেই কি থাকেন সেই বদ্ধ 
সাধক। কিন্তু কোন পথ দেখাঁছ না। চললাম বালির পাহঁড়ের মাথার উপর "দিয়ে 
হে*টে হেখ্টে । প্রায় চারপাশই প্রদাক্ষণ করে ফেললাম । কিন্তু কোন পথের 
সম্ধানই পেলাম না। জঙ্গলের পাশ্চম পাশে দেখলাম, ভিতরে যেন একটা ছোট 
পাকার বাড়ী আছে বলে মনে হল। যাই কেমন করে। ততক্ষণে পেখশছে গোঁছি 
উত্তর পশ্চিম কোণে । 


অন্ধকারের মধ্যে হামাগধাড় দিয়ে, চোখ আর মাথা বাঁচিয়ে ঢুকে পড়লাম জঙ্গলে । 
যতদ:র মনে হল আঁধিকাংশ কাজ: বাদামের গাছ । বেশ কিছুটা হামা দিয়ে একটা 
ফরসা মত সাদা সরু পথ দেখা গেল। কিদ্তু লতাগজ্ম ঝুলে পড়েছে দহধারে। 
আম দাঁড়িয়ে পড়লাম । তাকদ্লাম এদিক ওঁদক । একটু দূরে দেখা যাচ্ছে বটে 
একটা সাদা বাড়শ। নকন্তু মানুষজন আছে বলে মনে হয় না। দেখাঁছ না কোন 
আলোক রা*মও । একবার ভাবলাম, হাঁক 'দিয়ে দোখ কারো সাড়াশব্দ মলে কিনা । 
আবার মনে হলঃ না এতটা সাহস করে এসোঁছি খন এগিয়েই যাই বাড়ীর সামনে । 
গলেই ত বোঝা যাবে সব। 


একটা ছোট্র বাড়ীণকে বাঁয়ে রেখে এাঁগয়ে যেতেই চোখে পড়ল তুলসগতলা । 
তারপরেই ভাঙ্গা নড়বড়ে একটা বাড়ী। গিসমেণ্টের ছাল ওঠা, গেজ তোলা একটা 
মেঝে । 


দেখলাম কে যেন সামনে এসে দাঁড়ালেন। পাঁরাহত কৌপাীণ বাস। 'নিরাভরণ 
সর্ব অবয়ব | শমশ্রু মাঁডত মহখশ্রী। 

না, আম ভয় পেলাম না। শজন্দেস করলাম-_এটাই কি প'টয়াস্টেটের তৈরণ 
এক ভদ্রলোকের সাধন কুঠি ? 

সম্মতিসচক মাথা নাড়লেন বাবাজী । . 

আবার 'জজ্দরেন করলাম-__তাহলে আপাঁনই কি প্রভুজী ? 

আবার মাথা নাড়লেন। পূর্বের সেই সম্মাতিসচিক ভাঙ্গতেই । 

আমার হদরটা এক অবর্ণপীয় আনন্দে কেমন যেন নেচে উঠল । পেয়োছি। এবার 
প্রভজণীকে পেরেছি । যেমন করেই হোক, এর কাছেই মিলবে সব সম্ধি-সুলুক। এবার 
হরত পেয়ে যাব রাররামানন্দের সেই চিত্ত । 

সহসা আম যেন কেমন বোবা হয়ে গেলাম । বলতে পারছি না কোন কথাই । 
, শুধু তাকিয়ে আছি প্রভুজীর মুখের দিকে । অপলক দা্টতে। দেখছি, পরখ করছি 
ইনিই সেই স্টেটসের বৃদ্ধ অধ্যাপক কিনা । কিন্তু এ'র গায় ত কই দেখাঁছ না 
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আলখাল্লা । মাথায় টুপি । এষে সাধনজীর্ণ এক বন্ধ তপস্বী। অনেকটা বার্ধক্যের 
ভারে যেন নুয়ে পড়েছেন । এই আধো অন্ধকারের মধ্যেও শরীরের আস্থগুলো দাঁড়য়ে 
আছে খাড়া হয়ে । কোটরাগত চক্ষু । কিন্তু কি আশ্র্যঃ চোখ দুটো যেন অসভ্ভব 
রকমের উজ্জ্বল । জবলছে সার্চ লাইটের মত। তাঁকয়ে আছেন আমার মুখের দিকে । 
চোখে চোখ রাখলাম আমি । না, কোন কথা নাই। প্রায় আধ মিনিট। সহসা 
দেখলাম শনশ্রুরাশির মধ্যে একটা হাসিব আভা । অনমাত চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম-__ 
প্রভুজন, একটু কি বসতে পারি । 

এবার বললেন-বস। 

আমি নিম্ধধায় বসে পড়লাম সেই ছাল তোলা, গোঁজ ওঠা মেঝেতেই । প্রভুজও 
বসে পড়লেন 'বিনা আসনেই । এবার বোললাম--আমি দীর্ঘাদন ধরে মহাপ্রভুর 
অন্তধধনি রহস্য নিরে গবেষণা করছি। ঘ.রাছ বাংলা আর ভীঁড়ষ্যার গ্রামে গ্রামে । 
জানতে চাই মহাপ্রভুর অস্তধনি রহস্যের প্রকৃত তাৎপর্য । তাই অনেক খখজে 
খখজে এসোছি আপনার কাছে । শুনেছি আপাঁন মহাপ্রভুকে লেখা রায় রামানন্দের 
চিঠির আসল কপ উদ্ধার করে এনেছেন রাজমহেন্দ্রী থেকে । জানতে চাই সেই 
চিঠিতে রায়রামানম্্র কি লিখোঁছলেন শ্রীচৈতন্যদেবকে ? অন্তরঙ্গ পার্ধদদের মধ্যে কে 
যোগ দিয়োছল গোবিন্দ বিদ্যাধরের দলে ? যাঁদ দয়া করে আমায় দেখান সেই পন্রটি, 
তাহলে আমি যে সব তথ্যাঁদ সংগ্রহ করোছি তার থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে 
পারব মহাপ্রভুকে নিঘি হত্যা বা গুমখুন করেছিল পুরীর তৎকালীন পাণ্ডারা । 

প্রভুজী বললেন-_তুমি চৈতন্যচাঁরতামত পড়ছ £ 

বললাম-সে এমন কিছু নয়। যতটুকু পড়েছি নিজের মত করেই পড়েছি। 
আপাঁন যাঁদ দয়া করে বলেন তাহলে আমার জীবন লার্থক হয় । 

না-না, আম ও পড়ার কথা বলাঁছ না। পড়া মানে চৈতন্যদেবের বৈষব দর্শন 
বুঝা নয়। রুপসনাতন আর গৌঁড়ীর বৈষবরা যে বৈষব দর্শন সুষ্টি করেছিলেন 
তা জানলে প্রকৃতপক্ষে জননায়ক চৈতন্যদেবকে বোঝা হলো না। তোমাকে 
মহাপ্রভুর অস্তধনি রহস্যের আবরণ উদ্মোচন করতে হলে জানতে হবে জননান্নক 
চৈননাদেবকে। 

আর তা যাঁদ জানতে হর জানতে হবে চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্য সমসামায়ক গৌড় ও 
উৎকলের প্রকৃত ইতিহাস । তবেই ত চৈতন্য-হত্যা রহন্যের আসল তথ্য আবিষ্কার 
করা সম্ভব হবে। 

বল্লাম-_-ইতিপুর্বে আমার লেখা ণিতন্য আঁবভারবের পটভূমি' বই প্রকাশিত 
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হয়েছে। আর উৎকলের ইতিহাসের কথা বলছেন; তাও িখোঁছ আমার প্রণচৈ তন্যের 
অন্তধনি রহস্য" পমন্তকে। 

সে ইতিহাস তোমার লেখা হয়নি বথাবথভাবে। 

তবে ক আপাঁন আমার শ্রীচৈতন্যের অস্তধাঁনি রহস্য” পড়েছেন ? 

না, পাঁড়নি। তবে বঝতে পেরোছি। তুমি হয়ত পড়েছ তোমাদের শীবখ্যাত 
&ঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উীঁড়ষ্যার 'হাস্ট্র, প্রভাত মুখাজীঁর পদ 'হিস্টি 
অফামাঁডয়াভ্যাল বৈষাঁভজম ইন উীঁড়ষ্যা+ ডঃ হরেকৃফণ মহতাবের এহাস্ট্র অফ ডীড়ষ্যা'র 
কয়েক খণ্ড বা দেশ-বিদেশ লেখকদের লেখা এই জাতীয় কিছ প্যন্তক। আর হয়ত 
পড়েছ চক্রধর মহাপান্রের টীঁড়ষ্যা ইতিহাসের এক অক্জরাত অধ্যায় । এই পদুস্তকে তীন 
যথেম্ট পাণ্ডিত্যের সঙ্গে লিখেছেন, প্রমাণ করেছেন, শ্রচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে হাস 
পেয়েছিল উীঁড়ষ্যার সামারক শৌর্যবীর্য। িকংবা শুনে থাকবে কে. পি. দুরাগুলের 
কথা। 'তাঁনলখেছেন উদর্তে ধনমাইচাঁদ' পূস্তক। শুধু এ*দের প্মুন্তক পড়লেই 
হবে না। 


তোমরা যেমন বল “িতন্য রেণেসা'র ফলে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা 
হয়েছিল, ঠিক তেমাঁন সমসাময়িক মধ্যযুগের ডীঁড়য়া সাহত্যেঃ কাব্যে, সংগীতে, 
পদাবলীতে, শিল্পে, চিত্রকলা, স্থাপত্যে, চারূকলায় চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব কম 
পড়েনি। বলতে গেলে উীঁড়ষ্যার জনজীবনে চৈতন্যর্দেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিপুল 
আলোড়ন স্াঁণ্ট করেছিল। এসব নিয়ে আজো যথাযথভাবে ভীঁড়ষ্যার পাণ্ডত 
সমাজ তথা গবেষকগণ কোন গবেষণাই করেনান। 


শ্রচৈতন্যদেবের অন্তধনি রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে তুমি কতটুকূই বা 
অনুসম্ধান করেছ। পড়েছ সংস্কৃত আর বাংলা কতকগুলো চৈতন্যজীবনী । এ 
গুলোতে কি আছে ? বৈষব ভন্ত কাবগণ লিখেছেন কঠিন বৈষব দর্শনের কথা আর 
মহাপ্রভুর জীবনী, সে জীবনী তরুপক আর অলোৌকিকতায় ঠাসা । সেই রূপককে 
ঝেড়ে বের করতে হবে চৈতন্যদেবের প্রকৃত জীবনী । কিম্তু তাতে ?ক হবে জান, 
উদ্ধার করা যাবে মহাপ্রভুর অর্ধেক জীবনী । তান ত তাঁর জীবনের ১৭1১৮ বছর 
কাঁটয়োছিলেন এই পূরশীতেই । সেই জীবনের কথা কতটুক্‌ জানতেন তোমার এ 
গৌড়ীয় সংস্কৃতজ্ঞ পাঁশ্ডতগ্রণ । কতটুকুই বা তারা 'লিখোঁছলেন এখানের জীবন 
সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। এখানের উড়িন্না ভন্তকাবগণ অনেকেই 'লিখোছিলেন মহা- 
প্রভুর এখানের জণীবনের প্রকৃত কাহিনী । যা এখনো অনাবিষ্কৃত। ইতিমধ্যে বেশ 
কয়েকখান চৈতন্যাবষয়ক পাথ ওাঁড়য়া কাবদের আবিন্কৃ়ত হয়েছে। এখনো অনেক 
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পুথ রয়েছে অনাবিচ্কৃত। তা “আবিষ্কার করতে হবে তোমাদের বাঙালী গবেষক- 
দেরই | উড়িষ্যার ইতিহাসচচাঁ যতটুকু জান এখনো তা বেশ রূগ্ন ও দরিদ্র । শুনোছি 
তোমাদের বাঙালী এঁতিহাসিক ধদুনাথ সরকার নাক মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের তথ্য 
সংগ্রহ করতে কাটিয়েছিলেন জীবনের অম্‌ল্য ১৭১৮ বছর মহারাষ্ট্র দেশের গ্রামে গঞ্জে 
ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান করে । তবেই 'তাঁন লিখতে পেরোছিলেন মহারাষ্ট্রের ইতিহাস । 
তোমাকেও তেমনি ঘুরতে হবে ডীড়ুষযার দূর দরান্তে গ্রামে গঞ্জে । অনুসন্ধান করতে 
হবে প্রাচীন মঞ-মন্দিরে । পাণ্ডাদের ডেরায় ডেরায়। তবেই হয়ত একাঁদন আবিচকান 
করতে পারবে মহাপ্রভুর জীবনের শেষদিন কিভাবে হয়োছিল শেষ । 

একটানা বেশ কিছুক্ষণ বলার পর সহসা প্রভুজগ বললেন, যাও রাত হয়ে গেছে। 
এখন ফিরে যাও । আছ কোথায় ? 

বললাম--ভারত সেবাশ্রম সংঘে । 

বেশ বেশ । ভাল জায়গাতেই রয়েছ । কাল আবার এমো | ৯টার মধ্যেই আসবে । 
এখানে তবেই প্রসাদ পাবে । তারপর আলোচনা করা যাবে। 

আমি শুনাঁছলাম মন্ত্রম-গ্ধের মত। প্রভৃজীর কথায় সাঁম্বত ফিরে পেলাম । উঠে 
পড়ে বললাম--প্রভুজী পথে কোন ভর নেই ত%ঃ আপনার এই ভজন কূুঠি থেকে 
বেরুব কেমন করে । কোনাদকে এব পথ £ 

-_-৭না না, ভয়ের কিছুই নেই । চলঃ তোমার দৌঁখয়ে দেই এখান থেকে বৌবয়ে 
যাওয়ার পথ ।” 

প্রভুজ যে পথ আমায় দেখিয়ে চললেন, তাকে পথ বললে পথের অপমান হঘ। 
কাজ; বাদামের শাখাপ্রশাখার ভিতর 'দয়ে নূরে ণলে গলে চলছেন আগে আগে। 
আমি চলছি পিহুনে। শেষে প্রভুজী নিয়ে এলেন সেই বালির টিলার উপর । হাত 
বাড়িয়ে বললেন-_এঁ দূরে যে এওয়াটার সাপ্লাই'য়ের লাইট জবলছে মিট মিট করে, 
ওটা দিশে করেই চলে যাও নাক বরাবর । বাঁয়ে যাবে না মোটেই। তাহলে পড়ে 
যাবে খাদে । দুষিত জল । তাই যাবে সোজা । যাও আর বিলন্ব করো না। 

আম একটা প্রণাম করে, চলতে লাগলাম । কয়েক পদ এাঁগয়ে পিছন ফিরে 
দেখলাম, অন্ধকারে ঢাকা একটা ছায়া মৃর্তর মত প্রভুজী তখনো রয়েছেন দাঁড়য়ে । 
আমি চলতে লাগলাম দূরের আলোটাকে লক্ষ্য করে । 


: % চা, সস: 


চলতে চলতে ভাবাছ। কে এই প্রভজী। ইনি ত জয়দেববাবু কাঁথিত স্টেট্সের 
সেই প্রবীণ অধ্যাপক বলে মনে হয় না। কথার মধ্যে রয়েছে পুরো ওঁড়য়ার টান । 
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ধীরে ধীরে কথা বলেন। বুঝতে কোন কম্ট হয় না। রুয্নরামানন্দের সেই চিঠির 
কথা উল্লেখ করতে কোন জবাবই দিলেন না। দেখালেন না কোন উৎসাহই । উল্টে 
আমায় বা বললেন, তাতে মনে হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পকে হাড়হদ্দ ত সব জানেনই, 
অধিকন্তু গৌড় উৎকলের প্রকৃত ইতিহাসও মনে হচ্ছে আছে এ*র নখদর্পণে। অথচ 
দেখলে বা কথা শুনে কিছুতেই মনে হয় না এ'র মধো আছে এত পাঁশ্ডিত্য । 
ধরা পড়ে না দৃন্টিভাঙ্গর স্বচ্ছ প্রসারতা। যেন নিতান্ত সাদাঁসধে একজন বৈষাব 
সন্যাপী। বাস করেন শহরের কোলাহল থেকে দুরে নিন জঙ্গলে । কোন 
যোগাযোগই নেই শহরের শাঁক্ষিহ সভ্যতার সঙ্গে। কেউ কখনো কাছে যায় বলে 
মনেও হয় না। নিজেও বুঝি বড় একটা আসেন না শহরে। একেবারে সেই 
স্প্রাচীন যুগের খাঁষ যেন। ঞঙ্গ করে মনে হল এতক্ষণ বঁঝ 1ছলাম প্রাচশন যুগের 
কোন জন্বযাসীর সাক্ষাৎ সাহচর্ষে। আঁমযে বর্তমান যুগের মানুষ তা মনেই 
হচ্ছিল না। 


অথচ জয়দেববাবু যে প্রভুক্গীর কথা লুলেছেন, তাঁর স্বভাব ও প্রকীতির কথা যে 
ভাবে িখেছেন তাঁর বই-এ, এ পেন কিছুতেই মিলছে না তাঁর সঙ্গে। এ'কে আর 
যাই মনে হোক, অন্ততঃ বাঙাল। বলা চলে না। প্রভূজীর ভাইর নাম মাধবী, 
সে উচ্চ ?শিক্ষিতা। হান যাঁদ প্রভৃঙ্গী হন, তাহলে মাধবী কই। প্রভুজীর ঝৃকে 
একটা ব্যথা আছে। কি্তু একে দেখে এর বকে তেমন কোন ব্যথা আছে বলে 
মনে হয় না। শুভ্র দাঁড়র মধ্যে লাকয়ে আছে সৌম্য প্রশান্ত । যেন দর্দা 
ীবরাজ করছেন আত্সসমাঁহত অবস্থাতে । সুখে দঃখে নিরীদ্বগ্ন । যেন গীতালিগ্রহ 
এক মহামরণন । 

পরম ভন্তঃ পরম যোগী, এই মানূষাঁট কোন অলৌফকিকতায় 1বশবাস করেন বলে 
মনে হয় না। অথচ ভন্ত ত কখনো য7স্তিবাদী হর বলে আমার মনে হর 
না। হয়ত তথাকাথত আধীনক উচ্চ শিক্ষিত নন, কত্তু বশটুকু শ্রীচৈতন্যদেব 
সম্পর্কে বললেন, তা শুনে মনে হল অনেক বিখ্যাত পাণ্ডত গবেম্বকগণের চেয়ে 
অনেক বেশ খে'জ খবর রাখেন। 

আমায় কালকে ডাকলেন । যথা সময়ে গেলে আম প্রসাদ পাব। কিন্তু সেই 
প্রসাদ কি কোথাও থেকে আসবে, না উনি নিজেই ভোগ রান্না করবেন। সেবক 
কেউ আছে বলে মনে ত হয়না। কতাঁদন ডান এইভাবে, এই 'নর্জন বনানীতে 
বসবাস করে সাপ্নন ভজন করছেন। দেখাঁছ পরম বৈষ্ণব মানুষ । মনে হয় জীবকার 
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জন্য মাধূকরীও করেন না। তবে চলে কেমন করে। কোথা থেকে কিভাবে 
আসে ও*র সেবার উপকরণ । 

রান্রর অন্ধকারে বাঁলর উপর 'দিয়ে চলতে চলতে এমান নানান প্রশ্ন জাগে আমার 
মধ্যে। আমি ভীষণ কৌতুহলী হয়ে উঠি প্রভুজীর সম্পর্কে । অন্ধকার দীর্ঘ 
নির্জন পথ। না, একটুও ভয় করে না আমার । হাদয়ে ভয় নামক আতঙ্ক বুঝি 
প্রবেশ করার কোন অবসরই পায় না। আম চলো প্রভুজীর কথা ভাবতে ভাবতেই । 


মনে মনে স্থির কার, কালকে ভোরে উঠেই করব সমুদ্র নান। তারপর একট. 
জলযোগ করেই চলে আসব প্রভুজীর ডেরায়। বসে বসে শুনব মহাপ্রভু সম্পর্কে 
কি ও'র ধ্যান-ধারণা । কোন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করেছেন টীন শ্রীচৈতন্যদেবকে । 
একবার বলাঁছলেন “জন নায়ক' চৈতন্যদেবের কথা । ভভ্ত মানুষ কেন বলছেন আবার 
জননায়ক মহাপ্রভুর কথা । উীঁড়ষ্যাবাসীর অন্তরে কিভাবে চৈতন্য-প্রভাব সণ্াঁরত 
হয়োছল, তা ঠিক ঠিক আমরা জানি না। যতটুকু যাজানি কৃষ্প্রেমে মতোয়ারা 
নবদ্বীপনন্দন। শচীর দুলাল নিমাই ভন্তি আর প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করেছিলেন 
গৌড় আর উৎকলের আপামর জনগণকে । তাঁর রাধাভাব দ্যুতি সুবাঁলত তন: দর্শনে 
অতি কঠোর হৃদয় ব্যান্তও হতেন প্রেমে বিভোর । তিন দশায় প্রভু থাকতেন সর্বক্ষণ । 
যমুনার কোলকদম্ব, বম্দাবনের নৈসার্গক শোভা সর্বদা প্রাতভাত ছিল তাঁর 
মানস নেত্রে। যোগীদের কথায় তুরীয়ানন্দ বা ব্রঙ্ষানন্দে তান থাকতেন সর্বদা 
বভোর হয়ে । 


এমনি সব ভাবতে ভাবতে কখন চলে এসোছ স্বগ্দবারে, সে খেয়ালই ছিল না 
আমার । দৈহিক ক্লেশ বা মানাঁসক ভীতি কোনাকছুই রেখাপাত করোনি আমার হৃদয়ে । 


॥ চার ॥ 





চন্য জীল্রনেল্স অভিডনহ জ্যাহ্য। 


আরম্ভ হলো রাত থেকেই ভীষণ দুযেগি। চলছে সমানে ঝড় আর বৃস্টি। 
সমদ্র বৃঝি হয়ে উঠেছে উত্তাল । ঘরে শুয়ে শুয়ে শোনা যাচ্ছে ভীমগরজন । মাঝ 
রাতেই ঘুম ভেংগে গেছে। গায়ে বেশ শশত অনৃভব করছি। উড়ানগটা টেনে 
ধনয়ে গায়ে চাপা 'দতে গিয়েই ভেংগে গেল ঘৃম। পশ্চিমের খোলা জানালা দয়ে 
আসছে বূষ্টির ছাট্‌। মশারি, পাতনি ভিজে একাকার । উঠে পড়লাম ধড়মড় 
করে। বিছানায় বসে বসে বাইরে শুনছি প্রকৃতির তাশ্ডব নৃত্য । লঙ্গী কিশোর 
কন্তু অঘোর নিদ্রায় আঁভভুত | মহাস্থথে ঘমোচ্ছে সে। আমি উঠে বন্ধ করলাম 
জানালা । বেশ কিছুক্ষণ রইলাম বসে। 

ভাবতে লাগলাম । এমন দুযেগি যাঁদ কাল সারাদন চলতে থাকে; তাহলে 
কাজ করব কেমন করে। কেমন করেই বা যাব প্রভুজীর ভজন কুচিতে। সেষে 
অনেক পথ ।॥ বালিয়াঁড় মাঁড়য়ে 'রক্সাও যাবে না। ছাতা নাই। ক করেকি 
করব, কিছুই ভেবে "স্থির করতে পারছি না। একবার মনে হলো একটা ছাতাই না 
হয় কিনে নেব। কিন্তু একথা ত ভেবোছি অনেক আগেই । খবজেছি ছাতার দোকান । 
কিন্তু কোথাও সম্ধান পাইনি তার। এমনি নানান: কথা ভাবতে ভাবতে আবার 
শুয়ে পড়লাম বিছানায় । মনে পড়ল আমার দেশের কথা । না জান মোদনীপুরে 
1ক প্রচণ্ড দ:ষেগিই না চলছে । অমনিতেই ত আগের বৃষ্টিতে সব ভেসে গেছে। 
এবার নিশ্চয়ই ঘটেছে প্রলয়ঙ্করণ কাণ্ড । 

এমান নানান সব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি । ঘুম 
ভাঙ্গল একেবারে সকালেই । কিশোরের ডাকে । ও বললে- চলুন, সমুদ্র স্নান 
করে আদ । বৃষ্টি পড়ছে । সমুদ্র স্নানে খুব আনন্দ করা যাবে। 

আমি উঠে পড়লাম । দুজনেই এক সাথে চললাম লমদ্্র স্নানে । পথে 
নেমেই অনুভব করলাম, শুধু বৃষ্টি নয়, তখনো বাতাস বইছে । বেশ শত শত 
 করছে। কিশোর বললে আম আগে স্নান কার । আপানি চাঁব নিয়ে দাঁড়ান । 
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ওর স্নান আর শেষ হয় না। আমি শীতে কাঁপতে থাক থরথর করে। 
পর্বত প্রমাণ কালো মেঘ তাল পাকিয়ে উপকূলের দিকে ছুটে আসছে দৈত্যের মত 
বাহু মেলে । বিরাট 'বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ছে সমুদ্র তটে। যেন বিরাট অজগরের 
মত হাজার হাজার ফণা তুলে ছনটে আসছে ভীষণ আক্লোশে । গামছা গায়ে দেখাঁছ 
আর জলে ভিজে কাঁপাছ জবুথব্‌ হয়ে। ও তখনো ঢেউয়ের ঝট জাপটে 
ধরে তুবছে আর উঠছে । সমুদ্রের ধারে আজ আর বেশদ লোক নাই। প্রাতে 
সমদদ্র-ত্রমণে ত আসেই না, স্নানাথাঁও কম। 

প্রায় আধঘণ্টা পরে ও উঠে এল। আম সমুদ্রে নেমেই অনুভব করলাম, জল 
বেশ গরম । বুঝতে পারলাম ও এতক্ষণ কি করে স্নান বরাছল। আঁম পাঁচসাত 
মিনিটের মধ্যেই সেবে গিনলাম স্নান। 

কয সং ক 

বৃস্টি আর থামছে না কছুতেই। 1ক করব তাই ভাবাছ। এই দুযোঁগের মধো 
বাইরে বের হই কেমন করে। অথচ মনটা কিছহতে ঘরে বসে থাকতে চাইছে না। 
যেমন করে হোক যেতে হবে প্রভূজীর কাছে। শেবে সবাঁকছু অগ্রাহ্য বরে 
বেরিয়ে পড়লাম । 

রিক্বাওম়ালাকে বললাম, আমার নিরে চল তোটা গোপানাথের মন্দিরে । একট। 
উষ্চু-নীচ: এবড়ো-থেবৃড়ো পথে রিক্সা টেনে টেনে সে আমায় নিয়ে এলো জলেব 
ট্যা্জের কাছে । আর বুঝি রিক্সা যাবে না। আম নেমে পড়লাম । ভাড়া 'মাঁটরে 
দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জলে ভিজে হাজর হোলাম গোপীনাথের দরজার সামনে । 
দরজা খোলাই ছিল। ছুটে ?গয়ে ঢুকে পড়লাম । বেশ নিজজন। পলাং গাছের 
অরণ্যে ঢাকা । বাইরের থেকে মন্দিরের চূড়া দেখাই যায় না। চাঁরাঁদকে প্রাগীর 
দিয়ে ঘেরা । 

প্রবেশ পথে দেখা হলো দহজন সাহেব বৈফবের সঙ্গে । “হরেক বলে তাল 
আমায় নমস্কার করল। 'হরেকৃষ্। বলে আমও জানালাম প্রাতি নমস্কার । গয়ে 
প্রবেশ করলাম মন্দিরে । দর্শন করলাম গোপীনাথ বিগ্রহ । হাতে মোহন বাঁশী । 
মাথায় শাখপুচ্ছ। বেশ বড় বিগ্রহ। কাঁটদেশে পাঁরাহত ক্তর। জানুদেশের 
ফুটো দেখান কোন উপায় নাই। পুজারীকে অনঃরোধ করলাম, কক্ত্র উন্মোচন করে 
দয়া করে যাঁদ দেখান সেই স্থানটুকু । কছতেই রাজণ হলো না প্‌জারী। বড় 
হতাশ হলাম মনে মনে । ভাল করে দেখতে লাগলাম 'বিগ্রহের গঠন । 

পাণ্ডত গদাধর সৌবত এই শ্ত্রীবগ্রহ । শ্রীচৈতন্যদেব বাল; খখড়ে করেছিলেন 
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যাঁকে আবিদ্কার। আজ থেকে লাড়ে চারশত বছর পর্বে । সাত্য ” ভারি অপর;প . 
এ মূর্তি। কলাভ্‌মি কালঙ্গের শিল্প ভাস্কর্ষ এর সর্ক অবয়বে। শিপ সাধনার 
এ এক সার্থক নিদশন ৷ | 

আমার পাঠকবর্গ যারা এখন পুরী যাবেন, দেখে আসতে ভুলবেন না এ মার্ত। 
সেই সঙ্গে তাঁদের অনুরোধ করব জগন্নাথের বড় দেউল দেখতে । বড় দেউলের পুরু 
লান্টার খাঁসয়ে বের করা হচ্ছে আসল মান্দরের ভাদ্কর্য। উত্তর পাশে মান্দর 
গাত্রে দ্বিতীয় পোতালে বেরিয়েছে বামন অবতার । আর পাঁশ্চম পা্রে 1দ্বতীয় 
পোভালে বোৌরয়েছে নাঁসংহ অবতারের প্রতিমার্ত। দুটি মরর্তই কালো পাথরে 
খোদত হয়েছে অপর্ব স্থাপত্য দক্ষতার সঙ্গে । বর্তমানে মৃত দুট দর্শনের জন্য 


উহার ০০ 


নামত হরেছে পাথরের 1ীসশড় ।, উঠে দেখা যায় সহজেই । 


এই দ:ট মর্তর উচ্চতা শিল্প সৌন্দর্য দেখবেন ভাল করে। তারপর 
গোপীনাথের শ্রীবগ্রহ দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন, এককালে এই মার্তট সম্ভবত 
ছিল জগন্নাথ মান্দরের পোতালের কোন এক অংশ সুশোভিত করে। পরবতর্শকালে 
মন্দির ধ্বংসকারী কোন যবন দলের ধৰংসোন্মত্ততার শিকার হয়ে পাঁতত হয়েছিল 
বাল:কারাশর মধ্যে । চাপা পড়ে গিয়োছল। দেখা যাঁচ্ছল চূড়ার সামান্য অংশ 
মান্। পরবতাঁকালে শ্লীচৈতন্যদেব একেই আঁবকার করোছলন বাল খড়ে। এখন 
আমাদের অপেক্ষা করতে হবে পুরো মন্দিরের প্লাসটার উন্মোচন করা পর্যস্ত। তা 
না হলে বোঝা যাবে না কোথাপ্ন কোন প্যানেলে ছিল এই 'বগ্রহের অবস্থান। জান,তে 
যে ছিদ্র রয়েছে তার কারণ আম ত মূল প.স্তকে পূর্বেই উল্লেখ করোছি। 


এই মাঁন্দরের বাম পাশের প্রোকোন্ঠে আছে গদাধরের দারযানারত বিগ্রহ । 
এই 'বগ্রহের ডানপাশে একটি বেদীর উপরে আছে কতকগুলি পথ বন্ত্রাচ্ছাঁদত হয়ে । 
পূজারীকে জিগ্গেস করে জানলাম, পণাথগুলি আজ আর খোলা হয় না। জীর্ণ 
কাঁট দস্ট অবস্থার পূজিত হচ্ছে মান্র। 'িকসের পথ পুজারশ বলতে পারল না 
[কিছুই । দেখতে দেওয়ার অনুমাঁত নাই। পাঁণ্ডত গদাধর ছিলেন প্রাসম্ধ ভগবত 
পাঠক । জানি না এঁ দপ্তরের মধ্যে কোন ভাগবত গ্রন্হ আছে কিনা । 


গোপীনাথ মধর্তীট কিঞিত নয্জ। এ সম্পর্কে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে 
তা আমার পাঠকবর্গ লকলেরই জানা। পণ্ডিত গদাধর বম্ধকালে শ্রধগোপীনাথ 
বিগ্রহের মস্তক ও মঃখমণ্ডল পর্যন্ত পারতেন না শঙ্গারসেবা করতে। তাই 'তাঁন 
সেবাহীন প্রাণ পাঁরত্যাগ্গের সংকন্প করেন। ফলে ভন্তবৎসল গোপীনাথ নাকি 
গদাধরের সেবা গ্রহণ করার জন্য পদগ্বয় ফি সংকুচিত করে অবচ্ছান করেন। 
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বর্তমান গোপণনাথ আছেন সেইরপ অবস্থাতেই । আসলে মার্তিট এঁরংপভাবে 
গোড়াতেই নার্মত হয়েছিল 

এই িংবদস্তী অনুসরণ করে পরবতাঁকালে দক্ষিণদেশশীয় কোন এক অজ্ঞাত কাব 
একটি নাটক রচনা করেন। সেই নাটকের একাঁট গ্লোক স্থানীয় কোন ব্যন্তির নিকট 
সংগ্রহ করেছেন পাঁশ্ডিত সুশ্দরানন্দ্ বিদ্যাবনোদ ॥। পাঠকদের অবগাঁতর জন্য গ্লোকঁটি 
এখানে উদ্ধৃত করাছ। 


“আবাল্যাদভূষয়ংস্তাং সুখমহমনয়ং বৎসরাণামশীতিং 

নাদ্য স্থানে সমর্থস্তব শিরাস বিভো ! মল্লিকাদাম দাতুম্‌ । 
তেনায়ুর্মে যথেদং ন ভবাঁতি চ বৃথা তচ্চ স্বামন্‌ ! বিধেয়ং 
ভক্তেনোস্তং প্রগৃহংস্তদবাঁধ ভগবান ভন্তবন্ধ্যীর্নীবিষ্টঃ ॥+ 


শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের বামে ও দীক্ষণে আরো দ-ট মূর্তি আছে। এ দশটি 
মুর্তি পরবতাঁকালে স্থাঁপত হয়েছে । বামে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জবরী । 
আবার কেউ কেউ বলেন না, উনি শ্রশীলালতা দেবী । মধ্য প্রকোষ্ঠে এই মাতন্রয় 
বিরাজমান । দাঁক্ষণ দিকে অন্য প্রকোচ্ছে শ্রীবলদেব শ্রশরেবতণ রয়েছেন শ্রীবারণণর 
সাঁহত 'বিরাঁজত। আর উত্তর 'দিকের প্রকোন্ঠে যেখানে পথ পাঁজত হচ্ছে সেখানে 
রয়েছেন মাম:ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-গদীধর ও শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন বিগ্রহ | 

গোপীনাথের প্রতাহ প্রাতে বাল্যভোগ, মধ্যাঙ্ছে অন্ন ও পায়সাললভোগ, বৈকালে 
উত্থাপনভোগ ও রান্রিতেও অন্নভোগ হয়। প্রতিদিন নির্দি্ট আছে পাঁচসের 
চাল এই অন্নভোগের জন্য । 

এই মন্দিরে ষে সব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়+ তার মধ্যে শ্রীজন্মাম্টমী, নন্দোৎসব, 
রাধান্টমঁ, গোবর্ধন উৎসব ( অল্নকুট )১ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব ও 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মোৎসব ৷ 

এবার বাঁল মাম্দর চত্তরের কথা । দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে বাম দিকে দেখুন 
একটু দরে একটি তুলসীমণ্চ। এই তুলসী মণ্ডের সম্ম:খেই একাটি ছোট মন্দির । 
এই মন্দিরটিই দেখতে হবে বিশেষ মনযোগ দিয়ে। তোটা গোপীনাথের বাইরে 
যেখানে জলের ট্যাঙ্ক; সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখা যাবে বিস্তৃত বািয়াড়ির মধ্যে 
বেশ কয়েকাঁট ছোট ছোট মাম্দর। এর সবগুঁলই সমাধি । এই সমাধি মম্দিরগূলির 
সঙ্গে পবেত্তি তুলসীমণ্চের সামনের মন্দিরটি মিলিয়ে বেশ ভাল করে দেখুন। 
দেখবেন গঠন প্রায় একই রকমের । 

এই মাঁশ্দরটিই হলো শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধি মাঁন্দর। এখানেই শায়িত আছেন 


শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য ১৯১ 


প্রেমের ঠাকুর, মহান বিপ্লবী শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু । আমি একথা কতদ্‌র বিবাস 
করি তা বড় নয়, কিম্ এমন একাঁট প্রাচশন ওাঁড়য়া পঠাথ সংগৃহণত হয়েছে যাতে 
লেখা আছে এই স্থানের কথা । এই পুস্তকে চৈতন্য সমাধির সন্ধানে, অধ্যায়াটতে 
আমি পূর্ববতরঁ সংস্করণে (২য় সংস্করণ )যে সব প্রমাণ উপস্থাপিত করেছিলাম 
তাকেই সমর্থন করছে। এপ্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা ও নবাঁবক্কৃত গুঁড়য়া পথ 
থেকে পধান্তগূলি উদ্ধার করে প্রমাণের চেষ্টা করব পরবতী অধ্যায়ে । সেই সঙ্গে 
ভারতববিখ্যাত গবেষক পদ্মশ্রী পাঁশ্ডিত সদাঁশব রথশমার সঙ্গে সাক্ষাতকার প্রসঙ্গে এ 
1বষয়ে তাঁর হ্যান্তপূর্ণ মতামতের কথাও আলোচিত হবে। 


এখন আস্মন আমার সঙ্গে এই দুযোঁগের মধ্যে ভিজে ভিজে যাই প্রভুজীর কাছে। 


ধা তি ১০৬ গ্রী্া 


তোটা গোপানাথ মান্দরের পাশ দিয়ে জলের ট্যাঙ্গকে বামে রেখে হাঁটতে আরম্ত 
করলাম সোজা পাশ্চমাদকে। ছোট ছোট বালির টিলা । টিলার পাশ 'দিয়ে 
ইলেকাট্রকের পোস্ট। আমি চলোছ আনমনে । প্রভুজীর কথা ভাবতে ভাবতে। 
বৃষ্টি পড়ছে গড় গধড়। কখনো জোরে আবার কখনো বা মৃদু মৃদ। গায়ের 
উড়ানী ভিজে জাউ। সেই ভেজা উড়ানীটা মাথায় দিলাম চাপিয়ে । বুঝতে 
পারছিলাম এই জলে ভিজে সার্দ, জবর, কাশি হবেই । তবু লক্ষেপ নাই আমার। 
সহসা একটা চীংকার এলো কানে। সাবধান, ইলেকাট্রক তার ছিখ্ড়ে পড়েছে। 
দেখে যান। 

সতর্ক হয়ে তাকালাম । দেখলাম, চারটে জোয়ান গর; ইলেকাট্িক তারের শক্‌ 
লেগে তারের উপরেই জিব বের করে ঘাড়মড়ে মরে পড়ে আছে। কি সুদ্দর 
হণ্ট-পুস্ট। তিনটে জুম্দর গাভী আর একটা বাছুর । থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম । 
বড় দুঃখ হলো। বেদনায় মনটা টন্টন্‌ করে উঠল। ওখানের সব গরুই দেখাঁছ 
ছাড়া। বনে বনে খাচ্ছে চরেচরে। কারো গলায় নাই কোন বন্ধন। দেখে মনে 
হল তিনটে গাভীই দুধ দিত। তখনো গাভীর মালিক বোধহয় জানতে পারোন। 
তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছে দতিনটে ছেলে । 

এবার আমি চলতে আরম্ভ করলাম সতর্ক হয়ে । দূরে তাঁকয়ে দেখলাম এখনো 
অনেক দূর । ছোট বড় দুশতনটে 'টিলে না পেরোতে পারলে পেশছান যাবে না 
প্রভুজীর ভজন কুচিতে। ভিজে সপ্‌্সপ্‌ করছে কাপড়। গেঞ্জী লেপ্টে গেছে 
গায়ে। হাঁটু, কোমর বেদনার £টনউন্‌ করছে। যখন গিয়ে পেশছলূম, বেলা 


১৯২ শ্লীচৈতন্যের অস্তধনি রহস্য 


সাড়ে বার। বেশ বুঝতে পারলাম, আজকে ভাগ্যে অন্ন আর জন্টবে না। ভাঙ্গা 
বাড়ীর সামনে দাঁড়াতেই বৌরয়ে এলেন প্রভুজী। বললেন- বস। 

আমি সেই ভেজা কাপড়েই বসে পড়লাম মেঝেতে । প্রভুজী তাকিয়ে রইলেন 
আমার মুখের দিকে । কিছুই বললেন না। আমি নিজেই অপরাধ স্বীকার করে 
সাঁবনয়ে বললাম--প্রভুজী আমার আসতে বড় দেরী হয়ে গেল। যা দুষেগি, 
কিছুতেই পারলাম না সকাল সকাল বেরুতে । উন সহজভাবে বললেন--প্রকীতিকে 
নিষেধ বরবে কেমন করে । 


আমি প্রকাতকে কি আর দোষ দেব। ও প্রসঙ্গ আর না বাঁড়য়ে বললাম-_আঁম 
আপনাকে কাল যে রায়রামানন্দের লেখা চিঠির কথা বলোছিলাম, কই তার ত কোন 
জবাব দিলেন না। 

উাঁন বললেন-_তুঁম কি বলহ আম ঠিক বুঝতে পারছি না। 

কেন, আপানি জয়দেব বাবুকে চেনেন না? আপাঁন তাঁকে বলেন নি এসব কথা । 
[তিনি ত আপনার নামই উল্লেখ করেছেন। 

কে জয়দেববাব: আর তান কার নাম উল্লেখ করেছেন তা আমি বলতে পারব না। 
তবে আম মহাপ্রভু সম্পকে যা জানি তা তোমায় বলতে পাঁর। যাঁদ শুনতে চাও 
শোন। 

আম কথা না বাঁড়য়ে ব্যাগের মধ্য থেকে খাতা কলম বের করে শোনার জন্য কান 
আর মন খাড়া করে বসলাম । 

কালকে তোমায় বলাছলাম শ্লীচৈ ভন্যদেবের প্রকৃত জীবনী জানার কথা । আম 
সারা জীবনই মহাপ্রভুকে আমার একমান্র উপাস্য দেবতা বলে জান। এই 'নিজ'ন 
কুঠিতে বাস করাছ আজ প্রায় পণনীত্রশ বছর । আঁম তোমাদের মত গবেষক নই। 
সাধারণ চৈতন্য ভন্ত মাত্র । তাই আমার চিন্ত।ধারা বা মহাপ্রভুর জীবন বিশ্লেষণ আম 
যে ভাবে করেছি তাই তোমায় বলছি। এ বিশ্লেষণ তোমার কোন কাজেই লাগবে না। 
তবুও একজনে সাধারণ গাঁড়য়া ভন্তের চিন্তা-ভাবনার কথা অন্ততঃ তুমি জানতে 
পারবে। 

কাল বলাছলাম চক্রধর মহাপান্রের কথা । তাঁর মতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত 
বৈষ্ণব ধর্ম উীঁড়ষ্যাবাসী গ্রহণ করার ফলেই নাকি আমরা হীনবীর্য জাতিতে পাঁরণত 
হয়েছি । 

গীতার ধর্মরাজ্য প্রাতথ্ঠার কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রাতৎ্ঠা করেছিলেন সেই 
ধর্মরাজয। সে ধর্মরাজ্য প্রাতাষ্ঠত হয়োছল ক প্রেমের দ্বারা ? ধর্মরাজ্য প্রৃতিষ্ঠ। 


করতে তাঁকে ধরতে এবং ধরাতে হয়েছিল অস্ত্র । বলবান পুরুষই পারে ধর্মরক্ষা 
করতে। 


শ্রীচৈতন্যের অস্তধনি রহস্য ১৯৩ 


শ্ীচৈতন্যদেবের দেহে ছিল আমত শান্ত। 'তাঁন ছিলেন ধলবাীর্য সম্পন্ন একজন 
সাথ“ক জননেতা । যাঁদ তাঁর গ্রীতহাসক ভুমিকা নির্ণয় করতে হয় তাহলে স্মরণ করতে 
হবে? তান শুধু শচী মাতার গভেঁ জন্মগ্রহণ করেনান, জন্মগ্রহণ করোছলেন 
সমসামায়ক সমাজের গর্ভেও। তখন তাঁর জন্ম হয়ান। অবস্থান করছেন মাত 
গরে। সেই ১৪৮৫ সালে গোড়-বঙ্গের তুকাঁ (পাঠান ) সুলতান জালালহদ্দীন 
ফতে শাহ (১৪৮১--১৪৮৭ ) হকুমনামা জার করলেন, দাও নবদ্বীপ উছন্ন করে। 
বিশেষ করে নাশ কর ব্রাহ্মণ আঁধবাসীদের জাতি ধর্ম। কেননা গৌঁড়-বঙ্গের 
সাংস্কৃতিক রাজধানী বলতে তখন বোঝাত নবদ্বীপকেই । হম্দু সমাজের নেতৃত্্‌ 
দাঁচ্ছল তখন ব্রাহ্মণরাই | 


পাঠান জুলতানের কেন এই ব্রহচ্ধণ িরোধতা, তা ক চিন্তা করে দেখেছ কখনো । 
এর মূলে ছিল চ্ছানীয় এক দৈবজ্ঞের ভাঁবষ্যবাণী-_“নবদ্বপে ব্রাদ্ধণ রাজা হবে।, 
কয়েক বছর পর্বে ভিটুরিয়ার হিন্দ জামদার গণেশ পাঠান রাজত্ব উৎখাত করে 
সাময়িকভাবে হয়েছিলেন গোড়ের রাজা। তাঁর রাজত্বকাল ছিল খ্যব স্বপ্পদ্থায়ী 
( ১৩৮৫-১৩৯২ )। মান্র সাত বছর। সুলতান ফতে শাহের রাজত্ব কালেও বাংলা 
দেশের বাইরে দিকে দিকে মুসলমান রাজত্বের বিরুদ্ধে সুর: হয়ে 'গিয়োছল হিন্দুদের 
অভ্যুখখান। কাজেই গোড়ে 'হন্দ রাজত্ব পুনঃপ্রাতষ্ঠার একটা আশতকা পাঠান 
সুলতানের মনে জেগেছিল। এই সময়ে নবদ্বীপে নব্য ন্যায়, স্মাতশাস্ত, তন্তরসাধনা 
প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়োছিল পুনর্জম্মের ৷ এইসব 
নতুন বিদ্যা শেখার উদ্দেশ্যে দেশের 'বাঁভন্ন স্থান থেকে ত্রাঙ্গণ যুবকরা দলে দলে এসে 
1ভড় করাছল। ফলে পাগান সলতানদের আশৎ্কা আরো বৃদ্ধি পাচিহল । 


এ ছাড়া, চ্ছানীয় হিন্দুরা যদিও সংখ্যাধিক্য ছিল, এ কথা বাদ দলেও সামারক 
দক্ষতার 'দিক 'দিয়েও একেবারে হীনবল ছিল না। বূন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, 
জয়ানন্দের “চৈতন্য মঙ্গল' গ্রভতি জীবননগ্রষ্থগলিতে দেখছি, সমকালে নদীয়াবাসীরা 
তীর চালনা ও লাঠিখেলা প্রভীততে হয়ে উঠোছলেন দক্ষ । দৈবজ্ঞের ভাবষ্যবাণীতে 
বি“বাস করে 'হিন্দুরাও তখন ক্ষমতা দখলের জন্য কে দিকে শুর? করে দিয়োছল 
প্রস্তুত ।- চৈতন্য এণ্ড হিজ এজ । পৃচ্ঠা ৫৩৫৪ । 

নবদ্বীপের কাছাকাছি একাঁট গ্রাম আছে। 'পিরালী তার নাম। জানো কি, এই 
গ্রামের হিন্দু আঁধবাসীদের প্রার সকলেই দীক্ষিত হয়েছিল ইসলাম ধর্মে । তাই 
তাদের মধ্যে ছিল 'হন্দু বিদ্বেষ প্রচণ্ড রকমের ৷ এরাই 'ছিল প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের 
গুগ্তচর। এই ধর্মাসীরত মুদলমানরাই "হিন্দ; সংগঠন লম্পাঁক্তি রিপোর্ট সত্য- 
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মিথ্যায় জাঁড়য়ে পৌছে দিত সুলতানদের দরবারে । তাই তৎপর হয়ে উঠেছিলেন 
সুলতান ফতে শাহ বিদ্রোহী প্রজাদের দমনের জন্য । তান িরালী গ্রামে একটা সৈন্য 
শাবরও স্থাপন করেছিলেন । এর একমাত্র উদ্দেশ্য, হ্ছানণয় ব্রাহ্মণদের মনোবল ক্ষু্ 
করা। জয়ানশ্দ এই অত্যাচারের বর্ণনাই দিয়েছেন 
আচাঁম্বতে নবদ্বীপে হৈল রাজ ভয় । 
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥ 
-চৈতন্যমঙ্গল, নদীয়াকাণ্ড, পচ্ঠা-১১। 
এই সময় তুকাঁদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নবদ্বীপ্পের অনেক 
সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পাঁরবার গৌড় থেকে চলে এলেন আমাদের উৎকলে। 
বাসুদেব সার্বভৌম এদের অন্যতম । 
নিমাই জন্মগ্রহণ করোছিলেন ১৪৮৬ গ্র-স্টাঞ্দে নবদ্বীপ এক ব্রাহ্মণ পাঁরবারে । 
নবজাতকের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবতাঁ দেখে বলেন-_-«এই জাতকের দেহে দেখাঁছ 
রাজলক্ষণ।' এই শিশুই দৈবজ্জ-কাঁথত নবদ্বীপের ভাবঈ রাজা কিনা তা অপেক্ষা করে 
দেখতে হবে ।'__বাংলা চাঁরতগ্রম্থে শ্রীচৈতন্য-_গিরজাশৎকর রায়চৌধ,রা, পচ্ঠা-৪। 
আর জগলাথ মিশ্রের আত্মীয় বম্ধুবগ বললেন--'মহারাজ রাজাধিক লক্ষণ বিরাজে ।: 
আর একটা কথা 'নশ্চয়ই জান, চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পাঁরবারে জন্মগ্রহণ 
করলেও প্রথম জীবনে বৈষব ধর্মের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। বরং অনেকটা বৈষ্ণব 
বিদ্বেষী ছিলেন। এসব ত চৈতন্য ভাগবতে'ই লেখা আছে। নিমাই-এর জন্মের 
পূর্ব থেকেই নবদ্বীপ ও তৎসাল্লীহত অঞ্চলে একাঁট ক্ষুদ্র বৈষব সম্প্রদায় গড়ে 
উঠোছল। এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব "দিচ্ছিলেন কমলাক্ষ ভট্টাচার্য ওরফে অদ্বৈত 
আচার্য । ইনি এসোছিলেন শ্রীহট্ট থেকে । নানা শাস্দে স্ুপাণ্ডিত বয়ান ব্রাহ্মণ । 
চৈতন্যদেবের চেয়ে প্রায় ৫২ বছরের বড় ছিলেন। এ'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল 
নিমাইয়ের | 
বৈষ্ণব শাস্ত্ে অথাৎ চৈতন্য জীবনীতে লেখা আছে, নাক অদ্বৈতাচার্ের আহবানে 
স্বয়ং ভগবান স্বর্গ থেকে এসে শচীদেবীর গভে জন্মগ্রহণ করোছলেন। এসব হলো 
কাব কষ্পনা। তাই বলে এর পিছনে সত্য যে ?কছ্‌ নাই তানয়। এই কমলাক্ষ 
ভট্টাচার্যের বংশ পরিচয় ঠিক ঠিক তোমার জানা আছে কি? ন.সংহ নাঁড়গ়াল ছিলেন 
এর পূ্বপরূষ। আর এই নাসংহই ছিলেন রাজা গণেশের প্রধান উজীর। 
তোমাদের গোড়ে সুলতান রাজত্ব চলোছল প্রায় দ'শত বছর। এই দু'শত বছরের 
মধ্যে একমাত্র হিন্দ রাজা হয়োছিলেন গণেশ, মাত্র সাত বছরের মত। এ কথা পার্েই 
বলোছি। তাছাড়া “অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থে স্পষ্টই লেখা আছে-_ 
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সেই নরাসংহের ঘশ ঘোষে ত্রিভুবন। 

সর্বশাদ্তে সুপশ্ডিত আত 'বিক্ষণ ॥ 

যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা । 

গোৌড়ের বাদশাহ মার গৌড়ে হৈল রাজা ॥ 

অতএব বুঝতেই পারছ, নাসংহের মন্ত্রণা বলেই রাজা হতে পেরোছলেন গণেশ । 

কমলাক্ষ ছিলেন এই বংশের সুযোগ্য সন্তান । তাঁর বিদ্যা, বাঁদ্ধ ও ধাশান্ত ছিল 
অসাধারণ। তিনি যেই শুনলেন নমাইয়ের দেহে দেখা গেছে রাজকীয়” লক্ষণাঁদ, 
অমাঁন হয়ে উঠলেন সচেষ্ট। "তান চাইলেন নিমাইকে বৈষব 'শাঁবরের নেতৃত্ব দতে। 
তাই গড়ে তুলতে চাইলেন নিজের অভিগ্রায় অনুযায়ী নিমাইকে। বলতে গেলে 
বলতে হয়, অদ্বৈত আচার্য নিজের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে মাইকে এক শাণত 
অস্ত রূপে ব্যবহার করলেন। 


পরবত্দ কালে কিছ? বৈষব নেতা 'নিমাইয়ের দেহে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তর স্ফুরণ 
দেখতে পেলেও প্রকৃত পক্ষে নিমাইয়ের দেহে ছিল আমত শাস্ত, তাঁর দীর্ঘ খজনদেহ, 
আজানলাম্বত ভুজযুগল-_এ সবই পাঁরচয় দেয় দৌহক শান্তি ও বীর্যবন্তার। তিন 
শান্তপূরে যেতেন অদ্বৈতাচার্ষের বাড়ীতে হে+টে নয়, গঙ্গায় সাঁতার কেটে ।১ তান 
লাঠি খেলায়ও ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর কি অধাধারণ শান্ত ছিল সে কথা তোমার বলাঁছ 
একটু পরেই । তার বিকাশ ঘটেছিল এই পুরীতেই। এঁশী শান্তর কথা শুনে নয় 
দৈহিক শান্তর কথা শুনেই মহারাজ প্রতাপরাদ্র প্রথমে তাঁর প্রাত আকৃষ্ট হয়োছিলেন। 
সে কাঁহনী আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। আগে শোন নবদ্বীপের কথা । 


নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা একটা ভশষণ রাম্ট্রীবরোধী সড়যন্ত্ে লিপ্ত হলেও তাঁদের পক্ষে 
সন্তব ছিল না তুকর্ণ রাজশস্তির মোকাবিলা করা । এর জন্য 'হন্দু সমাজের অন্যান্য 
শ্রেণ বিশেষ করে দৌহক-শীল্ততে বলবান ও সংখ্যায় আঁধক তথাকাঁথত 'নিয়শ্রেণীর 
সাহাষ্য ও সহযোগিতা ছিল আঁনবার্ভাবে প্রয়োজন । এ ব্যাপারে বণাশ্রিম ধর্মের 
পচ্ঠপোষক ব্রাঙ্ণদের সহযোগিতা পাওয়ার কোন আশাই ছিল না। তাঁদের সঞ্ধব্ধ 
করাও ছিল না সহজসাধ্য । কারণ তাঁরা ঠুনকো কৌিন্যের বেড়াজালে নজেদের 
করে ফেলোছল ছিন্নভিন্ন । াই একমাত্র বর্ণাশ্রম বিরোধী বৈষবমতাবলঘ্বা ব্রাঙ্গণদের 
পক্ষেই তা ছিল সম্ভব । সর্ব ধর্ম ও সর্ব সম্প্রদায়ের লোকেরাই যোগ দিতে পারতেন 
সংকীর্তনের দলে । 





১. ছুই প্রভু চঞ্চল গজায় ঝাপ দিয়]। 
চলিল] আচার গৃহে গঙ্গাধে ভালিয়া || চৈ. ভা. মধ্য. ১৯ অধ্যায়। 
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এ কথা খুব আপ্রয় শোনালেও বলাছ, চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার ছাড়া আর 
কোন তত্ব প্রচার করেন নি। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তাঁর নাক সে যোগ্যতা 
ছিল না। তিনি টোলে মাত্র ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন। দর্শন বা অলংস্কার শাস্দে 
তর কোন ব্যাৎপাত্ব ছিল না। এ কথাটা হয় ত একেবারে 'ভীত্তহীন বলে ডীঁড়রে 
দেওয়া যায় না। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে, শ্রীচৈতন্যদেবের পক্ষে কোন 
দার্শনিক মতবাদ বা রসতন্ব প্রচারের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না । তানি চেয়েছিলেন 
সংক'র্তনের মধ্য দিয়ে 'যতেক অস্পৃশ্য দু্ট যবন চণ্ডাল' সবাইকে এক কবতে। 
তার জন্য প্রয়োজন হয়োছল শুধু “হরেকৃফ' নামের । বিশেষ কোন তত্বের নয়। 
প্রকৃতপক্ষে নিয়মিত সংকীর্তনের দল বার করেই নবদ্বীপ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে 
ফেলে 'দিয়োছিলেন এক অভুতপূর্ক সাড়া । 

আম সাবনয়ে জিজ্ঞেন করলাম--গ্রভৃজী, আপানি বলছেন নিমাই শুধু টোলে 
ব্যাকরণের ছান্ন ছিলেন। তাহলে তিনি 'দিস্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাণ্মীরিকে পরাজিত 
করলেন কেমন করে ? 

এ প্রন্নাট কিন্তু ঠিক তোমার গবেষকের মত হলো না। কেশব কাণ্মারর কথা 
কোথায় পেলে তুমি । বন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্যভাগবতে শুধু দিশ্বিজয়ী পাশ্ডিতের 
কথা বলেছেন। তিন কোন নাম উল্লেখ করেনাঁন। তারপর কৃষ্দাস কাঁবরাজের 
চৈতন্যচারতামতেও কারো নাম নাই । শুধু বস্ুমতী লাহত্য মন্দির থেকে উপেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের লম্পাঁদত কৃফদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের সুচিপত্রে আদ্যলীলার . 
সপ্তদশ পাঁরচ্ছেদে লেখা আছে “কাশ'র পরাভব'। এ পাঁরচ্ছেদ ভাল করে পড়ে দেখো, 
তাতেও কোন পাঁণ্ডতের নাম নাই। তাছাড়া কেশব কাশ্মীর একাদশ শতাধ্দীর 
মানুষ৷ তাঁর সঙ্গে নিমাই-এর জয়-পরাজয়ের কোন কথাই উঠতে পারে না। তাই 
স্বাভাবকভাবেই তাঁর নিমাইয়ের কাছে পরাজিত হওয়ার কোন দূর সন্ভাবনাও নাই। 


তবে শুনেছি, পরবতাঁ কালে কোন কোন গৌড়ীয় লেখক ঢুকিয়ে দিয়েছেন কেশব 
কাশ্মীরির নাম। এতে কোন এঁতিহাঁসক সত্য নাই। তাছাড়া কৃষদাস 'দাগ্বিজয়ীর 
যে গ্লোকের উল্লেখ করেছেন এবং নিমাই সেই গ্লোকের যে ভুল ধরেছেন, তাতে তাঁর 
ব্যাকরণ জ্ঞানেরই প্রকাশ ঘটেছে । আমি ত তাই বললামঃ তান টোলে ব্যাকরণের ছাত্র 
ছিলেন। এখন শোন যা বলাছলাম । 


নবদ্বীপের এই নতুন পাঁরাচ্ছাতর কথা আঁচরেই উঠল সুলতানের কানে । ইতিমধ্যে 
গৌড়ের রাজশান্ততে ঘটে গেছে একটা গুণগত পাঁরবর্তন। জালালক্দীন ফতেশাহের 
পরে ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান বসেছেন গৌঁড়ের মসনদে । সুলতানরা সকলেই 
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ছিলেন দূর্বল প্রকৃতির । ফলে আঁবাঁসনিয়া থেকে আমদানি করোছলেন প্রাসাদ 
রক্ষক হাবসীদের ৷ এই প্রহরীরাই হয়ে উঠল বিশেষ প্রজাবশাীশ। আঁবিলদ্বে এরাই 
দখল করে নিল মসনদ । দেশে চাল১ হলো হাবসী শাসন । ১৪৯৩ শ্রীন্টাব্দে হাবসী 
শাসনের অবসান ঘটিয়ে দৃঢ়চেতা সৈয়দ হসেন শাহ বসলেন গোড়বঙ্গের মসনদে । 
তান সুলতান হয়েই নবদ্বীপের পারাস্ছাীতর চাইলেন মোকাঁবলা করতে 


মসনদে বসেই লুট করলেন নবদ্বীপ শহর । ফতেশাহের লক্ষান্থল ছিল শুধু 
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উপর । অত্যাচার করতেন তাঁদের উপরেই । হুসেন শাহ 'িদ্তু 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিশেষ করে চৈতন্য অনুগামী বৈষ্বদের উপরই হয়ে উঠলেন রুষ্ট । 
ফতেশাহ ব্রাহ্মণদের উপবাঁত ধারণ নিষিদ্ধ করেছিলেন । কিন্তু হুসেন শাহ তুলসার 
মালা ধারণ করার উপরও করলেন নিষেধাজ্ঞা জারী । এমন কি আদেশ 'দিলেন তুলসা 
গাছ দেখলেই তা উপড়ে ফেলো । নাষম্ধ হল হার সংকীর্তনও ৷ স্নানের সময় 
গঙ্গার ঘাটে জমায়েত হত বৈষণবরা, তাই বৈষণবদের নিষিদ্ধ করোছিলেন গঙ্গা ্নান। এক 
কথায় বৈষব আন্দোলন যাতে দানা বাঁধতে না পারে, তার সব রকম ব্যবস্থাই নিলেন 
সুলতান হুসেন শাহ।--চৈতন্য এণ্ড হজ এজ । দীনেশ চন্দ্র সেন। 


এবার আর স্থির থাকতে পারলেন না চৈতন্যদেব। এবার তিনি নিজেই 
নেতৃত্ব দিলেন বৈফবদের । নামলেন আইন অমান্য আন্দোলনে । এই আন্দোলনের 
মধ্য 'দিয়েইি আমাদের চোখে ধরা পড়ল চৈতন্যদেবের বীরমূর্তি। শ্রীবাস 
আচার্ষের বাসগৃহই ছিল স্থানখয় বৈষবদের মিলন স্থল । এখানেই প্রাতাঁনয়ত মুখারত 
দিল কীর্তন গানে । কিন্তু বৈফবরা থাকতেন সদা শ্কিত। কখন না জান সুলতান 
ফৌজ আসবে তাঁদের ধরতে ৷ একাদন দেখা গেল গঙ্গার বুকে ভেসে আসছে দুটি বড় 
বজরা। অমন গুজব রটে গেল, এঁ দুই বজরা ভর্তি হয়ে আসছে জুলতানী ফৌজ 
বৈষবদের ধরতে ৷ দেখা দিল স্থানীয় বৈষবদের মধ্যে আতঙক। স্বয়ং শ্রীবাস স্বগুহে 
দরজায় খিল 'দয়ে রইলেন ভিতরে বসে। একমান্র নিমাই এলেন তখন এাঁগয়ে । 
দরজায় ধাকা দিয়ে বললেন খিল খুলতে । বললেন দণ্ভভরে, যাঁদ প্রয়োজন হয় তাহলে 
[তান একাই যাবেন সুলতানের দরবারে জবাবাঁদাহ করতে ।- চৈতন্য ভাগবত 
- বন্দাবন দাস। পচ্ঠা--১১১--১১৪। 

শেষে এই গুজব প্রমাণিত হল মিথ্যা। তাই আর নমাইকে যেতে হলো না 
সুলতানের দরবারে । কিন্তু সংঘর্য ঘাঁনয়ে এল আঁচরেই। স্থানীয় ফৌজদার চাঁদ 
কাজীর সঙ্গে বাঁধল বিযোধ। একদিন কাজী সাহেব যাচ্ছেন পথ দয়ে, এমন সময় 
তার কানে গেল খোল-করতাল সহযোগে কর্তনের শন্দ। অমাঁন এই পহন্দুয়ানির 
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জোয়ার" বন্ধ করতে ব্যবস্থা নিলেন । কীর্তনরত লোকদের ছন্ত্রভঙ্গ করে দিলেন, তাদের 
খোল-করতাল ভেঙ্গে । নবদ্বীপের রাস্তায় রাস্তায় ব্যবচ্থা করলেন পাহারার । প্রকাশ্যে 
যেন কেউ আর কীর্তন না করতে পারে। 


যখন নিমাইয়ের কাছে এসে পেছাল এই সংবাদ, তিনি সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য 
করে তৎপর হলেন কাজণ দলনে। তারপরের ঘটনা ত তোমরা সকলেই জান । কাজী 
নাত হ্বীকার করলেন । 


কিন্তু 'নমাইয়ের মনে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিল । রাজশন্তির 
সঙ্গে এই প্রকাশ্য সংঘর্ষের পর তিনি ভাবলেন, এই সংবাদ যখন পেশছবে সুলতানের 
কানে, তখন সুলতান তাঁকে ছেড়ে কথা কইবেন না। নিতে তৎপর হবেন এর প্রাতিশোধ। 
ওঁদকে ব্রাঙ্গণ আর শান্তরা ত তাঁর উপরে ক্ষেপেই ছিলেন। এমন কি প্রাণনাশের 
জন্য শলাপরামর্শও করোছলেন। সে সংবাদও পেশছেছিল_ 'নিমাইয়ের কাছে। 
তাই 'তাঁন নবদ্বীপ ছাড়তে মনস্থ করলেন। ( দেখুন এই লেখকের “উপপোক্ষতা 
'বিষ্ুপ্রিয়া” ) 

এবার তোমাকে নিমাইয়ের চারানত্রক শোঁথল্য সম্পর্কে দু'একটা কথা বলতে চাই। 
আম চৈতন্যভন্ত, তাই নিজ আরাধ্য দেবতার দোষগুণ চার করার আমার একান্ত 
আঁধকার আছে । কারণ আমি কায়মনে চৈতন্য ভজনা করি। বিচার করি 
দৌষগূণ নিয়েই । তার মধ্যে গ্রহণ কার, গুণটাই এবং সেই গণ, যার জন্য তাঁর স্থান 
ভগবানের আসনে । যাঁদও তানি নিজেকে কখনো ভগবান মনে করতেন না। এমন 
কি সন্ন্যাসী বলতেও 'দ্বধা বোধ করতেন। সে প্রসঙ্গে আসাঁছ পরে । 


বলাছলাম চারান্রক শোঁথল্যের কথা । বাজারে তাঁর চারত্র নিয়ে কলঙ্ক" রটোছিল। 
তাঁর অনুগামীদের মধ্যে নরহরি সরকার ছিলেন অন্যতম । 'তানই দেশে চৈতন্যপূজা 
প্রবর্তনের পাঁথকং। এই পূজার পদ্ধাত ও মন্ত্র রচনা করোছিলেন নিজেই । নরহরির 
প্রধান শিষ্য লোচন দাস। গুরুর শনর্দেশে লোচন একাঁট চৈতন্যজীবনী রচনা করেন । 
তার নাম ৈতন্যমঙ্গল' । এই পুস্তকে চৈতন্যদেবকে নদীয়া নাগর হিসাবে চান্রিত 
করা হয়েছে । এই চিন্রকে তোমরা হয়ত নিতান্ত অহেতুক বলে মনে করবে। কিন্তু 
আমি বলাছ মহাপ্রভুর চরিত্রের মধ্যে এমন একটা নারাসঙ্গপ্রণীতি ছিল, ধার জন্য তাঁকে 
নাগর হিসেবে প্রদার্শত কর:র বাসনা ডাঁদত হয়োছিল, লোচনের মনে । এ সম্পর্কে 
িছ কিছ: প্রত্যক্ষ প্রমাণও তোমাকে 'দীচ্ছি। | 


শপিতার মৃত্যুর পরে সেই ছান্রাবস্থাতেই দুপুরে টোল থেকে ফেরার পথে মাঝে 
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মাঝেই গঙ্গার ঘাটে এসে উপস্থিত হতেন। হ্ছানীয় মাহলারা তখন আসত স্নানে । 
সেই স্নানের ঘাটে বল্পভাচার্ষেয কন্যা লক্ষ্যীদেবীর সঙ্গে তাঁর হয শৃভদষ্টি বানিময়। 
“নজ লক্ষী চিনিয়া হাঁসলা গোরচদ্দ্র।' লক্ষ্মীদেবীও তাঁকে দেখে ভুলে গেলেন। 
করলেন তাঁর প্পাদবন্দনা । তারপর বল্লভাচার্যের কাছ থেকে এল নিমাইয়ের সঙ্গে 
কন্যার বিবাহ প্রস্তাব । শচীদেবী 'ি"্তু শোনা মান্রই তা নাকচ করে ?দলেন। 
বললেন-_পীপত্তহীন বালক আমার | জীউকপঢ়ুক আগে তবে কার্য আর ॥" 'িম্তু পরে 
“বালক” প্রোমকটির কাছ থেকে বিবাহেচ্ছার হী্গত' পেয়ে তান “হরাষত মনে' 
অনুমোদন করলেন বিবাহ প্রস্তাব। চৈতন) ভাগবত-বন্দাবন দাস। প্‌ঃ ৪৮-৪৯। 


ববাহের পর লক্ষীদেবীর হলো আকাঁগ্মক মত্যু। মৃত্যুর কারণ ঠিক ঠক 
জানা যায়ান। 'িষ্প্রয়াকে "ন্ববাহ করার ইচ্ছা তাঁর কোনাঁদনই ছিল না। সে প্রসঙ্গ 
থাক। 

বিম্তু এর পরেই 'ানমাই এমন এক ঘটনার সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়লেন, যা তাঁর মানব 
জুলভ দুর্বলতার এক জহলন্ত দ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায় । শ্রীবাসের গৃহেই বইত কীর্তনের 
জোয়ার । এই শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণ "বাল্যবিধবা' হয়ে বাস করতেন পিতৃব্যের 
গাহে। এই সময় স্বামীর মতত্যুর প্রায় আঠার মাস পরে তার গভসষ্চার হলো । এর 
জন্য দায়ী করা হয়েছিল িমাইকে । 


এ সব ি বলছেন আপানি প্রভৃজী । আম প্রায় চিৎকার করে বাল, নাঃ নারারণী 
তখন চার বছরের বালিকা মাত্র। এসব বন্দাবন দাস 'নজেই লিখেছেন তার তন 
ভাগবতে' । আপাঁন ও প্রসঙ্গ বন্ধ কর্‌ন । আমি চাই না শুনতে । 

তার অর্থ, তুমি সত্য গোপন করতে চাইছ । তুমি না গবেষক, তুমি না এঁতিহাসিক। 
সত্য উদ্ঘাটিত করাই ত তোমার ধর্ম। তুমি তা হলে সেধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে 
চাইছ। চাইছ একটা সত্যকে জেনেশুনে চাপা দিতে । তুমি কি বলতে চাও তুমি 
কিছুই জান না। আম এতক্ষণ বললাম, কই তার একটা কথারও ত তুমি প্রাতবাদ 
করনি । তাহলে একথার প্রাতবা্দ করছ কেন এমন 1চংকার করে। এত চৈতন্য 
প্রোমকের লক্ষণ নয়। 

না না প্রভুঞী, আমায় অমন করে অভিষুন্ত করবেন না। আম শুনতে চাই না 
ওসব কথা । 

না, তোমার আমি কিন্তু ছাড়ছি না। তোমার কথাই প্রাণ করছে তুম সব 
কিছ জান। আর জেনেশুনেই প্রাতবাদ করছ আমার কথার । তোমাকে বলতেই হবে 
কি তুমি জান। 


২০০ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


সহসা গম্ভীর হয়ে প্রভুজী তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। প্রশাস্ততে 
ভরা মুখমণ্ডল, কিন্তু দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ আমার মুখের দিকে । আম বেশ কিছুক্ষণ 
তাঁকয়ে রইলাম প্রভুজীর দিকে । দেখলাম তাঁর চক্ষ দশট যেন আমাকে বলতে 
অনুরোধ করছে । আমি তখন যা জানি ধারে ধারে বলতে আরম্ভ করলাম । 

প্লীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী । চৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বশ্দাবন দাস 
ঠাকুর এই নারায়ণ দেবীর একমাত্র পূত্র। বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে পিতার কোন 
নাম উল্লেখ করেনাঁন। বার বার মায়ের নামই উল্লেখ করেছেন। এই নিয়ে সে যুগের 
বৈফব সমাজে সংশয়ের গুঞ্জন উঠোছিল। শ্রীবাসেরা চার ভাই । চারজনই চৈতন্যদেবের 
পরম ভন্ত। শ্রীবাসের অন্য তিন ভাইয়ের নাম নিয়ে কিছ গোলমাল আছে । স্বয়ং 
বন্দাবন মাত্র দু'জনের নাম উল্লেখ করেছেন-শ্রীবাস ও শ্রীরাম। কাঁবকর্ণপূর 
শ্রীপাঁত বলে আর এক ভাইয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রেমাবলাসে' বি্তু পেয়েছি 
টার ভাইয়ের নাম- শ্রীবাস, শ্রীরাম, প্রীপাঁতি, শ্রীকান্ত । িম্তু কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ তাঁর 
টচৈতন্যচরিতামৃতে এই চার ভাইয়ের নাম বলেছেন- শ্রীবাসঃ শ্রীরাম, শ্রীপাঁত, শ্রীনাধ। 
( আদ; ১০ম ) 

'প্রেমবিলাসে দেখতে পাচ্ছি শ্রীবাসের আর এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন । তাঁর নাম 
ননী পণ্ডিত। তাঁন নাক পূর্বেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর কন্যা নারায়ণ । 
আর বৃন্দাবন দাস্‌ এই নারায়ণীর পূত্ন। আবার কেউ কেউ নারায়ণীকে শ্রীরামের 
কন্যা বলেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে সেরূপ কোন উল্লেখ দেখাছ না। 
বন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে তাঁর মায়ের নামই উল্লেখ করেছেন। কেবল দেখোঁছ 
অস্ত্যখণ্ডের ষ্ঠ অধ্যায়ে আত্মপাঁরচয় একটু 'বিস্তাঁরত ভাবে 1দয়েছেন-__ 


সর্বশেষ ভূত্য তান বন্দাবন দাস। 
অবশেষ পান্র নারায়ণী গর জাত ॥ 


মধ্যথণ্ডের ২য় অধ্যায়ে নারায়ণীর বাল্যবয়সের একটি কাঁহনী আছে । সুলতানের 

চর ধরতে আসছে বৈষণবদের, এই গুজব যখন ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে, তখন শান্ত হয়ে 
উঠল বৈষব সমাজ । দিনমাই নাজ মাহমা ও 'বভুতি প্রকাশ করে ডীঁড়য়ে দিলেন 
রাজভীতি। অবশেষে বললেন-_-” মোর শান্ত দেখ এবে নয়ন ভরিয়া ।* তাঁর অলোঁকিক 
প্রভাবে চার বছরের বালিকা শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণী “কৃ, কৃষ' বলে আরম্ভ 
করল কাঁদতে £ ' 

সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপান। 

শ্রীবাসের হ্রাতৃসূতা নাম নারায়ণণ ॥ 


শ্রীটিতন্যের অন্তধান রহম ২০১ 


অদ্যাপিহ বৈষফবমণ্ডলে যাঁর ধ্যান। 
“চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণণ” ॥ 
সর্ধভূত অন্তযমিণ শ্রীগোরাঙ্গ চাঁদ । 
আজ্ঞা কৈল নারায়ণি কৃষ্ণবাঁল কাঁদ' ॥ 
চারি বংসরের সেই উন্মত্ত চারত। 

হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদে নাহিক সাঁ্বত ॥' 


--চৈ' ভা. মধ্য, ২য়.অ.পঃ'১২৪ 


মরার গুস্ত তাঁর কড়চাতেও এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন £ 
শ্রীবাসম্রাতুতনয়াভর্তৃকা মধদর দ্যাতঃ 

প্রাপ্য হরেঃ প্রসাদণ্চ রৌতি নারায়ণ শুভা ॥ 
আর কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ তাঁর চৈতন্যচারতামৃতেও লিখেছেন £ 

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন। 

তাঁর গর্ভে জশ্মিলা শ্রীদাস বন্দাবন ॥ 


স্প্টই বোঝা যাচ্ছে নারায়ণীই বন্দাবন দাসের গভধারিণশ। কিন্তুগোল 
বে'ধেছে এর পর থেকেই । বৃন্দাবন তাঁর গ্রন্থের আর একস্ানে উল্লেখ করেছেন চৈতন্যের 
ভুন্তাবশিষ্ট বালিকা নারায়ণ আহার করেছিলেন £ 


ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল । 
নারায়ণী পণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥ 
শ্রীবাসের ভ্রাতসুতা বালিকা অজ্ঞান । 
তাহারে ভোজন শেষে প্রভু করে দান ॥ 


অদ্যাঁপহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যার ধ্যান! 
গোৌরাঙ্গের অবশেষ-পান্র নারায়ণণ ॥ 


ণনজে কাঁব ল্ন্দাবন দাস তাঁর জন্ম ববরণ ধর্ণনা করে ধৈর্য হাঁরয়ে,এর পরেই 
আবধবাসীদের গাল 'দিয়েছেন--যা বৈষ্ব-বিনর ও নমনীয়তার ঘোর বরোধী £ 


এ সব বনে যার নাহিক প্রতীত। 
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত । 


স্"চৈ, ভা" মধ্য, ১০ অ+ পৃ. ১৭৬ 


২০২ শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহসা 


কথা হচ্ছে বৃন্দাবন দাস কোথাও পিতার নাম উল্লেখ করেননি । দেখা যায় 
প্রায়শঃই এইর্‌প প্রসঙ্গে অবিশ্বাসীদের প্রতি 'তাঁন কটযান্ত বর্ষণ করে নিজের হৃদয়ের 
জহালা 'মিঁটয়েছেন। নারায়ণগ বাল্যকাল থেকেই চৈতন্য ও 'নিত্যানন্দের বিশেষ দ্নেহের 
পাত্রী ছিলেন। চার বছরের বালিকা নারারণীকে নিমাই কাঁদিয়ে ছিলেন কৃষপ্রেমে। 
কিন্তু কার সঙ্গে নারায়ণণর বিবাহ হয়োছিল? সে সম্বন্ধে প্রামাণক উৎসগুলি থেকে 
কিছ পাচ্ছি না। কৃষ্দাস কবিরাজ ও বৃন্দাবন দাস--“নারায়ণী'র নন্দন বলেই 
বাক্‌ সংযম করেছেন । অতএব বন্দাবন দাসের পিতৃ পরিচয় 'নয়ে কিছ যে গণ্ডগোল 
ছিল তাতে সন্দেহ নাই । নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাসের কথা বলোছি। গবেষকগণ 
ইাতহাস হিসাবে এর প্রামাঁণকতা স্বীকার করেন না। তাহলেও এই গ্রন্থে বন্দাবনের 
গিতার উল্লেখ আছে । এই মতে নারাব্লণশ শ্রীবাসের জ্যোচ্ঠ ভ্রাতা নাঁলনী পাণ্ডতের 
কনা। নারায়ণীর বয়স যখন এক বছর, তখন তাঁর মা বাবা মারা যান। শ্রীবাসের 
গৃঁহণী মালনীদেবী নারায়ণীকে লালনপালন করেন। কুমার হত্রবাসী বৈকুণ্ঠ নামক 
এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে নাক বাল্যেই নারায়ণীর 'বিবাহ হয় । 


কৃমারহষ্বাসণ বিপ্র বৈকুণ্ঠ যে*হো। 
তাঁর সাহত নারায়ণনর হইল বিবাহ ॥ 
বন্দাবনদাস যবে আছিলেন গর্ভে । 
তাঁর পিতা বৈকৃণ্ঠনাথ চলি গেল স্বর্গে ।- প্রেমবিলাস। 


এই বর্ণনা থেকে বন্দাবন দাসের 'পত্ত পাঁরচনন নিয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতে 
পারে না। কিম্তু পরবতাঁ কালে গোলযোগাঁটি তীব্র আকার ধারণ করে। জগবন্ধ্‌ 
ভদ্র তাঁর গোৌরপদতরঙ্গিণী”র ভুমিকায় লেখেন £ 


“বন্দাবন দাস এহেন নারায়ণ ঠাকুরাণীর গর্ভজ সন্তান। ১৪২৭ শকে 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাস পাঁণ্ডতের গূহে বাস করেন। পাঁণ্ডতের ভ্রাত্তকন্যা নারায়ণ 
তখন বিধবা ; তাঁহার বয়ঃক্রম নয়, কি দশ বংসর। একদা নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম 
কাঁরলে 'তান বালবিধবা নারায়ণীকে “পূত্রবতঁ হও, বাঁলয়া অন্যমনে আশশবার্ি 
কারলেন। আশাীবদি শীনয়া নারায়ণণ নিতান্ত সঙ্কাচত হইয়া কাঁহলেন, "গ্রভো ! 
একি সর্বনেশে আশশীবা্দ 1” অবধূত কাঁহলেন, “বংসে, ভয় নাই। তুমি অসতী 
হইবে না; কেহ তোমার কুৎসা কারতে পারিবে না; আমার আশাবাঁদে মহাপ্রভুর 
ভুন্তাবশেষ ভক্ষণে তোমার গভসঞ্টার হইবে, এবং সেই গভে দ্বিতীয় ব্যাসতুলা এক 
পন্তরত্ব জশ্মিবে।” ইহার িছাদিন পরে মহাপ্রভুর চার্বত তাম্বূল ভক্ষণ কারয়া 
নারায়ণী ঠাকুরাণী গর্ভবতী হলেন, এবং সেই গর্ভে ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃক্কাদ্বাদশীতে 
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বৃন্দাবন দাস অষ্টাদশ মাস গর্ভবাসের পর ভূমিষ্ঠ হলেন। নরায়ণীর গর্ভ যখন সাত- 
আট মাসের, তখন নবদ্ধীপস্থ তদানীন্তন কাজী এই অদ্ভুত গর্ভ'সগ্টারের সংবাদ পাইয়া 
প্রীমতী নারায়ণ দেবীকে কাছারতে লইয়া যান। প্রভু নিত্যানম্দ কাজীর গৃহে 
উপাঙ্ছৃত হইয়া কাজীকে ভর্ঘসনা পূর্বক কাঁহলেন, “অবোধ, তুম স্বেচ্ছায় কেন জবলন্ত 
পাবকে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইয়া » মাতা নারায়ণীর গভে" স্বয়ং বেদব্যাস 
উদিত, তুমি ি তাহা প্রত্যক্ষ কারতে চাও ?” 'নিত্যাণন্দ প্রভুর মুখ হইতে এই বাক্য 
বাহর্গত হইতে না হইতে গভস্ শিশ: হারধণান কাঁরয়া উঠিল। কাজী একান্ত ভীত 
হইয়া শিবিকা যোগে নারায়ণণীকে শ্রীবাসগৃহে প্রাঁতপ্রেরণ করিলেন। কিছ: 1দনাত্তর 
নারায়ণ মাতুলালয় শ্ত্ীহটে যাইয়া বাস কাঁরলেন, এই চ্থছলেই কাঁবর জন্ম । বৃন্দাবন দন 
দিন শাঁশকলার ন্যায় বার্ধত হইতে লাগলেন বটে, 'কিম্তু তাঁহাকে জারজ সন্তান বাঁলয়া 
লোকে তাঁহার মাতাকে নানা বিদ্রুপ কারতে লাগিল। লোকানন্দা হইতে মুক্কিপ্রাপ্তি, 
তথা ভান্তরসে মন 'নমাঁজ্জত কারবার উদ্দেশ্যে দেড় বৎসরের শিশ সন্তান লইয়া শ্রীহষ্ট « 
মাতুলালয় পারত্যাগপূর্বক নারায়ণী ঠাকুরাণণ ১৪৩০ শকের আঁ্বন মাসে নবদ্বীপের 
সাশ্নিকট মামগাছি গ্রামে আসিয়া কাঙ্গালির বেশে বাস করিতে লাগিলেন । মহাপ্রভুর 
আদেশক্রমেই নারায়ণ ঠাকূরাণণ মামগাছির বাসুদেব দত্তের গৃহে পূত্রসহ বাস 
“ করিয়াছিলেন । অদ্যাঁপি উত্ত গ্রামে “নারায়ণীর পাট? বর্তমান |” _জগদদ্ধৃ ভদ্র সঙ্কালত 
£ও সম্পাদিত গোঁরপদতরাঙ্গণীর ভূমিকা । 

তা ভদ্র মশায় বেশ গঞ্প ফে*দেছেন ত। এসব ক তুঁম বিবাস কর। ওসব 
ছাড়া, এ সম্পর্কে আর ক জান আমায় তাই শোনাও। স্থির শান্তস্বরে প্রভুজী 
বললেন। 

প্রভুজী স্বীকার করাঁছ এসব প্রচলিত উপকথার মধ্যে এরীতহাসিক সত্য যেমন নাই; 
[ঠিক একথাও অস্বীকার করার উপায় নাই ষে বন্দাবন দাসের জম্মকথার মধ্যে কিছ: 
রহস্য অবশ্যই আছে । 

তাহলে তুমি বল সেই রহসাটা কি ? প্রভুজ শান্ত ভাবেই বললেন। 

এ কথা ঠিকই পিতার ওরসে তাঁর জন্ম হয়ান। উত্ত গৌরপদতরাঙ্গনীতে উদ্ধব 
দাসের (কৃষ্ণকাত্ত মজ্‌মদাব ) একটি পদে স্পম্টতঃই স্বীকৃত হয়েছে £ 

প্রভুর চার্বত পান স্নেহবশে কৈলা দান 
নারায়ণ ঠাকুরানীর হাতে। 
শৈশব বিধবা ধনী স্বাধৰী সতী-শিরোমাঁণ 
সেবন করিল সে চর্বিত॥ 
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প্রভু শন্তি স্মারিলা বালিকা গার্ভনী-হৈলা 
লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল। 
দশ মাস পূর্ণ যবে মাতৃগর্ভ হৈতে তবে 
জুম্দর তনয় এক হৈল॥ 
সেই বৃন্দাবন দাস ব্রিভুবন ন্ুগ্রকাশ 
চৈতন্যলীলার ব্যাস যেই। 
উদ্ধব দাসের দয়া কার দিবে পদছায়া 
প্রভুর মানস পূত্র সেই॥ 
অবশ্য যাঁদও উদ্ধব দাস অম্টাদশ শতাব্দীর কাব, তাহলেও এই পদ থেকে জানা 
যাচ্ছে, মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় দুশত বছর পরেও বৃন্দাবন দাসের জন্মসংক্রাস্ত 
এই কাহিনী বৈষব সমাজে প্রচলিত 'ছিল। 
ব্যাস, আর তোমায় বলতে হবে না। এ প্রভু শন্তি সঞ্টারিলা” কথাটির ব্যঞ্জনা 
অত্যন্ত রহস্যময় দিনা তুমিই চিন্তা করে বল। তোমরা আজকের যুগের 'বজ্ঞান- 
সচেতন মানুষ । মহাপ্রভুর শক্তি সঞ্টারের ফলে অলৌকিক ভাবে নারায়ণ দেবীর গভ 
হয়, একথা কি আজকে তোমরা শ্বাস করবে ? আরো একটা কথা, ভদ্রু মহাশয়ের 
কথা থেকেই প্রমাঁণত হচ্ছে, নারায়ণণর পত্র জন্মের পর তার হ্ছান হলো না 'িতগৃহে। 
তাঁকে গিয়ে বাস করতে হল মামগাছিতে বান্জদেব দত্তের গৃহে । কেন তাঁর প্ীবাসের গৃহে 
ঠহি হলো না। এসব কি একবারও ভেবে দেখবে না ? 
প্রভুজী 'জজ্ঞাস্‌ দৃষ্টিতে তাঁকয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে । আম মাথা, 
অবনত করে আমার কলম ধরে নাড়াচাড়া করতে থাকলাম । 
আমি জানি, তুমি আরো অনেক কথা জান এবং বলতে পারবে । সে লব কথা ন্য 
শুনে তোমায় বাল আমার এই পুরীর ঘটনা । পূরীতেও প্রভু পড়োছিলেন নারীর 
দৃষ্টিতে। একটা ঘটনা তোমার জানা । দামোদরের জন্যই শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভু সে 
কলঙ্ক থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন ৷ কৃষ্ণদাস কবিরাজের ণচতন্/চিতামতে"র অন্ত্যলণলার 
ততায় পরিচ্ছেদের প্রথমেই ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে। 
এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই িতৃহণীন এক ্রাঙ্মণ কুমার' কে চৈতন্যদেব খুব স্নেহ 
করতেন। ব্রাহ্মণ প্যন্রটি দেখতে খ্.ব সুন্দর ছিল। ব্যবহারটিও 'ছিল ভারা ভদ্র। নমর 
স্বভাবের ছেলে । প্রাতাদন সে আসত প্রভুর কাছে। একাঁদন প্রভুকে না দেখলে বা 
প্রভুর কাছে না এলে সে থাকতে পারত না। চৈতন্যদেব অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতেন 
তাঁর সঙ্গে । খ্বব হ্বদ্যতার সঙ্গে । কৃষ্দাস িখেছেন-- 
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প্রভুতে তাঁহার প্রাঁত প্রভু দয়া করে। 
দামোদর তার প্রীতি সাঁহতে না পায়ে ॥ 
তাই দামোদর এ ব্রাহ্মণ কুমারকে প্রভুর কাছে আসতে নিষেধ করে। কিন্ত সে 

নিষেধ ব্রাক্ষণ কুমার শ.নত না। প্রাতাদনই যথা নিয়মে সে আসত প্রভুর কাছে। 
যেখানে ভালবাসা পায় ছেল্লেমানৃষ সেখানেই আসে । এইত রীতি । কিন্তু দামোদরের 
তা কিছুতেই সহ্য হতো না। অবশেষে একদিন যখন-_ 

কতক্ষণে সে বালক উঠ যবে গেলা । 

সাহতে না পারে দাম; কহিতে লাগিলা ॥ 


'গোসাঁঞ, এবার পূরুষোত্বমের সকলেই জানবে তুমি কেমন গোসাঁঞি। বেশ 
হবে। সকলেই তোমার গুণ গ্রাইবে। “গোসাঁঞর প্রাতষ্ঠা সব পুরুযোত্বমে 
হৈবে।» 

না জানার ভান বরে প্রভু বললেন-_“কাঁহা কহ দামোদর ।” ফি বলছ তুঁম দামোদর, 
আম ত কিছুই বুঝতে পারাছ না। 

দামোদর বললে- হ্যাঁ, তুমি যা ইচ্ছে তাই কর। তুমি ত “স্বতন্ত্র ঈ*বর,' তোমাকে 
কে ক বলবে বলো । 


স্বচহন্দে আচার কর কে পারে বালিতে । 
মুখর জগতে মুখ পার আচ্ছাঁদতে ॥ 


তুমি লোকের মুখ বন্ধ করতে পারবে । এখানেও একটা কেলেংকারী না করে 
ছাড়বে না দেখাছ। তোমাকে আমি কি আর বলব। 
পণ্ডিত হইয়া মনে কেন 'ব্চার না.কর। 
রাশ্ডী ত্রাঙ্গণীর বালকে প্রণীত কেন কর॥ 
যদ্যপি ব্রাহ্মণ সেই তপাপ্বিনী সতা । 
তথাপি তাহার দোষ সন্দরী যুবতাঁ॥ 
তুমিহ পরম ষবা পরম জম্দর | 
লোক কানাকানি বাতে দেহ অবসর ॥ 
বঝতে পারছ দামোদর প্রভুকে কেন সাবধান করছেন। এই সাবধান বাণীর মধ্যে 
তুমি কি বলতে চাও, অতাঁত ঘটনার কোন হীঙ্গত নাই। দামোদর প্রভুর প্রকৃতি না 
জেনেশনেই কি এসব কথা বলছেন । লব 'কছুকেই তাঁর লীলা বলে উীঁড়য়ে দলে 
চলবে না। শুধ? তাই নয়, তিনি এখানে-দেবদাসী লাবণ্যকেও কৃপা করেছিলেন । 
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এসব কি বলছেন প্রভূজণ ! কই লাবণ্যের নাম ত কোথাও শান নাই। কোথায় 
কোন গ্রন্হে আছে ? 

অত উতলা হচ্ছ কেন। বলাছ তোমায় শোন, তুমি ত পুরীতে এসেছ। নিশ্চয় 
থাকবে কিছুদিন । যাও দেখা কর এখানের সর্বজন শ্রদ্ধের পদ্মশ্রী পাঁণ্ডত সদাাশিব 
রথশমরি সঙ্গে । আরো জানতে পারবে অনেক নতুন নতুন খবর । উীন দীর্ঘকাল 
গবেষণা করছেন। বিরাট পণ্ডিত মানুষ । ভারত সরকার কিআর ও'কে অমাঁনতে 
“পদ্মশ্রী” উপাধিতে ভূষিত করেছেন। 

ও*র ভীষণ নাম শুনোছ। কিন্ত কোথায় থাকেন তা তজানি না। আপাঁন 
যাঁদ দয়া করে বলেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমি ও"র সঙ্গে গিয়ে দেখা করব। 

এ জন্য তোমায় বিশেষ কষ্ট করতে হবে না। ও"র বাড়ী এই পুরীতেই। পাখর 
সাই এলাকায় । পুরীর ধাকেই বলবে দৌখয়ে দেবে পথ । ও'কে চেনে সকলেই । 
তুমি আর এক কাজ করতে পার, কাল সকালেই জগন্নাথের মান্দিরে গিয়ে জিগ্‌গেস 
করো যে কোন পাণ্ডাকে, তারাই ঠায় ঠিকানা সব বলে দেবে। 

দেখ তুমি 'িজেই স্বীকার করছ বন্দাবন দাস তাঁর পিতার ওরসে জন্মগ্রহণ 
করেন নি। চৈতন্যলীলার ব্যাস ব.ন্দাবন দাস কিন্তু জানতেন কে তাঁর বাবা। 
একথা তান নিজ মুখেই স্বীকার করে গেছেন। এখনকার ছাপা চৈতন্যভাগবতে 
আছে কিনা বলতে পারব না, কল্তু প্রাচীন বহরমপুর সংস্করণের চৈতন্)ভাগবতে 
এই দু'টো লাইন দেখোঁছিলাম £ 

“হুইল পাঁপচ্ঠ জন্ম না হইল তখনে। 
হইলাম বাত সে মুখ দরশনে ৮_-চৈ. ভা, 

এ মুখ কার মুখ? নিশ্চপ্ই বুঝতে পারছ শ্রীচৈতন্যদেবের । নিজ 'পিতৃম:খ 
সন্দশ'ন না করার জন্য কবির এই আক্ষেপ। 

আম বললাম, প্রভুজী যা বলছেন ঠিকই । কিন্তু উনি" ?িতা বলে বন্দাবন 
দাস জানতেন, এই দুশট পদ থেকে কিন্তু তা পরিস্কার হচ্ছে না। অর্থাৎ যখন 
বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন, তখন শ্ত্রীচৈতন্যদেব প'রীতে । প্রভুর নবন্থীপলীলা 
দেখেনীন বলেই কাঁবির হদর্ন ব্যথিত হয়ে উঠোঁছল । তাই এই আক্ষেপোন্ত। 

তোমার কথামত তাই যাঁদ হয়, বলত কাব যখন প্রভুকে লীলাচলে দেখতে 
আসতে চাইলেন, তখন 'নিত্যানন্দপ্রভু তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন না কেন ? 
ব্যাপারটা িত্যানম্দ অবধ্তও জানতেন পুরোপ্র। পাছে কাবকে দেখে 
প্রভুর অপত্য স্নেহ জেগে ওঠে তাই 'তাঁন নিয়ে আসেন নি। 

না প্রভুঙ্গী ও কারণে নয়, ব্যাপারটা ঘটোছল সম্পূর্ণ অন্য রকম। কিশোর 
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বন্দাবন গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে আসাঁছল নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করতে । বর্ধমানে 
মন্রেন্বরের কাছে দেন,্ড গ্রামে এসে সকলে পান-ভোজন করলেন। ভোজনের শেষে 
প্রভু গনত্যানন্দ কিশোর বৃন্দাবনকে চাইলেন মৃখশুদ্ধি। বন্দাবন বললো, এ") 
পূর্বাদনের সংগৃহীত হরিতকী আপাঁন গ্রহণ করুন। তখন 'নত্যানন্দ বললেন, 
তুমি আজ থেকে বড় সঞ্চয়ী হতে শিখেছ। তোমার নীলাচলে প্রভু সমন্দশনে 
যাওয়া চলবে না। 

এ গ্পাঁট নিশ্চয়ই এ জগছন্ধু ভদ্র মহাশয়ের । তা গঞ্ুপাঁট উন পেলেন 
কোথায় । কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন £ তা গঞ্প সত্য মিথ্যে যাই হোক না 
কেন। একটা অজ্‌হাত দৌখয়ে বৃন্দাবনের নীলাচলে আসা বন্ধ করা হয়েছে। 
তা না হলে দেখ মূলে আমার বন্তর্য মস্ত ঠিকই আছে ।১ 

এবার তোমার আর একটা প্রগ্নের জবাব দিই । তুমি বলাছিলে নারায়ণশ তখন 
চার বছরের বালিকা মান্র। কখন? না যখন ?তাঁন নারার়ণশদেবীকে কাঁদিয়োছিলেন 
কৃষ্ণ” বাঁলয়ে। তখন তাহলে চৈতন্যদেবের বয়স কও? নিশ্চয়ই তেইশ বছরের কম 
হবে না। অর্থাৎ সে হলো প্রায় ১৫০৯ থ্রীম্টাষ্দের কথা । 

আমি বললাম--'তাহলে আপাঁনিই বলুন প্রভুজণ, তেইশ বছরের যুবকের 
সঙ্গে কি চার বছরের বালিকার প্রেম হওয়া সম্ভব, না তা বি*বাসযোগ্য । তাই 
বলাছলাম এসব প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। অতাঁতে রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ 'মন্র ও 
কথাটা তুলে বৈষণবদের কাছে খুব আপ্রয় হয়েছিলেন । 

অথাঁৎ সেই ভয়ে তুমি আঁপ্রপ্ন হতে চাইছ না, তাই ত। প্রভুজী আমার দিকে 
তাঁকয়ে বললেন--তুমি যা বলেছ, স্বীকার করছি আমি যে কথা৷ চার বছরের মেয়ের 
সঙ্গে তেইশ বছরের যুবার প্রেম কোন মতেই সম্ভব নয়। তা হলে তুমিই বলো, চার 
বছরের বালিকার সসত্বা হওয়া কোন লৌকিক বা অলোকিক উপায়েও কি হওয়া 
সম্ভব? এাঁদকে উদ্ধব দাসের পদাবলণীতে তুমি ক বললে--শৈশবাবিধবা ধনী সাধৰী 
সতীশিরোমণি? কার সঙ্গে বিয়ে হলো প্রামান্য উৎসগুলিতে সে *ম্পর্কে কোন 
তথ্য নেই। না থাক, বিয়ে যে তখনো নারায়ণীর হয়ান একথা ত তুমি স্বীকার করবে। 
তা যাঁদ হতো বন্দাহন দাস সে কথা ীলখতেন অবশ্যই । 

কিংবা আম তোমায় উল্টো দিক থেকেই প্রশ্ন কার। নারারণগ দেবীর তাহলে 
কত বছর বল্পসের সময় বৃম্দাবনের জন্ম হয়। সে কথা তুমিও ঠিক বলতে পারবে না, 


১. এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ যদি জানতে চান পড়হন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড। 
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আর আমিও বলতে পারব না। তাহলে যা বলব, তাহবে অনুমান সাপেক্ষ । 
তোমাদের দেশের এীতহাসিক ও সমালোগকগণ কি বলেছেন। জগবন্ধূ ভদ্র, 
অধ্বিকাচরণ ব্রশ্ছচারী বা হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির অন:মান, ১৪২৯ শকের 
(১৫০৭ গ্র, অ. ) বৈশাখী কৃষাগ্াদশশতে বৃন্দাবন জন্মগ্রহণ করেন । আর তোমাদের 
আধুনিক এতিহাসক ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৪৫৭ শকে (১৫৩৫ শ্রখ. অ ) এবং 
ডঃ সুকুমার সেনের মতে ১৫০৭-১৫১৫ ধ্রীণ্টান্দের মধ্যে বন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন। 

এই লব 'বখ্যাত গবেষকগণের শক, প্রবষ্টা্দ মাথায় রেখে আর একজন বৈষণব 
সাহিত্যের খ্যাতিমান গবেষক ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারের সূ ধরে এসো আলোচনা 
করে অগ্রসর হই । ধরেই ই ১৫০৯ প্রীস্টা্দে নারায়ণণর বয়স চার বছর হয়েছিল । 
অন্ততঃ চৌদ্দ বছর বয়সের পূর্বে তাঁর মাতৃত্ব লাভ কোন মতেই সম্ভব নর; অর্থাৎ 
১৫১৯ গ্রীষ্টাত্দের পর বন্দাবনের জন্ম হওয়া সম্ভব। কারণ বন্দাবন দাস ত 
বার বার বলছেন £ 

হইল পাঁপিঘ্ঠ জন্ম নাহল তখনে। 
হইলাভ বত সে মুখ দরশনে ॥ 

অথাৎ নবদ্ধীপে চৈতন্যলীলার সময়ে বন্দাবনের জন্ম হরনি। তাই কাঁবর আক্ষেপ 
চৈতন্যদেবের জীবৎকালে কাঁব বর্তমান থেকেও তানসে লীলা প্রত্যক্ষ করতে 
পারেনান। কারণ, ১৫১৯ গ্রণ্টাব্দে চৈতন্যদেব লীলাচলে ছিলেন। তাহলে 
১৫১৯ গ্রীষ্টার্দের কাছাকাছি সময়ে বন্দাবনের জন্ম হওরা সম্ভব। তাহলে মহাপ্রভুর 
1তরোধানের সময়ে ( ১৬৩৩ খ্রী. অ. ) কবির বয়স চৌদ্দ 1ক পনের বেশ হবে না। 
ধনত্যানমন্দ চৈতন্যদেবের 'তিরোধানের পরেও প্রায় আট বহর জীবিত ছিলেন। তাহলে 
তখন বৃন্দাবনের বয়স প্রায় বাইশ-তেইশ । 

এবার আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, তাহলে প্রভুক্জী, ডঃ মজ.মদারের সিদ্ধান্তকে 
যাঁদ গ্রহণ কার, তাহলে ত চৈতন্য-চারত্রে কোন কলঙ্কই আরোপ করা চলে না। 
আমার মনে হয় ডঃ মজ:মদারের সিদ্ধান্তই ঠিক। আমার দেশের আর একজন বিখ্যাত 
গবেষক ডঃ আঁদত বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হচ্ছে ডঃ মজুমদারের 'িদ্ধান্তকেই বেশী লমর্থন 
করেছেন । অবশ্য তান একথাও স্বীকার করেছেন, বৃন্দাবন দাসের জন্ম রহস্যমীশ্ডিত। 
বাংলা সাহিত্যের ইতিবত্ত। ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৬ 

তুম তোমার বন্তব্যের সমর্থনে তথ্য পেন্ে খুব খুশি হয়ে উঠেছ। কিন্তু ডঃ 
মজুমদার বন্দাবন দাসের কথামত নারায়ণী দেবীর বয়স তখন চার বছর, শুধু 
আলোচনার খাতিরেই ধরে নিয়ে হিসাব করেছেন। এই 'হিসাব ধে নির্ভুল তা বাল 
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কেমন করে। কেন না, ভুন্তাবশেষ খেয়েই নারায়ণী যে সসস্্রা হয়োছল সে ইঙ্গিত 
চৈতন্যভাগবতেই আছে । 

“ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল । 

নারায়ণী প.ণ্যবতী তাহা যে পাইল ॥ 


শ্রীবাসের ভ্রাতৃুতা বালিকা অজ্ঞান। 
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান।॥ 


_ চৈ" ভা" মধা ১০ অ. প্‌. ১৭৬ ( রিফেউ ) 

“বালিকা অজ্ঞান” এই দ-ঁটি শব্দের প্রতি বিশেষ দূম্টি দাও। এখানে কাঁব কি 
বলতে চাইছেন £ তখনো নারায়ণ দেবীর যুবতী সুলভ জ্ঞান হয়ান। তার অর্থ 
এই নয় কি, দেহে যৌবন এুলও জ্রানে সে তখনো বালিকা । তাই মানব সুলভ 
দর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে একাজ সে করোছল। অথাৎ সন্জানে করে ীন। তাই 
বালিকা অজ্ঞ।ন' শব্দ কবি ব্যবহার করেছেন । কথাটা তুমি ?নজে ভাল করে চিন্তা করে 
দেখ। যৌবনের প্রথমে অনেক সময় জ্ঞানে আমরা দুঝলতার স্বীকার হই। তার 
জন্য সারাজীবন আমাদের মানাঁসক অন্তদ্বন্দে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়। হয়ত “শৈশবে 
[বিধবা ধন? নারায়ণ দেবী ও বন্দাবন দাসকেও এই একই মর্ম-যন্ত্রনায় সমাজের 
কাছে নানা কুৎসা শুনতে হয়োছল। 

আর একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে বন্দাবন দাসের জন্মকলঙ্ক অপনোদন 
করার জন্যই পরব্তাঁকালে বৈষ্ণব কাঁবগণ নানা কাহনণীর অবতারণা করোছিলেন। 
এসব বিবেচনা করেই তোমাদের এ ডঃ মজ.মদার স্পষ্ট করে বলোছিলেন-_প্রীবাসের 
ভ্রা্তৃতনয়া, মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপানত্রী নারায়ণী দেবী বিধবা অবস্থায় গর্ভবতী 
হইয়াছলেন একথা মানিয়া লইতে বৈষব লেখকগণের কণ্ট হয়ঃ তাই তাঁহারা প্রমাণ 
কারতে ব্যস্ত যে বৃন্দাবন বৈধ বিবাহের ফলে জাত ।”-_চৈতন্যচরিতের উপাদান । 

ডঃ সুকুমার সেনের কথামত যাঁদ ধরা যায় ১৫০৭৮ বা ৯ প্রীগ্টাত্দে যাঁদ বন্দাবনের 
জম্ম হয় তাহলে তখন নারায়ণীর বয়স ব্ন্দাবনের কথা মত তাঁর মায়ের বয়স আরো 
দ*বছর কম হবে। অথাৎ নারায়ণীর বয়স তখন মাত্র দু'বছর । তাহলে কি তুমি 
বলতে চাও নারায়ণী এক বাদেড় বছর বয়সে সসত্বা হয়েছিল। যাঁদ তানাহয়, 
তাহলে বলতে হবে ডঃ সেন ভূল বলেছেন, নয় বৃন্দাবন দাস 'ীজেই মিথ্যে 
[লিখেছেন । ডঃ মজ-মদার যে হিসেব দিয়েছেন, সেই হিসেব মত ১৫১৯ শ্রাষ্টাব্দ 
অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য হয়। কেননা চৈতন্যদেবের 'িরোধানের সময় অর্থাৎ ১৫৩৩ 
প্রীষ্টাব্দে বন্দাবনের বগ্নস চোদ্দ কি পনের হবে। 
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কিস্ত; এতেও সমস্যা কোথায় জান? তাহলে বন্দাবন বলতেন না প্রভুর ভুত্তাবশেষ 
গ্রহণের ফলে বা উদ্ধব দাসের কথা মত প্রভুর শান্ত সঞ্টারে'র ফলে তাঁর জন্ম হয়েছে । 
কেন না ১৫১০ প্রীঘ্টাষ্দেই ত প্রভু নবদ্বীপ ছেড়ে নীলাগলে চলে এসেছেন । সে ক্ষেতে 
প্রভুর নামে কোন কলঙ্ক লাগতেই পারে না। আর বন্দাবন চৈতন্যের মানসপূত্র'ই 
বা হবেন কেমন করে ? 


এবার দ'নম্বর সমস্যার কথা শোন। 'নিত্যানন্দের আদেশেই বৃন্দাবন দাস 
চৈতন্য জীবনী 'লখতে আরম্ভ করেছিলেন। এ কথা বৃন্দাবন বার বার উল্লেখ 
করেছেন। তাহলে কি তুমি বলতে চাও এ ১৪।১৫ বছরের বালকের উপরে 'তানি 
এই গুরু দায়িত্ দিয়েছিলেন। যদি যা্তর খাতিরে ধরেও নিই, নিত্যানম্দ আদেশ 
1দয়োছলেন, তাহলেও এ বয়সে 'ি কাব অত তথ্য সংগ্রহ করতে পেরোছলেন । শুধু যে 
কাঁবকে নিত্যানন্দ তথ্য দিয়োছলেন তা নর। এ বসে অমন বিজ্ঞান-ভীত্তক কাব্য 
লেখা; বিশেষ তোমাদের সাহত্য জগতে তখন চলছে মঙ্গলকাব্যের যুগ । সেই যুগকে 
আঁতক্রম করে সম্পর্ণে নত্ন পথে যাত্রা করা কি কম প্রতিভার কাজ। তাই বলে 
তুমি মনে করোনা আমি বন্দাবনকে প্রাতিভাধর নয় বলে অস্বীকার করছি । 


আমি বললাম, গ্রভূজী, যাঁদ বাল তান যৌবনেই অর্থাৎ ২২২৩ বছর বয়সে “িতন্য 
ভাগবত" লেখা আরম্ভ করেছিলেন। তাহলে ত সমস্যা মিটে যাত্র। 

প্রভুজী বললেন--অথাঁৎ তুমি বলতে চাইছ চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর 
গনত্যানন্দ বে'চোছলেন আরো আট বছর। তাহলে তোমার কথামত বৃদ্ধবয়সে মৃত্যুর 
সময় 'িত্যানন্দ্ন কাঁবকে চৈতন্য জীবনী লিখতে বলে 'গিয়োছিলেন। তা না হয় স্বীকার 
করলাম। তাহলে আমার প্রথম এবং মূল সমস্যার সমাধান কেমন করে করবে 
তাই বল। | 

আঁম নরত্তর। কোন যুন্তিপূর্ণ উত্তর খাড়া করতে পারলাম না। বসে রইলাম । 

প্রভুজী বললেন-_বুঝোঁছি তোমার মনে ভীষণ আঘাত লেগেছে । কিন্তু আমার 
মূল বন্তব্য তএই নয় যে আমি চৈতন্যদেবকে চীরন্রহীন ধলে প্রমাণ করার জন্য উঠে- 
পড়ে লেগেছি। আমি যা বলতে চাইছি শেষ পর্যন্ত তা শোন। চারানক শোথল্যের 
কথা বার্দ দাও। ও ভগ্গবান, দেবতা, মহাপুরুষ থেকে আরম্ভ করে কার নাই তা 
' বলতে পার। শ্রদ্ধা, বিষ, মহে*বর, ইন্দ্র; চন্দ, বরুণ থেকে শেষে শ্রীকফ এমন কি যে 
“ধোয়া তুলসী" পত্রের কথা বল, বৈফব আমরা যে তুঝনীকে পরম পা বলে মনে কাঁর 
তাকেও কি তুমি সতী বলবে ? ওনব'ছেড়ে ধা বলাছ শোন। 

তাঁর এই চারান্রক শোথল্যেও তাঁকে আমরা অবতার বা ভগবান বলে পূজা করি। 
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তাঁর প্রবর্তিত বৈফব ধম" গ্রহণ করে আজো হাজার হাজার মানঃ্ষ জীবন আঁতবাহিত 
করছে। তৎকালে তাঁর 'অবতার' হওয়ার পথে কোন অন্তরায় ছিল না। লতা কথা 
বলতে হলে বঝলতে হয় তাঁর প্রকৃত জীবন নয়। অবতার হওয়ার পথে সহায়তা করেছে 
তৎকালের বিচার-বিমিখ অন:রাগীদের অন্ধাবধবাস ও ভান্ত। তাঁরা যা দেখতে আগ্রহী 
ছিলেন সেই সব ঘটনাই নিমাইয়ের জীবনে আরোপিত হয়েছে। 


মাইকে অবতার বানাবার পক্ষে সোঁদন পারস্ছিতিও অনুকূলে ছিল। অঙ্গ 
বয়স থেকেই তিনি ছিলেন মগী রোগী । মূছারোগের জনা লামরিক ভাবে তাঁর 
পড়াশুনা বদ্ধ হয়ে গিয়োছল। উপনয়ন সংস্কারের পর তিন আবার গঙ্গাদাসের 
টোলে ভার্ত হন। 'কিক্ত: তাঁর পড়াশুনা আর বেশীদূর হয়ান । (চৈতন্য ভাগবত । 
পৃঃ ১০০--১০১, ১০৩--১০৪ )। বৈষ্ণব 'শাবিরে যখন যোগ দিলেন তখন ভাবাতিশয্যে 
তাঁর দেহে আক্রমণ করত মূছর্ণ রোগ । অপ্রাচীন কাল থেকে কুসং্কারাচ্ছমন জনগণ 
মৃগীকে মনে করত একটা 'পাবত্র ব্যাধি ।' আজো কোন কোন অঞ্চলে এধারণা বম্ধমূল 
আছে। বিশেষ করে ধরায় জীবনের সঙ্গে জাঁড়ত ব্যক্তিদের মধ্যে এই রোগে মূছকে 
মনে করা হত দেবতার “ভর' বলে। তারা মনে করত বাইরে সংজ্ঞা হারিয়ে ভিতরে 
ভিতরে “ভর" হওয়া দেবতার সংগে আলাপ করছে। তাই ভাবাবেগে নিমাইয়ের এই 
ঘন ঘন মূছা হওয়া দেখে তাঁকে নরজ্জান আর কেহ না করয়ে মনে ।* তখন ভন্তরা 
সিদ্ধান্ত করলেন যে, “কৃষ্ণ জান্মিল আপনি এবং এই বাঁঝি প্রভু অবতার । আগে যাঁরা 
চৈতন্যের দেহে দেখোঁছলেন “রাজলক্ষণ” এখন তারাই আবার দেখলেন “অবতারে'র 
লক্ষণ। কি, এসব কথা তোমার কাছে খুব 'অসহনীয়'মনে হচ্ছে তাই না। কিন্ত 
একথা ত ঠিক নিমাই কখনো নিজে তাঁর অবতারত্বে বি"্বাস চ্ছাপন করেন নি। তাঁর 
মুছরোগ বায়ুব্যাধজনিত মনে করে (শুধু তিনি নন, তাঁর মাও তাই মনে 
করোছিলেন ) আজীবন মহাবিফু তেল ব্যবহার করতেন। 


এমন কি নবদ্বীপ জীবনে যখন তিনি অধ্যাপনা করতেন, তখন একজন ভূত্য তাঁর 
মাথায় এই মহাবিষ? তেল মালিশ করত। 


নঈলাচলেও একবার তাকে অবতার বানানোর চেষ্টা হয়েছিল । কিন্ত; চৈতন্য- 
দেবের বাস্তব জ্ঞান ও পাঁরামিতি বোধ এত প্রখর ছিল যে তা তান অঙ্কুরেই 'বিনম্ট 
করেছিলেন। অধৈতাচার্ষে'র প্রস্তাব মত কৃফ-কণর্তনের পরিবর্তে নবদ্বীপ থেকে আগত 
ভন্তরা আরম্ভ করেছিলেন চৈতনা-ংকীর্তন। চৈতন্য এই “আত্মন্ত:তি' শুনে লজ্জায় 
সে চ্ছান ত্যাগ করলেন। পরে ভন্জদের ভতৎসনর্র সুরে বললেন-_ 
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ছাঁড়রা কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্তন । 
ক গাইলা আমারে তা বুঝাও এখন ॥-_ 
চৈ. ভা. শেষ খণ্ড; ছ. ৩৭৭ 


আর একদিন চৈতন্যদেবকে ভন্তগ্ণ উল্লেখ করলেন ঈশ্বর বলে । তাতে 'তাঁন 
বাধা দিয়ে বললেন--“আথাল পাথাল কথা কেন বা বলহ।, 


এই সব “ঈশ্বর” আর অবতার" সাজিয়ে তাঁর জীবনকে কি আমরা অস্বাভাবক করে 
ফোলান। কি জান, তাঁর মৃত্যুর পর ভন্ত জীবনীকারদের কল্যাণে মানুষ [মাইকে 
আমরা হারিয়ে ফেলেছি। 

এবার তাঁর ধমশয় জীবন সম্পর্কে দু'একটি কথা বাঁল। তান বরাবরই সন্্যাস 
জীবনের ীবরোধ ছিলেন। তান সংকল্প করোছিলেন--গহস্থ হইয়া করিব ?পতা 
মাতার সেবন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সে সংকল্প তান রাখতে পারেনাঁন। তাই 
বলে যাঁদ এমন কথা মনে কার লম্নযাস জীবনের প্রাত বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেই 
[তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করোছলেন, তাহলে মস্ত ভূল করা হবে। পরবতঁ জীবনে 
[তাঁন সম্ন্যাসকে “বাতুলের কর্ম বলে মনে করোছিলেন। বলোছিলেন-_ধর্ম নহে কৈল 
আম নিজ ধর্ম নাশ ॥” বাসুদেব সার্বভোমের সঙ্গে প্রথম খন িনমাই মালত হলেন, 
তখন তান 'িমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণকে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁকে নানা 
প্রশ্নবানে জর্জারত করেছিলেন । তখন চৈতন্যদেব এইসব অস্বান্তকর প্রশ্নের সম্মুখীন 
হয়ে সার্বভৌমের কাছে স্বীকার করেন-_-“পন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ।”-- 
চৈতন্যভাগবত । 

হয়ত তুমি বলতে চাইবে এসব কেবল বৈষণবজনোচিত বিনয় বচন মান । এর 
মধ্যে সত্যতা কিছুই নাই । কিন্তু তাকিয়ে দেখ তাঁর জীবনচচার দিকে । কি বপুল 
প্রাবল্য ছল তার মধ্যে । আহার বিহারে সন্্যাসীর সংযম ছিল না বিন্দুমান্ত। তাঁর. 
এক একবার পভক্ষার' ভোজ্যদ্ুব্য যেমন পাঁরমাণে ছিল প্রচুর, তেমানি ছিল 'বাচনর 
সব ব্যাঞ্জন। ভোজন বিলাস চৈতন্যদেবের ভোজনের বর্ণনা ?চতন্যভাগবত” আর 
ণচৈতন)চারতামৃতে' আছে পচ্ঠার পর পৃচ্ঠা জুড়ে। এইজন্য কেশব ভারতার গুর;, 
মাধবেদ্দ্র পারর শিষ্য রামচন্দ্র পুরী, চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচরবর্গের ভোজন সন্ন্যাস 
নিয়ে অনুসন্ধান করেন এবং আঁভিযোগ ত্য বলে প্রমাণিত হলে লোভী ও ভোগণ 
সম্ব্যাসীদের ধিক্কার দেন। 0091151058--1715 116ি ৪0৫ 10001111006 09 4৯, ঢু, 
11910170081, 7৮ 229-230। 

নিমাই তাহলে গৃহত্যাগ করোছন্লন কেন, এ প্রশ্ন তোমার মনে স্বভাবতই 
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জাগবে । এর কারণ হলো প্লাজরোষ, সেই সঙ্গে ত্রাঙ্গগ ও শান্তদের যড়যন্ত্র। 
তারা পরিকজ্পনা করোছল হয় নিমাইকে দেশত্যাগী করবে ঈয়ত করবে তাঁর জীবন 
নাশ। তাই তিনি সন্ন্যাস নিতে বাধ্য হয়োছলেন। এ ছাড়া তাঁর অন্য কোন উপায় 
ছিল না। যেরাতের অন্ধকারে তান নবদ্বীপ ত্যাগ করেন, সে রান্রিতে তাঁর শয্যায় 
দুপাশে শুয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন মহাশক্তিধর গদাধর আর হাঁরদাস। বিষ্টপ্রয়া 
ঘরেই ছিলেন না। অথচ এই বিষপ্রয়াকে নিয়ে কত কাব্য, নাটক, িনেমাই না 
রচিত হয়েছে । আজো মানষ বষ্ীপ্রগ়ার 'বিরহ-ব্যথায় আকুল হয়ে কাঁদে। গৌর 
পারম্যবাদের কাব লোচন দাসের কাঁব-কজ্পনায় এসব কাহিনী জন্মলাভ করেছে। 
আর শচীদেবীর কান্নায় তোমাদের বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠেছে সমন্ধে । কত 

অশ্রু সজল কাহিনণই না রচিত্র “হয়েছে । কিন্তু সৌদন রাত্রিতে, যোঁদন ?ীনমাই গৃহ 
ত্যাগ করেন গৃহের দরজায় সারারাত শচীদেবী বসে বসে পাহারা 'দাঁচছলেন। "তান 
মোটেই নিদ্রা যান নি। যাঁদও বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন 'নমাই। সোর্দন 
একমান্ন পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য তানি সম্মাত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । গৃহত্যাগের 
সময় নিমাই-_ 

জননীরে দেখি প্রভু ধার তান কর । 

বাঁসয়া কহেন প্রভু প্রবোধ উত্তর ॥ 


তারপর-- জননীর পদধাঁল লই প্রভু শিরে। 
প্রদাক্ষণ করি তাঁরে চঁলিলা সত্বরে ॥- চৈ. ভা, মধ). ২৬অ. 

এ থেকে কি স্পন্টই প্রমাণিত হয় না সুলতানের চর রাতে ধরতে আসতে পারে 
এই আশঙ্কা তাঁর মনে উদয় হয়েছিল । 

এবার তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ সম্পর্কে দ: একাঁট কথা বলি। তোমরা মনে কর যেহেতু 
ধিনমাই কেশব ভারতণর কাছে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, সেহেতু ?তান ভারতা সম্প্রদায় ভূক 
ম্যাপ । এ ধারণা শুধু তোমার নয়, বড় বড় বৈষ্ণব মহাস্তগণও তাই মনে করেন। 
িস্তু কেশব ভারতণ তাঁকে সন্ন্যাস দিলেও নিজ সম্প্রদায়ভু করেন নি। "তান প্রকৃত 
পক্ষে নাম দিয়ে!ছলেন প্রীতষ্চৈতন্য । কি, আমার কথা শুনে তোমার মনে ধন্দ 
লাগছে নিশ্চয় । 

আমি জিন্দা দুষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম প্রভুজীর মুখের দিকে। উনি স্মিত 
হান্যে বললেন--এবাব তোমায় একটু তত্ব কথা শোনাব। এসব সাধন-ভজনের কথা । 
খুব সহজ করে বলা বাবে না। তবু যতদুরু সম্ভব সোজা করে বলার চেষ্টা করছি। 
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সন্ন্যাস গ্রহণের মন্ত্র নাক মহাপ্রভু পেয়োছিলেন স্বপ্নে। সেই মন্ত্র পেয়েই খটকা 
লাগল নিমাইয়ের মনে। তান ভাবলেন, এ মন্ত্র নিয়ে আমি ত সম্্যাস গ্রহণ করতে 
পারব না। এতে ত আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। স্বপ্নে প্রাপ্ত সেই মন্তরটি হলো 
তত্বমাস” । এর অর্থ হলো, এক কথায় না বলে একটু ভেঙ্গে বাল। “তব্মাস' 
বাক্যের ভিতরে “িত্বম” শব্দটকে প্রীপাদ শঙ্কর সমাসব্ধ শব্দরূপে গ্রহণ করেন নি, 
গ্রহণ করেছেন সম্ধিষ্ধরপে। তৎ+ত্বম-্তত্বম। তত্বমাস-তৎ (সেই বক্ষ) 
ত্বম্‌ ( তুমি-জীব ) আস (হও )-শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ হলো এই! তাহলে এই 
অর্থে দেখতে পাচ্ছ জীব আর ব্রঙ্গের এঁক্য বুঝাচ্ছে। এরূপ অর্থের কথা ভেবে 
প্রভূর চিত্ত হয়ে উঠল ব্যাঁথত। স্মরণাপল্ন হলেন বষ্ধু মরার গুপ্তের । তখন-_ 


“মুরারঃপ্রাহ তত্রত্বা তন্মন্দ্রে ভগবন: স্বয়ম। 
য্ঠীসমাসং মনসা বচিন্ত্য ত্বং সুখী ভব 1” 
-মুরারগপ্তের কড়চা । ২১৮।৩-৪। 
অর্থাং--ভগবান ! সেই মন্ত্রে য্ঠতৎপুরুষ সমাস মনে চিন্তা করিয়া 
তুমি সুখী হও।' 
মুরারি গুস্ত কি বলতে চাইছেন ভাল করে শোন। “প্রভ্‌, ততমাঁস বাক্যের 
“ত্বম' শন্দাটকে সাঁম্ধবদ্ধ পদ মনে না করে, মনে করনা যষ্ঠীতৎপুরদ্ষ সমাস। 
তাহলে যষ্ঠী-তৎপুরহষে “তত্বম শব্দের ব্যাসবাক্য হবে--তস্য (তাঁহার, সেই বর্গের ) 
তবম্‌ ( তুম-জীব )। তাহলে তখন অথ দাঁড়াবে জীব হচ্ছে ব্রঙ্ধের । জাঁব স্বরুপতঃ 
পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষের শান্ত বলে জীব ব্রঙ্গেরই, পরর্রহ্ধ শ্রীকৃষের নিত্যদাস। কৃষ্ণ সৃখৈক- 
তাৎপর্ধময়ী সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য ১১৭-ক (১) অনু 11 যাঁদ 
এরূপ অথ" চিন্তা কাঁর প্রাণস্বর্প প্রিয় হার-শ্রকৃষকে ত্যাগ করার প্রশ্ন উঠতে পারে 
না। বরং সেক্ষেত্রে শ্রীকৃক সেবার জন্য চিন্তের আকুলতাই জন্মাবে। আর প্রভ, 
তাতেই তোমার চিত্তে সুখের সঞ্চার হবে। 


তখন মুরারি গুপ্তের কথা শুনে প্রভ- বললেন £ 
“তক্লোবাচ প্রভুবচিং তথাপি খিদ্যতে মনঃ। 
শন্দশত্ত)া কারষ্যামি 'কামত্যুন্তা রুরোদ সঃ ॥ 
-"মরারি গঞ্তের কড়চা । ২১৮৫ 
অথাৎ তথাপি শব্দশন্ত বশতঃ মনের খেদ থেকে যায়। এখন আমি কি করব ? 
এই বলে প্রভ্‌ কাঁদতে লাগলেন ।” 
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প্রভুর কথার তাৎপর্য 'ি বৃঝতে পারলে। প্রভু বললেন-_“মূরারি, “তত্বমাস 
বাকোর অন্তর্গত “তন্বম” শন্দট যে সম্ধিবদ্ধ পদ নয়, মষ্ঠাতৎপ্র্ষ সমাসবম্ধ পদ, 
একথা সত্য এবং এই যম্ঠী-তৎপূ্রুষাত্মক অর্থই যে শাস্তসম্মত, জীবতত্ব সম্বম্ধে 
শ্রুতির অন্যান্য উীন্তর সঙ্গে সঙ্গীতষূন্ত, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিম্ত মূরার 
তথাপি, “তত্ত্বম শ্দ দু”টর যে শান্ত অথাৎ অথণ তার কথা ভাবলেই মনে খেদ হয়। 
আসলে কি জান, শ্রুতির সমস্ত উীন্তর সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে অর্থ করার সামর্থ বা 
ইচ্ছা যাদের নাই, তারা এই বাক্যে যে ষম্ঠী-তৎপরষ সমাস আছে, তা বুঝতে পারবে 
না। যথাদ্‌স্ট ভাবে মনে করবে--পরি্কারভাবে যখন দেখা যাচ্ছে “তৎ ত্বম আম” 
তখন অন্য অর্থ চিন্তা করবার কি বা প্রয়োজন 2 “তাহাই (সেই ত্রহ্ষই ) তুমি হও, 
এই' অর্থই সঙ্গত। তাদের ক্গিত এই শ্রাতবরুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করে তারা নিজাঁদগকে 
বন্ধ মনে করে অপরাধগ্রন্ত হবে। এবং শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ত্যাগ করে জাবের 
স্বরপান_বদ্ধী কর্তব্য কৃষসুখেক তাৎপর্যময়শী সেবা হতে, পরমপার,ষাথ হতে, বাত 
হবে। বুঝলে মুৃরারি, একথা ভেবেই আমার মনে খেদ জন্মাচ্ছে। আমি এখন কি 
করব মুরারি !” 

তাহলে বুঝতে পারছ প্রভুর খেদের কারণ । খেদ তাঁর বাস্তাঁবক জীব ব্রশ্ধৈ- 
ক্যবাদীদের জন্য । পরমার্থভুত বস্তু থেকে তারা বাঁণত হবে বলেই প্রভুর খেদ এবং 
তাদের জন্যই সকলের পরিন্লাণকামণ প্রভুর এই কান্না । তাহলেও ম.রারর কথা শুনে 
প্রভু আনাঁন্দত হলেন। অর্থাৎ “ত্বমাঁস' বাক্যের ন্ঠী-তৎপুরুষ সমানাত্মক ( অথাৎ 
সেব্য সেবক অর্থ-্রাতিপাদক ) অর্থই হলো প্রভুর অভিপ্রেত। 

কেশব ভারতকে এইরূপ অর্থ কানে কানে বুঝিয়ে এবং এই অর্থের অন:গামী 
মনোভাব নিয়ে নিমাই গুরুকে সম্ম্যাস মন্তে দীক্ষা দিতে বললেন । কেশব ভারতী 
নিমাইয়ের ইচ্ছামত দীক্ষা দিলেন। কিন্ত গুরু কেশব ভারতাীর সমস্যা বাঁধল কোথায় 
জান, নিমাইয়ের তাহলে সন্ন্যাস জীবনে ?ি নাম ?তাঁন দিবেন। কেশব ত “ভারতণ' 
সম্প্রদায়ভুত্ত সন্ন্যাসী । তাহলে প্রথা মত গুরুর উপাঁধই গ্রহণ করবে শিষ্য । অর্থাৎ 
গরুর সম্প্রদায়ভুন্ত তাঁকে করতে হবে। কিন্ত এখানেই বাঁধল গুরুব মনে বিরোধ । 
“ভারতী” হলো কৃফভজন-বিরোধা মায়াবাদী সন্ন্যাসীর উপাধি। আর নিমাই 
কৃষণপ্রেমে উন্মত্ত । সেব্য-সেবক মনোভাব তার। তাহলে একে ত কিছুতেই “ভারতী? 
সম্প্রদায়ভুত্ত করা যায় না। মহাচিস্তায় পড়লেন কেশব ভারতী । শেষে অনেক চিন্তা 
করে মনে মনে ঠিক করলেন এবং মহাপ্রভুর বুকে হাত দিয়ে বললেন-__ 

যত জগতের তুমি “কৃষ্ণ বোলাইয়া । 
করাইলা চৈতন্য- কীর্তন প্রকাশিয়া ॥ 
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এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষচৈতন্য |” 
সর্বলোকে তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন ॥ 
--চৈ. ভা. মধ্য ২৬অ। 


শ্রীকৃফচৈতন্য' নান নিয়ে প্রভু খুব আনান্দত হলেন। কারণ, এর ফলে তিনি 
আর “ভারতী” সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোন ভাবেই হস্ত রইলেন না। বা তোমাদের মত 
গবেষকগণ বলতে পার প্রকারান্তরে কেশব ভারত তাঁকে সন্ন্যাস দিলেন না। করলেন 
ব্রহ্মচারী” মাত্র । কারণ “ভারতাঁ” সম্প্রদায়ে যারা শিক্ষানবীশ তাদেবই আভধা ঠিতন্য' । 
এ থেকে তোমরা মন্তব্য করতে পার, চৈতন্য ধমাঁয় জীবনে খুব উচ্চ-পদের আঁধকারণ 
ছিলেন না। 


সাঁত্য সে জন্যই ত বার বার কেউ তাঁকে “সন্যানী' বললে বা ভগবানের আসনে 
বসাতে চাইলে প্রাতবাদ করেছেন। "তাঁন ত ব্র্ধ হতে চানান, তান চেয়েছেন জীব 
জগতের মানত । তাঁর কথা হলো আগে জগতের উদ্ধার হোক, তারপর যাঁদ সময় থাকে 
তখন ভাবা যাবে নিজের কথা । আমি এই জন্যই বলাছিলাম চৈতন্যকে "ভগবান 
বানিয়ে আমরা আসল মানুষটাকেই হারিয়ে ফেলোছি। ভেবে দৌঁখাঁন তাঁর বল- 
বীর্যের কথা । 

চৈতন্যদেবের হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল বিশাল ভারতবর্ষের প্রসারিত পটচিত্ব। 
তোমরা বল বাংলার নিমাই । তোমাদের কবি 'লিখেছেন--“বাঙালীর 'হির়া আময় 
মাথয়া মাই ধরেছে কায়া। শকম্তু আমার কি মনে হর জান, তান কৃষ্দান 
কবিরাজের বণণনা মত শহুধ, দিব্যোন্মাদ ছিলেন না, তাঁর চিত্তে সদা প্রসারত থাকত 
ভারতের সাংস্কাতিক মানাচন্র। 

তাঁর জীবন পধাঁলোচনা করলে দেখা যাবে তান কখনো কথায় বা কাজে 
ভোলেনাঁন ভারতীয় পটভূমির কথা । গয়ায় বিপদ দর্শনে যে এঁশী অনুভূতি 
তাঁর হদয়ে জাগ্রত হয় তাকে কখনো নদীয়া, শান্তিপুর, জননী শচাদেবী, পত্রী 
বফপ্রয়া, বা হ্থানখয় অনুরাগী ভন্তবৃন্দ এ'রা কেউই তাঁর বিপুল হৃদয়াবেগকে বেধে 
রাখতে পারত না। লন্নযাসীর বেশে তান ছ;টে গিয়োৌছলেন প:ঃরীতে 'নাশ্িন্ত জীবন- 
ধাপনের জন্য নয়, মহাণান্তধর রাজা প্রতাপরহদ্রের সহায়তায় শুধ বাংলা আর উৎকলের 
জনগণকে উদ্ধার নয়- ছুটে গিয়েছিলেন সারা ভারতবর্ষকে মানত দিতে । জগন্নাথ 
দর্শন কেন উপলক্ষ জান, এখানে জাত পাতের 'বিচার নাই বলে; এখানেই ছল 
ভারত আত্মার মিলন ক্ষেব্র। তাই ভেবোছলেন এখান থেকেই আরম্ভ করবেন তাঁর 
যথার্থ মস্ত আন্দোলন। তান সর্বপ্রথম চেয়োছলেন বাসুদেব লার্বভৌমের সঙ্গে 
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পরাচিত হতে। তান জানতেন সার্'ভৌমকে মহারাজ ্তপরদ্রদেব কত উচ্চ রাজ 
সম্মান দিয়ে রেখেছেন । 

যে হৃদয়াবেগ নিয়ে তিনি ছুটে এসোৌছলেন রামানন্দ সন্দশ'নে তা নিল বন্যার 
রূপ। ঢেউ তুললো দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে । পুরীতে ফিরে এসে তাকে ছড়াতে 
চাইলেন উত্তরাপথে ৷ তাঁর বন্দাবন যাত্রা সফল হলো '্বিতীয়বারে। প্রথমবার 
রামকোলিতে গিয়েছিলেন বুঝতে গৌড়বঙ্গের রাজনোতিক অবস্থা অনকুল 'িনা। 
এর পিছনে ছিল প্রতাপরাদ্রদেবের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও পরামশ*। তান বুঝতে 
পেরোছিলেন কৃষদেব রায়ের বাড়বাড়ন্তের পিছনে কার হাত ছিল। কৃষ্ণদেব রায় 
চানান হিন্দু রাজ্য সম্প্রসারিত করতে । 'তাঁন চেয়োছলেন স্বীয় রাজ্যের সম্প্রসারণ । 
তাই রূপ-সনাতনকে হাত করেই সেবার প্রভু ফিরে এসোঁছলেন পুরীতে। 'তাঁন বেছে 
নিয়েছিলেন এবার তাঁর প্রচারক্ষেত্র প্রসারত করতে হবে ব্রজধাম পথে বারানসগ ও 
প্রয়াগে। ব্রজধামের ভৌগোলিক গুরুত্ব অপাঁরসীম । মনে রেখোছলেন- মথুরা ও 
বৃন্দাবন, আগ্রা ও দিল্লর কত কাছে। পাঠান সূর্য তখন অন্তমান, মোগল সূর্য 
তখন সবে উঠেছে । এ অবস্থা হিন্দু রাজন্যবর্গের, বিশেষত জয়পুরের একটা 
ভুমিকা তাঁর চোখ এড়ায়ান। বারানসণ ত হিন্দু সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র । বিনা কারণে 
লোকনাথ ও ভূগভ/'কে অগ্রদূত রূপে বৃন্দাবনে পাঠানাঁন তান। আর বিনা কারণে 
বেদান্তীপ্রকাশ সরঘ্বতীকেও পরাভূত করেনীন। কৃষ্দাসের আঙ্কত 'দিব্যোন্মাদে মত্ত 
হলেও তাঁর চিত্তে ভারতের সাংস্কীতক মানাচন্র থাকত সদা প্রসারত। তানাহলেসে 
বূগের শ্রেষ্ঠ ছ'জন বাদ্ধিজীবিকে 1তাঁন বৈষব আন্দোলনের সেনাপাঁত করে পাঠাতেন 
না বন্দাবনে। 

সহসা প্রভুজী কেমন যেন স্তষ্ধ হলেন। .আ'ম তাকালাম ও'র ম:খের দিকে। 
সাঁবনয়ে বললাম--প্রভৃজী, আপাঁন ত দেখাঁছ চৈতন্যদেবকে জননেতা রূপে প্রাতী্ঠত 
করতে চাইছেন। তাহলে মহাপ্রভুর মধ্যে বৈষণবত্ব ি কছুই ছিল না? তানি শুধু 
জননায়ক ছিলেন 2 বৈষ্ণব দর্শন কি তাহলে মিথ্যা ? 

কে বলছে তোমায় সে কথা । প্রভূজী আবার বলতে আরম্ভ করলেন ধারে ধীরে । 
অবশ্য আজকের ভাষায় তোমরা বলবে জননারক। সে যুগে চৈতন্যদেবই মানুষের 
মধ্যে এনেছিলেন নব্জাগরণ । সংকীণ“তার গণ্ডীঁ ভেঙ্গে প্রস্তুত করতে চেয়োছলেন 
মহামানবের মহামলনের পথ । 

কিন্তু; ভীষণ পাঁরতাপের 'িষয় ক জান, সে আশা তাঁর পূর্ণ হলো না। 


কলমে নবদ্ধীপের সঙ্গে যোগসূন্ তিনি শাথিল করেছিলেন। তানি দেখলেন রথের 
সময় গৌড়ীয় ষে বৈষবদল আসেন নীলাচলে, তাঁরা ভূলে গেছেন তাঁর আদর্শের 


২১৮ শ্রীচেতন্যের অন্তধান রহস্য 


কথা। আদশ“চদ্যত এই বৈষবদলকে তান নিষেধ করলেন পূরাীতে আসতে। বাঁধল 
নিত্যানন্দের সঙ্গে বিরোধ । প্রভূর মত মেনে দিতে পারলেন না নিত্যানম্দ। অথচ 
চৈতন্যদেব প্রভ্িত্যানন্দের উপরে কত আশাই না করোছিলেন। কারণও ছিল তাঁর। 
নিত্যানন্দ বাল্য থেবেই সংসারত্যাগী অবধ্‌ত হয়ে ঘুরেছেন সারা ভারতের পথে পথে। 
ভেবোছলেন ঘনচে গেছে তাঁর হৃদয়ের সংকীর্ণ তা, কানে শুনেছেন ভারতাত্মার মর্মবাণসী। 
কিম্তু যখন যুঝতে পারলেন জীবনের সবোঁৎকৃষ্ট সময় ব্যায় করেও কোন পাঁরবর্তন 
হয়নি তাঁর জীবনে। তিনিও চান ভোগ-এণ্বর্ষ প্রভাব-প্রাতপাত্ত। চান সমাজে 
প্রতিষ্ঠা। তাই নিষেধ করলেন, পুরীতে আসতে । বার বার পাঁচ বার নিষেধ করা 
সব্বেও যণ্ঠবার ১৪৪১ শকাদ্দে প্রভু নিত্যানম্দ পরতে এসে হাজির হলেন। এরপর্বে 
চৈতন্যদেবের কাছে বহযবার নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে এসেছে নানা অভিযোগ । তিনি 
সে সব আঁভযোগ শুনেও গেয়েছেন নিত্যানন্দের প্রশান্ত । আঁভিযোগকারধদের এই 
বলে সাস্তবনা দিয়েছেন__ 
পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল। 
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল ॥ 


কিন্তু এত করেও উীঁড়ষ্যাবাসীর অন্তরে নিত্যানন্দকে তান প্রাতষ্ঠা করতে 
পারলেন না। একে একে অভিযোগের পর আঁভিযোগ আসতে লাগল তাঁর কাছে। 
এমন ক অদ্বৈতাচার্যও অভিযোগ আনলেন নিত্যানন্দের 'বর-দ্ধে। তখন উন্ত 
শকাব্দেই রথের পর ভন্তবৃশ্দের বিদায়কালে মহাপ্রভু অশ্রুপূর্ণ ছলছল দূট করুণ 
নয়নে 'নিত্যানন্দকে কাছে বাঁসয়ে বললেন £ 
নিত্যানম্দ কহেন তুমি না আইস বারবার । 
তথাই আমার সঙ্গ হইব তোমার ॥- চৈ. চ. 
সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, যানি সারাজীবন “অবধ্‌ত' হয়ে ঘুরে ঘুরে জীবন 
কাটালেন, তানই আবার অন্ততঃ ছাপান্ন বছর বয়সে বিয়ে করলেন নিজ শিষ্য সূ্যদাস 
সরখেলের দ:ট বন্যাকে। এসব ত তোমাদের জানা । আম শুনোছ আরো গুরুতর 
কথা । জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে আরও একট বিচিত্র সংবাদ পাঁরবেশন করেছেন £ 


সর্ধদাস নান্দনী শ্রীমত? চন্দ্রমুখী | 
গনত্যানন্দ প্রেমময়ণ শ্রণবন্থু জাহুবী ॥ 
জ।হখী ও বসমধা এই দর্ঠকন্যাকে ত তিনি ধমপত্রী রূপে গ্রহণ করোছলেন। 
তাহলে সরখেল দ:হিতা শ্রীমতী চন্দ্রমুখীর সঙ্গে তাঁর কিরূপ সম্পর্ক ছিল । অথবা 
ন্পরমুখী” শব্দ ক বসুধা ও জাহ্নবীর বিশেষণ অথে" ব্যবহৃত হয়েছে ? 


গ্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্য ২১৯ 


কি কিছ; বলছ নাকেন? প্রডুজী প্রশ্ন করলেন আমাকে । আমি বললাম, 
জয়ানন্দের পাঁরবোঁশত এই তথ্যের উপর বাঁদ নির্ভর কাঁর তাহলে ত বিপজ্জনক 
পারশ্ছিতির সম্মৃখীন হতে হবে। 


প্রভুজী বললেন; এসব তথ্য তোমরা গবেষণা করে ঠিক কর । তবে প্রভু 'নিত্যানদ্দের 
এই বিবাহ নিয়ে তৎকালে গৌড়ীয় বৈফব সমাজে যে বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছিল তা 
ত তোমাদের জানা । নিতানন্দের তিরোধানের পর তংকালে খড়দহে যে মহোৎসব 
হয়েছিল, তাতে অনেক বৈষণবই যোগদান করেনাঁন। আর কৃষদাস কবিরাজের বাটীতে 
বৈষবদের সংকীর্'নের যে ব্যবস্থা হয়েছিল, তাতে কৃষ্ণদাসের ছোট ভাই 'নত্যানম্দের 
প্রাত অশ্রম্ধা প্রকাশ করেছিলেন। এই নিয়ে নিত্যানন্দের দুই অনন্চরের মধ্যে 
মনোমালন্যের সৃষ্টি হয়েছিল । এসব তথ্য ত তোমার্দের কাছে অজ্ঞাত নয় । 


শেষে শীচৈতন্যদেবের অদ্বৈতাচাষের সঙ্গেও ঘটল মনোমালন্য । তা হলে বাঙালী 
বলতে কে আর রইল। যাঁরা ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ধদ। বলতে গেলে পুরীতে 
বইলেন স্বরূপ দামোদর আর রঘ-নাথ গোস্বামী । বন্দাবনে রূপ আর সনাতন। আর 
আধা বাঙালাঁ ও আধা গাঁড়য়া রায় রামানন্দকেও 'তাঁন বসাতেন সমআসনে। প্রশ্ন 
করি তোমায় কেন এমন হলো ? 


কোন উত্তর না দয়ে জিজ্ঞাস: দুষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকি প্রভুজীর দিকে । 

ি' কিছ বলবে নাঃ আমার মুখ দিয়েই শুনবে উত্তরটা । একটা দীর্ঘ*বাস ফেলে 
বললেন--ষে মাটিতে তিনি জন্মগ্রহণ করোছলেন, সে মাটিও আর ছিল না তাঁর 
পায়ের তলায়ঃ আর যে গাছকে অবলম্বন করে 'তানি বেড়ে উঠাছলেন সে গাছেরও 
বন্ধে রন্ধে লেগে গিয়েছিল পোকা । তোমায় এখনো ত তৎকালের ডীড়ষ্যার রাজনৈতিক 
অবস্থার কথা বাঁলান। এখানের আকাশে বাতাসেও তখন লাম্রাজ্যলোভী শাদর্লের 
বিষান্ত নিঃ"বাসে ভারা হয়ে উঠছে প্রকৃতি । 


গোঁড়ীর বৈষবদের মধ্যে লেগেছে অর্তন্থদ্ব। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যকে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ বললেও একদল অদ্বৈত আচার্ষকে ঘোষণা করল ঈগ্বর বলে। জার একদল। 
প্রভু 'নত্যানম্দক চৈতন্যের সমকক্ষ বলে আরম্ভ করল গ্রচার করতে। এমনাঁক 
গদাধরের পক্ষও নিল কেউ কেউ । তাবা আরম্ভ করল গোর-গদাধরের পূজা । এই 
অবস্থার মধ্যে কেবন মানত ধন্যবাদ 'দতে হয় বন্দ্যবনের ফড়-পস্থকে ১ ওম্মত্ড 
তাঁরাই চৈতন্যদেবের সর্বভারতীয় বান্তিত্বকে সকল বা-বসম্বাদ ও দলবাজির উপরে 
রাখতে পেরেছিলেন। এইখানে শ্রীচৈতন্যদেবের 'নবচিনে বিন্দুমান্তর ভূল হয়ান। 


২২০ শ্লীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


সনাতন সাত ছিলেন “বৃদ্ধিতে বৃহস্পতি আর রূপ সেনাপাঁত বা কোষাধ্যক্ষ যাই- 
হোন, তিনিও দিয়েছিলেন তাঁর বথাথ যোগ্যতার পরিচয় । এশ্রা কাজকর্মে অম্বর 
রাজপুত বংশের পৃন্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন । এই সময়ে ভারতীয় রাজনখতির 
আকাশে যদি মোগল সম্রাট বাবরের অন:প্রবেশ না ঘটত তাহলে পাঠানদের হস্তচ্যত 
রাজশন্তি রাজপ্‌তদের করতলগত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখাদিয়োছিল ৷ বাবর 'হম্দু- 
বিদ্বেষী পাঠানদের সুলতান ইব্রাহম লোদীকে যুদ্ধে পরাস্ত করোছলেন। কিন্তু 
তবুও তিনি নিজেকে বিপদ মুক্ত মনে করতে পারেনান, যতক্ষণ না রাণা সঙ্গকে পরাস্ত 
করতে পেরে ছিলেন। 

আশা করি এবার বুঝতে পারবে রূপ-সনাতন কেন বৈষব-দর্শন রচনার মনোনিবেশ 
করেছিলেন । চৈতন্যদেবের আশা আকাংখা যখন এইভাবে বাণ্চাল হয়ে গেল, গোঁড়ীয় 
বৈষবদের অর্তছন্ছব উঠল প্রকট হয়ে তখন উৎকলে রাজ্যলোভশী সেনাপাঁত গোঁবম্দ 
[িদ্যাধর হয়ে উঠলেন সব্রি্ন। কেমন করে তাঁর মতত্যু হয়োছল সে কথায় আসছি 
পরে । 

তবে একথা তোমায় বলাছি, বৈষব-দর্শন পূর্ণতা লাভ করেছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের 
মৃত্যুর পর, তাঁর জীবিত কালে নয় । ষট:গোস্বামীই সম্পাদন করেছিলেন সে কার্য । 
চৈতন্যদেবের হিন্দ সাম্রাজা স্থাপনের স্বপ্ন সফল হয়নি বটে কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিভেদ 
মুস্ত করতে, ভারতের অন্তর আত্মকে এক নাত্রে বাঁধতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন 
রূপ-সনাতন প্রভৃতি ষড় গোস্বামী । তাই ধন্যবাদ দাঁচ্ছলাম বন্দাবনের বট: 
গোস্বামীকে। 


প্রভুজী, রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন তত্ব নিয়ে যে দার্শানক 
আলোচনা হয়েছিল, তাহলে তাকি সত্য নয় ঃ আপনি ত বলছেন মহাপ্রভুর মতত্যুর 
পুর বৈষণবধর্মের তাত্বক 'ভীত্ত রচিত হয়োছল। এবং তা করেছিলেন বহ্দাবনে? ষড় 
গোস্বামী । 


গোদাবরী তারে রায় রামানন্দের লঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাভকারের ঘটনা লিখেছেন 
কৃষ্ণদাস কাবরাজ। তাঁর চৈতন্যচরিতামতে । সেই চৈতন্যচারতামত লেখা হয়োছল 
কবে? তুম বলবে এ নিয়ে অনেক মত বিরোধ আছে । তোমাদের গবেষকগণ অনেক 
পাশ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাও করেছেন । সেই বিতর্কের মধ্যে আম যেতে চাইছি না। 
শুধু একটা এীতহাসিক প্রমাণ তোমাকে দিচ্ছি। বৃন্দাবনের গোবিন্দমশ্দির ও 
বিগ্রহ সম্বন্ধে কৃফদাস তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন । এই গোববজ্দমনম্দির 'নার্মত 
হয়োছিল কবে? মোগল সম্মাট আকবরের রাজত্বকালে। রাজত্বের ৩5 বর্ষে অথাৎ 
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১৫৯০ প্রীষ্টাব্দে। বন্দাবন দাস এই মাম্দির সম্পর্কে লিখেছেন, 'রাজসেবা হয় 
তাহা বিচিত্র প্রকার । তাহলে একথা ত স্পম্ট বোঝা যাচ্ছে ধ্রগাবন্দ মন্দির নার্মত 
হওয়ার পর কৃষ্ণদাস তাঁর এই গ্রন্থ লেখা আরম্ভ করেছিলেন। তারপূবে কিছুতেই 
হতে পারে না। ধরে নাও গ্রন্থ শেষ করতে তাঁর পাঁচ থেকে দশ বছর সময় লেগেছিল । 
এ হলো অন.মানের কথা । 


এই গ্রন্থ বন্দাবন থেকে উৎকলে আসার পথে চুর হয়েছিল ব্নাবঙ্চুপুরে। এ 
কাহনী তোমরা নিশ্চয়ই জান। যাঁদ এই গ্রন্থচরর সংবাদ সত্য হয়, তাহলে গ্রন্থ 
সমাঁপ্তর কালও জানা যেতে পাবে । গ্রন্থ ত চুর করোছিলেন বিষুপুরের রাজা বীর 
হাম্‌বীর মল্ল। তাঁর রাজত্ব কাল হলো ১৫৮৭ থেকে ১৬১৯ গ্রাস্টাম্দ পধন্ত। অর্থাং 
৩১/৩২ বছর । তাহলে এর মধ্যেই ঘটোছিল গ্রন্থ-চুরির ঘটনা । আর একটা বড় 
প্রমাণ 'দিই ব্ন্দাবনের উত্ত গোঁবন্দ মাম্দরের অধ্যক্ষ শছলেন, পাঁণ্ডত হরিদাস। 
?ভনিই অনুরোধ করেছিলেন কবিকে, 'তাঁন যেন মহাপ্রভুর “শেষলীলা*র কথা তাঁর 
গ্রন্থে বর্ণনা করেন। 


“তে'হো আঁতি কৃপা কার আজ্ঞা দিলা মোরে । 
গোরাঙ্গের শেষ লীলা বার্ণবার তরে ॥”_ চৈ. চ. 


অতএব তোমাদের পাঁণ্ডতগণ শক আর প্রণস্টাঙ্দ 1নয়ে বাদ-বিসম্বাদ যাই কর'ন 
না কেন, আমার মনে হয় কাব কৃষদাস ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পরে তাঁর “চেতন/চরি তামত" 
গ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। তাহলে চৈতন্যদেবের গিঅরোধানের পরে এই 'হসেবে 
হয় ৬১ বছর অতাঁত হওয়ার পর কাব গ্রন্থ লিখতে আরম্ত করেছিলেন, কিংবা ধরো 
কাঁবর লেখা শেষ হয়োছিল দশ বছর পরে, তাহলে ৭১ কি ৭২ বছর হবে । 

এখন কথা হচ্ছে, এই ৬০৭০ বছর পরে কেউ কি মনে রেখেছিল চৈতন্যদেব রায় 
রামানন্দকে কি প্রশ্ন করোছলেন বা রায় রামানন্দ তাঁর কি জবাব 'দিয়োছলেন, না কেউ 
মনে রেখোঁছল ? তৈমন কোন প্রমাণ কি দিতে পারবে? 


যাঁদ তা না পার তাহলে বলবো এ চৈতন্য-রায় রামানন্দ সংবাদ কৃষ্ণদাস কাঁবরাজের 
কম্পনা-্রসূত । তবে একথা ঠিক, কৃষ্দাস প্রথম শ্রেণীর দার্শানক, সাহীত্যিক ও 
কাব। 'তাঁন কজপনা ও ঘটনাকে 'মাঁশয়ে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষফবতত্বের 
রসের পধাঁয়, রাধা প্রেম ও সখীসাধনা সম্পকে“ সংক্ষেপে যা বলেছেন, পরবতাঁকালে 
তাই বৈষবধমণ তত্ব ও সমাজকে সংহত আকার 'দিতে থেন্ট সাহাষ্য করেছিল। 

িম্তু এই যে সাধাসাধন তত্ব, এর উপাদান তিনি সংগ্রহ করোছলেন চৈতন্য- 
গরবাঁকালে লেখা তাঁরই অন্তরঙ্গ পার্ধদ, পাঁরকর বৈষব-তন্বজ্ঞ পাঁণ্ডতগণের গ্রন্থ 
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থেকে । দেখবে কাঁবকর্ণপুরঃ স্বরপদামোদর ও রূপগোস্বামীর গ্রন্থের বহ-ক্লোক [তানি 
[দয়েছেন এ সাধ্য-পাধন তত্বের মধ্যে ঢ:কয়ে। মনে পড়ছে না রূপগোত্বামীর সেই 
বিখ্যাত শ্লোক £ 


_ 'অহেরিব গাঁতঃ প্রেম্ঃ স্বভাব কৃটটলা ভবেৎ। 
অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোমনি উদণ্চতি ॥' 
-উজ্জবলনীলমাঁণ ( শঙ্গারভেদ কখন; ৪৩ শ্লোক ) 
চৈ. চ" মধ্য" ৮ম- পারি, 


প্রেমের গাঁত স্বভাবত নর্পের ন্যায় কুটিল। এই জন্যই বুবকশ্যুবতীর মধ্যে 
অহেতু ও সহেতু এই দু'রকমের মান উদয় হয় । 

আমি বললাম তাহলে গীতায় যে শ্রী ও অজর্যনের কথোপকথন আছে। বাষে 
সাধন তত্বের কথা বলা হয়েছে, তাও সম্ধ হয়েছে ব্যাসদেবের কবি-কজ্পনাতে ? 

প্রভুজী বললেন--হ*্যা, তুমি ঠিক কথাই বলছ। ব্যাসদেবই 'বাভন্ন গ্রন্থ থেকে 
সার সার কথাগুলি সংগ্রহ করে কৃষ্ণ অজর্বনের মুখ দিয়ে বালয়েছেন । তা না হলে কৃফ- 
অন এঁ ভাবে তত্বালোচনা করেনান । গীতাকে সামনে উদাহরণ রেখেই কৃষদাস 
তাঁর “সাধ্য-সাধন-তত্বগীতা'ও রচনা করেছেন। এ কথা কেউ না বললেও আম 
বলাঁছ মহাভাবতের মধ্যে যেমন গীতাঃ তেমনি চৈতনাচরিতামৃতের মধ্যে “সাধ্য-সাধন' 
তত্ব। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করতে পাঁর। 'কন্তু আজকে সে 
প্রসঙ্গ থাক। তবে গীতা সে বৌদ্ধ ধম্মপদে'র পরে সম্পাঁদত হয়েছে তাত তোমার 
জানা। ধম্মপর্দের শ্লোক গীতাতে আছে । শুধু আছে বললে 1ঠক বলা হলো না। 
ধম্মপদে যা বলা হয়েছে সংক্ষেপে, গীতায় সেই একই ভাবের ব্যাখ্যা আছে কত্ত 
ভাবে। এই মুহূর্তে ঠিক মনে আসছে না, তুমি বলতে পারবে না ধম্মপদের একটা 
প্লোক যা গীতাতে বিশদ রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে ? 

আমি স্মৃতি-মন্ছন করে ধারে ধীরে বলতে আরম্ভ করলাম-_- 


“অত্তা হ অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া। 
অত্ুনা 'হ সুদন্তেন নাথং লভাত দুল্লভং ॥'--ধম্মপদ? অত্তবগ্গ, ৪ 
“নজেই নিজের আশ্রয়, অন্য আশ্রয্প আর কে হবে £ নিজেকে দমযতু্ত ( অর্থৎ 
সংযত ) করলেই দূর্লভ আশ্রয়লাভ হয় ।” ৰ 
প্রভুজী বললেন-_দেখ, এঁ গ্লোকেরই 1বশদ ব্যাখ্যা করে গীতাকার বলছেন-- 
উদ্ধরেদাত্বনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েখ । 
আত্মৈব হ্যাতনো বদ্ধুরাত্মৈব রিপরাতনঃ ॥ 
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বন্ধূরাত্মাত্বনস্তসা যেনাঝৈৈবাত্মনা জিতঃ। এ 
অনাত্মনস্ত; শত্র;ত্বে বর্তেতাক্মৈব শত্রুবং |--গীতা, ৬1৫-৬ 


শনজেকে কখনও অবসন্ন করবে না, নিজেই 'নিজের উদ্ধারসাধন করবে, কেননা 
প্রত্যেকে নজেই নিজের বন্ধু অথবা শন । যে নিজেকে জয় ( অথাৎ সংযত) করে সে 
নিজেই নিজের বন্ধু হয়, যে তা করে না সে নিজেরই শত্রুতা করে ।-_ধম্মপদ পরিচয় 
-প্রবোধচন্দ্র সেন । প্‌ ২৬-২৭। 

অতএব বুঝতে পারছ গীতা শ্্রীভগবানের মুখাঁনগ্সৃত বাণী নর । গীতার ক্লোক- 
গাল তৎকালের শ্রেষ্ঠ বিভন্ন গ্রন্থ থেকে আহরণ করে ব্যাসদে গ্রাথত করেছেন একান্ত 
করে। গীতাকার সে কথা স্বীকারও করেছেন। এঁ যে-_ 


সবেপানিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ। 
পাথোঁ বৎসঃ সুধবভেন্তা দ-খ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ 


এই শ্লোক থেকে ি বোঝা যাচ্ছে না, বাভন্ন উপানষদ থেকে কাঁব যে গ্লোক এবং 
তথ্য আহরণ করেছেন প্রকারান্তরে তাই বলতে চেয়েছেন। 

দেখো, মূল বিষয় ছেড়ে অনেকটা 'কন্তু চলে এসোছ। এবার শোন কলিঙ্গের 
তৎকালীন রাজনোতক চিত্র কেমন ছিল । 

ডাঁড়ষ্যার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে গ্রীচৈতন্যদেব কেমন করে জাঁড়য়ে পড়লেন, 
তা জানতে হলে ডীঁড়ষ্যার ইতিহাস জানতে হবে । মোটামনট ইতিহাস তুমি জান। 
তাই আম বা বলব তার অনেক তোমার জানা আবার অনেক অজানাও থাকবে। 


প্রতাপর,দ্রদেবের রাজত্বকালে ডীঁড়ষ্যায় এসোছিলেন শ্ত্রীচৈতন্যদেব । প্রতাপরদ্্ 
ছিলেন সংর্ধবংশীয় রাজা । তাই বলে উীড়ষ্যার িংহাসনের উপর তাঁর আদৌ কোন 
আইনসঙ্গত আধিকার ছিল না। একটু পূর্ব ইতিহাস সংক্ষেপে বলি। 
কাঁপলেন্দ্রদেব বা কাঁপলেশ্বর দেব গাজপতি' রাজবংশের প্রাঁতষ্ঠাতা । কঁপিলেন্দ্রদেবের 
পূব প্দর্ষগণ স্যবংশ থেকে উদ্ভুত বলে কাঁথত। কপিল নীলাচলে আসেন সহায় 
সম্বলহান অবস্থায় । জগন্নাথ মাঁম্দরের পণ্ডাদের অনুগ্রহে জগন্নাথের প্রসাদ খেয়ে 
জীবন ধারণ করঙেন। তাহলেও কাঁপল ছিলেন বৃদ্ধিমান। তখন উৎকলের রাজা 
লেন মত্ব-ভানুদেব । শশঘুই পাশ্ডাদের অন:গ্রহে কপিল রাজার সংনজরে পড়েন। 
কাঁপল স্বায়গুণে মত্ব-ভানুদেব্রে অনূচর পদে উন্নীত হন। কোন এক লূলতানের 
সঙ্গে যুদ্ধে কাঁপল রাজাকে বিশেষ সহায়তা করেন। তখন রাজা তাঁকে মন্ত্রীরুপে 
গ্রহণ করেন। কাঁব বাসুদেব রথ বিরোচিত “গঙ্গবংশানূচারতম নামক সংস্কৃত কাব্য 
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থেকে জানা যায় গঙ্গবংশীয় শেষ রাজা কজ্জল ভান্‌দেব খন বিজয় আঁভযানে রাজ্যে 
অনপক্থিত ছিলেন তখন মন্ত্র কপিল পাশ্ডাদের সহায়তায় উৎকলের সিংহাসন 
আঁধকার করেন। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনসারে কাঁপলের পদবী ছিল 
“সামভ্তরার |” 


সে যাইহোক, এই যে পাণ্ডাদের সহায়তায় কপিল উৎকলের সিংহাসনে বসলেন 
এর জন্য তাঁকে পাণ্ডাদের আঁধিকারে থাকতে হলো । নামে মাত্র তিনি রাজা হলেন। 
রাজা কাঁপলন্দ্রদেব জগন্নাথের নাম করে পাশ্ডাদের বহ: ধনরত্ব, তৈজস্পন্র ও অলংকারাদ 
দান করেছিলেন । শ্ত্রীমন্দিরে উৎকীর্ণ তৃতীয়-লাপি থেকে এসব জানা যায়। এই 
ণলাঁপর তাঁরখ ৩৫ তম অঙ্ক অথাৎ ১৪৫০ গ্রম্টাব্দের ২৫ এ্রাপ্রল । 

কাঁপলেন্দ্রদেবের পুত্র প:রুষোত্তমদেব প্রকৃত পক্ষে রাজা হওয়ার অধিকার ছলেন 
না। কাঁপলেন্দ্রদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র “হমীরদেব'ই ছিলেন 'সিংহাসনের প্রকৃত আঁধকারী। 
কিন্ত পুরুষোত্তমদেব পাণ্ডাদের সঙ্গে চ্যান্ত করে তাদের সহায়তায় সিংহাসন আঁধকার 
করেন। ফলে ভ্রাভ-বিরোধ উপপাচ্ছত হয় । তখন পুরুষোত্ত দেব আবার পাণ্ডাদের 
সহারতায় বড়দাদাকে প্রতারণা করে সিংহাসনে স্থায়ী ভাবে আরোহন করেন। পুরু- 
যোত্তমদেব যখনই কোন বিপদে পড়েছেন, তখাঁন তাঁকে সাহাষ্য করেছে পাশ্ডারা। 
অতএব ব্যঝতেই পারছ ধারে ধীরে পাণ্ডারাই স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে কেমনভাবে রাজাকে 
কুক্ষিগত করে রেখোঁছল। অর্থাৎ রাজা ছিলেন পাশ্ডাদের নিয়ম্ণাধীনে । 

যখন প্রতাপরুদ্রদেব উৎকলের রাজা হলেন, তখন 'তাঁন দেখলেন নামে মাত্র তান 
রাজা হলেও পাণ্ডাদের হাতে আবদ্ধ। তান 'ছলেন শীন্তশালী রাজা । তাই 
চাইলেন পাণ্ডাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে রাজশান্তিকে মস্ত করতে । কিন্ত; তা সহজ ছিল না। 
জগল্নাথ মাঁন্দরে যে সেবক-সংঘ আছেন তাঁরা ৩৬ প্রকারের । এদের সকলের সংখ্যা 
১২শ থেকে ১৮ শতের মত। এ"দের মধ্যে যান পাঁরচালক, তাঁর উপাধ হলো" ছান্রশ- 
নিয়োগ-নায়ক' বা পাটযোষা মহাপান্র।, 

এই ৩৬ প্রকার সেবকের মধ্যে যাঁর 'গোঁচ্ছিকার' উপাধি, তান জগম্াথ মান্দরের 
দ্বাররক্ষী গোচ্ঠীর প্রধান । দ্বাররক্ষীকে বলে প্রাতিহারী।” অথাৎ জগন্নাথ মন্দিরের 
একাঁট নিজস্ব সৈন্যবাহিনীও ছিল বা এখনো নামে মার আছে । 

চৈতনাদেব পদ্রীতে আসার পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য চৈতন্যদেবের 
নাম নীলাচল সহ সারা উৎকলে ছাড়িয়ে পড়ল। ঘটনাটি হলো, একদিন শ্রীচৈতন্যদেব 
ভাবাবেশে জগম্াথদেবকে দর্শন করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন মূল মণ্ডপের দিকে 
অথাৎ সংহাসনের 'দকে। তখন 'বশালাকার বাঁলঘ্ঠ শরীর অনন্ত গাঁচ্ছিকার তাঁকে 
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1সংহাসনের 'দিকে অগ্রসর হতে নিষেধ করলেন। চৈতন্যদেব ভাবুবেগে অনস্তকে হাত 
দিয়ে সারয়ে সোজা চলতে লাগলেন । তাতেই অনন্ত ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল প্জাপাঠি 
“অনসরপিশ্ডি'তে। 

হায় হায়” করে উঠল পাণ্ডার দল। অনন্ত সেই গাঁচ্ছকার বংশের ছেলে, যার পর্ব 
পুরুষ মত্ত হাতকে দাঁতে ধরে পরাজিত করেছিল, তাই তাদের পদব? ঘমত্বগজ 
প্রাীতিহারী।” এমন যে মহাবলশালী অনন্ত, তাকে চৈতন্াদেব কিনা হাত 'দিয়ে সামানা 
একটু সাঁরয়ে দিতেই একেবারে পড়াব ত পড়--পড়ীলি গিয়ে সোজা অনসরাপশ্ডিতে। 

“অনসরাপিণ্ডি কোন স্থানাটকে বলে জান, মূল মন্দির আর ম:খাশালার ভিতরে 
একটি প্রশস্ত স্থান আছে । সেস্ছানে স্নান পাঁণমা থেকে আষাঢ় মাসের অমাবস্যা 
পর্যন্ত শবর সেবকগণ নানা উগ্বচার 'দয়ে যে পূজা করেন, তাকেই বলে অনস্র।, 
“'অনসর 'িশ্ডি' মানে গুপ্ত পূজার স্থান । 

[বিদ-াতের মত ত্বারত গাঁতিতে সারা নীলাচলে ছাড়িয়ে পড়ল এই সংবাদ। মহারাজ 
প্রতাপরদ্দ্রদেবকে “বুড়ালেংকা'জানাল লঙ্গে সঙ্গে। প্রতাপরদৃদ্রদেব কে এই চৈতন্য 
তাঁর সম্পকে সব খোঁজ-খবর নিতে রাজ্যের সকলকেই নিদেশ দিলেন। আর তান 
মনে মনে ভাবলেন, পাণন্ডাদ্দের যতাঁকছ- শৌর্যবীর্য সবই ত এ অনন্ত থেকে । অনস্তের 
মত শান্তশালী তাঁর সেনাপাঁতও নন, অতএব এমন অনস্তকে ষে সামান্য করাখাতে 
ভূ-তলশায়শ নয়, ছংড়ে ফেলে দিতে পারে অতদুরে অনসর পিশ্ডিতে-_না জানি সে 
কতবড় বীর। হয়ত কোন বাইরের শত: সম্যাসীর ছদ্মবেশে প্রবেশ করেছে তাঁর রাজ । 
জগল্নাথকে অপাঁবন্ধ করে মান্দর লুণ্ঠন করতে চায়। আর মাঁন্দর যাঁদ শত্রু কর্তৃক 
আঁধকৃত হয়, তাহলে রাজ্যের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী । 

বড় উৎকাণ্ঠত হয়ে উঠলেন মহারাজ প্রতাপরংদ্রদেব । ডেকে পাঠালেন সার্বভোম 
ভষ্টাচার্যকে। আর কাছ থেকে সব সংবাদ শুনে তবেই হলেন শান্ত। কিন্তু রাজা 
[তিনি । ভাবলেন, যে সন্ন্যানীর এত বল বিক্রম তাঁকেই তাঁর প্রয়োজন সবাগ্নে। এই 
জাতীয় সম্যাসীর দ্বারাই সিদ্ধ হবে তাঁর উদ্দেশ্য । 

দেখতে দেখতে সারা উৎকলে ছড়িয়ে পড়ল শ্রীচৈতন্যদেবের নাম । উৎকলবাসীরা 
*সচল জগন্নাথ, বলে ছুটে আসতে লাগল দলে দলে মহাপ্রভুকে দেখার জন্য । শেষ 
পর্যন্ত এমন পাঁরাস্থাতির সৃষ্টি হলো লোকে জগন্নাথকে দর্শন আগে না করে চৈতন্য- 
দেবকে দর্শন করতে ভিড় জমাতে লাঃল । 

প্রতাপরূদ্রদেব দেখলেন এই স্ুযোগ। তিনি প্রভুর এই জনাপ্রয়তাকে কাজে 
লাগিয়ে দাবিয়ে রাখতে চাইলেন জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহতবর্গকে । ফলে চৈতন্যদেব 
হলেন পুরোহিতদের রোষভাজন। 

১৫ 
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এঁদিকে সেনাপতি বা অমাত্য গোবিন্দ বিদ্যাধর ছিলেন আঁত-উচ্চাআশা সম্পন্ন 
ব্যন্ত। তাঁর লক্ষ্য হল উৎকলের সংহাসন। 'তানিও রইলেন নাবসে। লিগ্ত 
হলেন পুরীর মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গে যড়ষন্ত্ে। কিম্ত; চৈতন্যের জনপ্রিয়তা 
তখন এমন তুঙ্গে সেখান থেকে তাঁকে নামাতে হলে তৈরী করতে হবে অন্য কাউকে 
দ্বিতীয় চৈতন্য । সন্যাসীর প্রতিপক্ষ দাঁড় করাতে হবে সম্যাসীকেই। কণ্টকে নৈব 
কণ্টকম-। গোবিন্দ বিদ্যাধর ভাবলেন, পুরোহতদের হাত করতে পারলে উৎকলের 
সিংহাসন তার দখলে আসবেই । কারণ পাণ্ডারাইত আসল শান্তর কেন্দ্র । 

এ উদ্দেশ্য সফল হতে দেরী হলো না তাঁর । দ্বিতীয় চৈতন্য তাঁরা সৃষ্টি করলেন 
আতিঝড়গ জগল্াথ দাসকে । কি জগল্লাথ দাসের নাম কি শোন নি ? 

বিস্ময়াবভুত আম বললাম, জগন্নাথ দাসের নাম শুনব নাকেন। আমাদের 
মোঁদনীপরে তাঁর নবাক্ষরী পয়ারে রচিত ভাগবত এক স্ময় [বশেষ জনীপ্রয় হয়ে 
উঠেছিল। ওাঁড়য়া ভাষায় বঙ্গাক্ষরে কাঁথি নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত হরেছিল। 
আমার সংগ্রহে সে ভাগবতের কোন কোন অংশ আছে । তানই ত “বড় গুঁড়য়া মঠে"র 
প্রতিষ্ঠাতা । শুনেছি তাঁর জন্ম হয়োছিল কাঁপলেশবরপুর গ্রামে । তান নাকি 
ব্যাসদেব কৃত শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা পাঁচ অধ্যায় বেশী রচনা করোছলেন। এতে 
নানাপ্রকার তত্বাবরোধ ও মায়াবাদ-গম্ধ ও প্রবেশ করিয়ে ছলেন। শুনোৌছি তাঁকে 
নাক মহাপ্রভু নিজেই “আঁতবড়' আখ্যা চিয়োছিলেন। কিন্তু তান মহাপ্রভুর প্রতিপক্ষ 
হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বা গোবিন্দ বিদ্যাধর চক্রের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এখন কথা ত 
শোনা নাই বা জানিও না। 

তা সব কথা আর জানবে কেমন করে । তাইত বলছিলাম, তোমাকে শ্তরীচৈতন্যদেবের 
অন্তর্ধনি রহস্য উদ্বাটন করতে হলে ওঁড়রা পশথ পন্র আঁবজ্কার করতে হবে। তান্য 
হলে পারবে না লব রহস্যের সমাধান করতে । 

এদেশে আঁতখড়ী জগন্নাথ দাসের ভীষণ নাম। প্রতাপরদদ্দেব যেমন চৈতন্যভন্ত 
হয়োছলেন+ তেমাঁন তাঁর প্রধান মাঁহষী পট্মহাদেবী শ্রীগৌরী আঁতবড়ী জগন্নাথ দাসের 
[শষ্যা ছিলেন। দবাকরদাস প্রণীত প্রীজগলাথচরিতামৃত' পড়ে দেখো অনেক কথ্য 
জানতে পারবে । মহিষা তাঁর 'নিজের প্রাসাদ জগন্নাথ দাসকে দিয়েছিলেন মঠ স্থাপন; 
করার জনা । এ মঠ তুম দেখেছ ? | 

না প্রভুজ বড় ওাঁড়়া মঠে এখনো যাওয়া হয় নাই। 

যাবে। মঠের ভিতরে প্রবেশ করে দেখবে, এখনো প্রাচীন প্রাসাদের অনেক 
ধনদর্শন দেখতে পাবে । শোন? যা বলাছলাম তোমার । চৈতন্যদেবের সঙ্গে জগন্নাথ 
দাসের বিরোধ বাঁধতে দেরী হলো না। জগন্নাথ দাস নিজেকে শ্রীরাধা বলে প্রচার 
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করতে আরম্ভ করলেন। নিজে ষ্প্রীবেশ ধারণ করে উৎকলের গ্রামে গ্রামে নিজের 
রচিত ভাগবত গান করে সকলকে মুগ্ধ করতে লাগলেন। উৎকলল তাঁর হাজার হাজার 
শিষা হতে আরম্ভ করল। যাজপুরে অন্প দিনের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন । 
ক্লমে উীঁড়ষ্যার রমণণী সমাজে জগন্াথের প্রভাব ভীষণ বেড়ে গেল। মুম্দরণ রমণণগণ 
নাকি তাঁর গান না শুনলে থাকতে পারতেন না। 

কথাটা কানে গেল মহারাজ প্রতাপরূদ্রদেবের । তিন বুঝতে পারলেন জগন্নাথকে 
আর বেশী বড় হতে দেওয়া যাবে না। তাই কারারুদ্ধ করলেন জগন্নাথ দাসকে । 
তখন উৎকলের রমণখগণ রান? প্রীগোৌরীর নেতৃত্বে জগন্নাথকে কারামস্ত করতে চাইলেন । 
সহজে দমলেন না প্রতাপরদদ্রদেব। রাজ্যে নারীরা অন্ন-জল ত্যাগ করল। শেষে 
জগন্নাথ দাস নারবেশ ধারণ করে কারারক্ষীকে প্রতারত করে পাঁলয়ে গেলেন কারাগার 
থেকে । এর পরই জমে উঠল নাটক। চাঁরাঁদকে প্রচারত হতে থাকল জগন্নাথ দাসের 
অলৌকিক এঁশপশীস্তর কথা । "দ্বিতীয় চৈতন্যদেব হতে জগন্নাথ দাসের আর বেশী 
সময় লাগল না। প্রতাপর্ুদ্রদেব রুষ্ট হয়ে মঠ ত্যাগ করে উৎকল থেকে চলে যেতে 
আদেশ 'দিলেন জগল্লাথ দাসকে । তখন কিন্তু জগন্নাথ দাস তাঁর ঘাঁটি শন্ত করে 
ফেলেছেন । জগল্লাথ মাঁম্দরের পণ্ডারা আর গোঁবন্দ 'বদ্যাধর পর্ণ লমর্থন 
করছেন তাঁকে । পাশ্ডারা দাবী করল চৈতন্যদেবের চেয়ে জগন্নাথ দাস অনেক বড় 
সাধক । চৈতন্যদেব ত কৃষ্ণাবরাহন' পাগাঁলনী রাধারূপে নিজেকে কম্পনা করে 
সাধন করছেন, কিন্ত: জগন্নাথ দাস স্বয়ং শ্রীরাধকা। চেতন্যদেব বলেন 'হরেকৃষ 
আর জগন্নাথ দাস বলেন--“হরে রাম ।” অতএব জগন্াথ দাস শুধু বড় নন আত বড় । 

দেখতে দেখতে উীঁড়ষ্যার সৌঁদনকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি পাঁরস্কার দু'ভাগে 
ভাগ হয়ে গেল। একদিকে প্রতাপরদুদ্র ও চৈতন্যসধ্প্রদায়। আর একাদকে গোবিন্দ- 
বিদ্যাধর, মন্দিরের পুরেহতকুল ও জগন্নাথ দাস। 

শেষে দু'দল থেকেই প্রশ্ন উঠল কে বড় 2 চৈতন্যদেব, না জগন্নাথ দাস। শেষে 
পরীক্ষার ব্যবস্থা হলো । জগন্নাথ মাঁন্দরই হলো পরণক্ষা কেন্দ্র। পরীক্ষার প্রশ্ন 
হলো- ঝড়ের রাতে প্রদীপ প্রজ্জবালন। 

বলতে বলতে সহসা থেমে গেলেন প্রভুজী। মুখের 'দিকে তাঁকয়ে দেখলাম 
হাসছেন মৃদু মৃদ্‌। জিগ্গেস করলাম, প্রভূজী থামলেন কেন ? 

নাঃ ভাবছি, তুমি বুঝি মনে করছ আমি সব মিথ্যে বলাছি। 

না নাঃ আমার কাছে ত আপনার সব কথাই নতুন বলে মনে হচ্ছে। ঝড়ের 
রাতে প্রদীপ প্রজ্জবালন' ঠিক বুঝতে পারলাম না। কোথায় আছে এসব।ক্াহনী ? 

এই পরীক্ষার ফলাফল তোমায় বলব না। কোন পথতে আছে তাও না। 
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তুমি কালকে গিয়েই দেখা করো পাঁণ্ডত সদাশিব রথশমার সঙ্গে । 'তানই তোমাকে 
বলে দেবেন সব হাদিস। তাঁর কাছেই আছে এসব কাহিনী ষে প'থতে 'তাঁন 
পেয়েছেন, সেই পথ । আম তোমায় শেষের অংশটুকু বাঁলি। যার জন্য তুমি 
এতক্ষণ আকুল আগ্রহে আমার কথা শুনছ। 

কৃষদেব রায়ের কথা বলেছি। তাঁর হাতে বার বার আক্লাস্ত হয়ে একের পর এক 
দুগ্গের পতন হতে আর করল। পুরী শহর হুসেন শাহ কর্তৃক লুস্ঠিত হয়েছিল । 
এসব ঘটনা তোমার জানা । দই প্রান্তের প্রতিপক্ষদের হাতে প্রতাপরুদ্রদেবের 
শোচনীয় পরাজয় রাজার উপর চৈতন্যদেবের অস্বাস্থ্যকর প্রভাব বলে 'বিদ্যাধর দেশের 
জনগণের কাছে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। দেশের জনগণের মধ্যে দেখাদিল 
নানা প্রশ্ন । রাজা ও চৈতন্যদেব দেশের জনগণের কাছ থেকে অনেকটা 'বাহন্ন হয়ে 
পড়লেন। এক রকম বন্দী হলেন চৈতন্যদেব কাশ মিশ্রের গম্ভীরাতে । এই সময়ের 
কথা কৃষ্দাস কাঁবরাজ বর্ণণা করেছেন "ীবরহ-উদ্মাদ' বলে। অদ্বৈতাচার্ষের 
তঙজ্জর কথা ত তোমাদের জানা । 'তাঁন সাবধান করে দিয়েছিলেন প্রভুকে। জগন্নাথ 
দাসের সঙ্গে বিরোধ তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গড়িয়ে যেতে চেষ্টা করোছিলেন। 
কিন্তু ও*র অনেক অন্তরঙ্গ পাদ ব্যাপারটাকে ভালভাবে গ্রহণ করতে না পেরে 
প্রভুকে পুরী ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু চৈতন্য যখন সে কথা 
শুনলেন না তখন তাঁরাই পালিয়ে গেলেন বূন্দাবনে! এসব অনেক তথ্য পাবে তুম 
“জগল্বাথচরিতাম:ত” কাব্য থেকে । 


গোঁবন্দ বিদ্যাধর তখন ক্ষমতা দখলের চরম পধাঁয়ে উপনীত। তাঁন এবার 
পৃরোহতকুলের কাছে চাইলেন পূর্ণ সহযোগিতা । তাঁদের চৈতন্যাবরোধিতা ত ছিলই, 
অধিকন্তু আর্ক টোপও দিলেন বিদ্যাধর। তিনি ঘোষণা করলেন, তনর্ঘথষাত্রশ ও 


ভন্তদের কাছ থেকে পূজা, দান, প্রণাম ইত্যাঁদ বাবদ যে বিপুল আয় হতো তার 
সবটাই পাবে পাণ্ডারা ৷ 


স্নচতুর চৈতন্যদেব গোড়া থেকেই পুরোহিতদের ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন । 
তাদের ছ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা তাঁর মনে দেখা 'দয়ৌছল। দ্বাররক্ষ মহাবলবান 
অনন্ত প্রাতিহার প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন । তাই পাশ্ডাগণ তার প্রতি আস্থাশীল 
ছিলেন না। তার পাঁরবর্তে দ্বার-রক্ষক বাহিনীতে অন্য একজনকে প্রধান দলপাঁত 
1নয়োগ করা হয়েছিল। তার নাম দীনবন্ধু প্রতিহারী। সে ত বলবান ছিলই, 


আঁধকক্তু সে ছিল যেমন ধূর্ত তেমান কুটবাদ্ধ সম্পন্ন । বিদ্যাধর আর পারোহতদের 
গনজের লোক । 
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চৈতনাদেবের ফানি দেহরক্ষক ছিলেন, তার নাম কাশীশ্বর । সে ও ছিল ভীমদেহণ 
মহাবলবান ব্যন্তি। (এ নামটি দেখাছি 'চৈতন্যাবদানে' ডঃ স্টুকুমার সেন ও উল্লেখ 
করেছেন, পণ%ম অধ্যার ) শুধু তাই' নয় যে দণ্ড তিনি ভার্গবী নদীতে ( কুরাখাই 
নদীর উপনদী। চম্দনপুরের নিকট প্রবাহত ) ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছিলেন সেই দণ্ড 
তাঁন আবার গ্রহণ করতে আরম্ভ করোছলেন। 


কিন্ত এতসব সাবধানতা অবলম্বন করেও শেষ রক্ষা তিনি করতে পারলেন না। 
হেরা পণ্চমীর সংকীর্তন শেষ হয়েছে । আধাঢ় শুরু সপ্তমী 'তিথি। গ্াাণ্ডচা 
মান্দরে কীর্তন চলছে। তখন সম্ধ্যারীতর সময় । গন্ডচা মন্দিরে গর স্তন্ভের 
কাছে প্রভু পার্ধদবর্গ পাঁরবৃত হয়ে দেখছেন আরাত। এমন সময় শত শত মশালের 
তীব্র আলোকে ঝলসে উঠল গ্ুণ্ডিচা মান্দর । একটা তীব্র আলোকের ঝলকাঁনতে 
বাঁধিয়ে গেল চোখ । গরুড় স্তভের পিছনে চৈতন্যদেব নাই খোঁজ খোঁজ পড়ে 
গেল চারাদকে । দীনবষ্ধু প্রাতিহারীর বাহনী তখন উধাও । তাদের আর একদল 
বাঁধয়ে দিল মহাগণ্ডগোল। জগন্নাথের গলার মালা কেন পড়ল ছি'ড়ে। এই 
নিয়ে মহাকোলাহল। কিন্তঢ কোথাও খজে পাওয়া গেল না চৈতন্যদেবকে। 
অশ্বারোহী অনন্ত সিংহ অম্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে ছুটলেন দিকে দিকে । শেষে এক 
স্থানে পাওয়া গেল প্রভুর উত্তরীয় অর্থাৎ বাঁহবসি। আর এক স্থানে পাওয়া গেল 
গলার মালা । শেষে মৃত দেহও পাওয়া গেল তোটা গোপণনাথ মান্দিরে । রায় রামানন্দের 
তত্বাবধানে প্রভুকে সমাধি দেওয়া হলো এ তোটা গোপীনাথ মান্দরের চত্তরেই। 
তুলসী মন্দিরের সামনে যে ছোট সমাধি মাম্দির আছে, ওহটই মহাপ্রভুর সমাধ। 
এচ্ছানেই শায়িত আছেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের হোতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু । 

কিল প্রভুজী বিশ্বাস করি কেমন করে। আর এঁধে দীনবষ্ধ্য প্রাতহারীর 
কথা বললেন, এঁ নামই বা কোথায় আছে ? 

তা ততোমায় বলতে পারব না। আমার বি*্বাস, কোন নম কোন গুঁড়য়া 
পথথতে তুমি পাবে। সেইটিই তোমায় আবিষ্কার করতে হবে। তুমি ত ভারত 
সেবাশ্রম সংঘে রয়েছ, ওখানে মহারাজকে জিগ্গেস করো তিনিও বলবেন দীনবদ্ধ্‌ 
প্রাতিহারীর নান । দীনবদ্ধূুই নাক বুকের উপরে বসে গলা টিপে *বাস বন্ধ করে 
মেরেছিল প্রভুকে। অন্যান্যরা সাহায্য করোছিল তাকে। 

[বিশ্বাস আবশ্বাসের কথা বলছ, তোমায় ত বললাম, তুমি গিয়ে দেখা করো পাঁশ্ডত 
সদাশিব রথশমার সঙ্গে। দীনবন্ধুর নাম কোথার আছে তা উনি হয়ত বলতে 
পারবেন না। কিন্তু আর যা বললাম সে সবের প্রাচীন এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ 
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তুমি পাবে। দেখবে সমাধির কথাও লেখা আছে পথতে । জগন্নাথ দাস কিভাবে 
পাদ্য-অর্থ/ প্রদান করলেন তাও জানতে পারবে । 

এরপর যাঁদ তোমার মনে কোন আব্বাস জেগে থাকে তাহলে আমি তার নিরসন 
করব কেমন করে। যেখানে তোমার আববাস হবে য্যস্তি দিয়ে লখবে। জানিয়ে 
দেবে পাঠকদের । তুমি বা পাবে তার উপরে 'ভীত্ত করে তোমার আঁভমত ব্যন্ত করবে। 

আমি ত সারাজীবন ভজনা করছি মহাপ্রভুকে। তবুও তাঁর সম্পর্কে এমন নব 
কথা বললাম; এসব যাঁদ তুমি লেখো, তাহলে সকলে ত আমাকে চৈতন্য-বিদ্বেষী 
বলে মনে করবে। এখানেও যারা আমায় চেনে তারাও তাই মনে করে। কিন্তু 
তার মধ্যে পার্থক্য কোথায় জান, ওরা বলে চৈতন্যদেব হীন বীর্যের লোক ছিলেন, 
আমি তা স্বীকার কার না কিছুতেই । আম যে সব প্রমাণ দিলাম, তা তুমি বিচার 
করে দেখো ॥ এসব তথ্য থেকে তাঁকে ভর বলে প্রমাণ করা যায় কি। 

শেষে তোমাকে একটা কথা বাল, চৈতন্য হত্যার পর গোস্বামণদের হাতে তাঁর 
প্রবর্তিত গণ আন্দোলন সম্পূর্ণ সম্পকর্ছ্যত হয়ে মান মুশ্ডিত-মস্তক ধমম্ধিদের 
কীতনের দলে পর্যবাঁসত হয়েছে । আর অন্যাঁদকে মহারাস্ট্রের দিকে তাকিয়ে দেখ, 
রামদাস স্বামী ভান্ত-আন্দোলনকে রাজনীতির খাতে প্রবাহিত করে প্রাতিষ্ঠিত 
করেছিলেন স্বাধীন মারাঠা রাজ্য । মারাঠা জাতি লাভ করোছিল নতুন জীবন। 
জেগে উদ্রেছিল সারা দেশটা কি অপূর্ব প্রাণোল্মাদনায় | 

কম্তয আজকে সব থেকে বড় দুঃখ কি জান, চৈতন্যদেবের এত দূরদর্শিতা, যার 
মধ্যে ছিল এত সদগদণ, যান ছিলেন আমিত পৌরুষের আঁধিকারণ, সেই তাঁকেই তোমরা 
মন্দিরে পূজো করছ ভগবান বাঁনয়ে, আর আমরা গাল দিচ্ছি চৈতন্যের জন্য নাকি 
' বীর্ধহীন জাতিতে পাঁরণত হয়োছি আমরা । তোমরা তাঁর দন্হাত নিয়ে লম্ভষ্ট নও, 
বানিয়েছ চতুর্ভূজ শ্রীগোরাঙ্গ। আর আমরা গেছি তোমাদেরও উদ্ধে। চার হাতেও 
সন্তূন্ট হইনি আমরা । গড়োছি বড়ভুজ শ্রীগোরাঙ্গ। তাই চ্থাপন করে মন্দিরে পুজো 
করছি। আমার দেশের গবেষকগণ পুশথপন্র ঘে্টে তথ্য সাবুদ দিয়ে প্রমাণ করে 
ছেড়েছেন, চৈতন্যপপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মকে উৎকলবাসী গ্রহণ করার জন্যেই পাঁরণত 
হয়োছ হশীনবীর্য জাতিতে । এর থেকে পরিতাপের 'বিষয় কি আর হতে পারে বলো । 

তুমি ত এখনো কিছুদিন থাকবে পুরীতে। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এলো। দেখাছি 
বৃষ্টও থামছে না। আজকে এসো। কালকে কিম যাবে পণ্ডিতজীর সম্ধানে | 

আমি মাথা নেড়ে সম্মত জানালাম । প্রণাম করে উঠে এলাম প্রভুক্জীর ভজন 
কীঠ থেকে । সারাঁদন খাওয়ার কথা মনেই ছিল না। মাথায় উড়ানীটা জাড়িয়ে 
চলতে আরম্ভ করলাম 'ভিজে ভিজে । 


পাদ 





টলিশ্ন্য-জী নেন অভভাত ধ্্যান্্ 
॥ ১ ॥ 


আজ চৌঠা অক্টোবর, শাঁনবার । গত রাতেও ভীষণ বৃষ্টি হয়েছে । কয়েক 
1দনের প্রচণ্ড পাঁরশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম । তাই ঘুমিয়েছি একটানা সারারাত । 
ঘুম ভাঙ্গল সকাল সাতটায় ।' তখনো বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এলাম 
সমর স্নান করে। 

আশ্রম থেকে বোঁরয়ে পড়লাম সাড়ে সাতটার মধ্যে । তখনো গধাঁড় গাড় বৃষ্টি 
পড়ছে । হেটে হেটে যাচ্ছি স্ব্গদ্বার থেকে জগম্নাথ মান্দিরে । সঙ্গে কিশোরও 
আছে । ও মান্দিরে পুজো দেবে । আমি চুপচাপ চলোছি ভাবতে ভাবতে । গত দিনের 
কথাই ভাবাছ। 

প্রভুজীর কথাগুলো যেন বার বার ধৰানত হচ্ছে কানের কাছে। কাল যেভাবে 
উাঁন চৈতন্যদেবকে ব্যাখ্যা করলেন, ঠিক এমনভাবে ত কোনাঁদন ভেবে দোখান। যতই 
ভাবাঁছ নিজে নিজেই কেমন যেন বিদ্রোহ হয়ে উঠাঁছ। এঁতিহাসিক পটভূমিকায় চৈতন্য 
জীবনের যে বিচার ীবশ্লেষণ করলেন, তাকে নস্যাৎ করা যায় না কিছুতেই । চৈতন্য- 
জীবনের উপরে এ যেন সম্পূর্ণ নতুন আলোকপাত । ইতিপূর্বে কোন কোন গবেষক 
তৎকালীন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে চৈতন্যদেবকে খাড়া করতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু এমন 
করে তথ্য প্রমাণ দিয়ে অঙ্গযীল নিশি করে প্রাতিটি ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে 
পেরেছেন বলে মনে পড়ছে না। 

চৈতন্যদেব সমসাময়িক উৎকলের রাজনীতিতে যে এমনভাবে জাঁড়য়ে পড়েছিলেন, 
তা সঠিকভাবে আমারও জানা ছিল না। ইতিপূর্বে অনেক পাঠকই আমাকে পন্ত 
দিয়ে জানিয়েছেন, মহাপ্রভু ত সম্্যাপী মানৃষঃ তাঁকে সেনাপাঁত গোবিন্দ 'বদ্যাধর 
কেনই বা হত্যা করলেন। কি তাঁর অপরাধ। 

সাঁত্য কথা বলতে ক, আম যেন ঠিক ঠিক য্বীন্তষস্ত তথ্য প্রমাণ খজে পাচ্ছিলাম 
না। প্রভুজী যেভাবে পুরো ঘটনাটি ব্যাখ্যা করলেন, তাতে পরিষ্কার হয়ে গেছে 
চৈতন্য-হত্যার কারণ । 
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কিন্ত; কে এই প্রভুজী। ইনিত ডঃ মুখোপাধ্যায় কাঁথত প্রভুজী কোনমতেই 
হতে পারেন না। যাঁদ তিনিই হতেন, তাহলে এত কথা বললেন, রামানন্দের চিঠির কথা 
কি চেপে রাখতে পারতেন । প্রশ্ন করতে ষ্পন্টইত বললেনঃ কে জরদেব মুখোপাধ্যায়, 
তাকে 'তাঁন চেনেন না। তাঁর সঙ্গে এ'র কোন কথাও হয়নি । যেভাবে জরদেব বাবু 
প্রভৃজীর বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে কোন মতেই মিলছেও না। ইনি ত বাঙালী 
মোটেই নন, কেননা এ*র কথার মধ্যে ওঁড়রা ভাষার টান লক্ষ্য করোছি পৃরোপীর | 
প্রাতাট শব্দের শেষ অক্ষরের উপরে জোর *বাসাঘাত 'দিয়ে উচ্চারণ করেন। 

ওঁড়য়া এমন একটি সংস্কৃতজ ভাষা, যা অর্ধসহপ্াঞ্দ কালের মধ্যে সব থেকে কম 
বদলেছে । মাগাঁধ প্রকৃত থেকে উৎপন্ন উত্তর-পূর্ক ভারতের ছ"ট ভাষার ( বাংলা, 
ওঁড়িয়া, আসামি, মৈথিলণ, মাগাঁধ এবং ভোজপরণ ) মধ্যে ওঁড়িগ্নাই তার শব্দের অস্তস্থ 
স্বরবর্ণকে রেখেছে টিকিয়ে । তাই এই ছয়টি ভাষার মধ্যে রক্ষণশশল ওীঁড়গ্নাই আদম 
“মাগাঁধ অপভ্রংশ" গুল রাখতে পেরেছে বাঁচয়ে 

শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, জাতগতভাবে শিল্পের ক্ষেত্রেও যেন বড় রক্ষণশশল। বড় 
কিনসারভোটভ ।” ভাবতে সাঁত্য আশ্র্য লাগে-যে কাঁলঙ্গ তার এই শ্রীক্ষেত্রে 
ধমন্ধিতার গোঁড়ামিকে একেবারে নস্যাৎ করে ফেলল- ধা নাক আসমদদ্র হিমাচলে আর 
কোথাও হলো না সম্ভবপর-_সেই কলিঙ্গই 1ক করে তার যাবতীয় শিজ্পে-ভাস্কযে? 
স্থাপত্যে, নাচে, গানে, মীনার কাজে, কন্তরশিষ্পে এতটা রক্ষণশীল হয়ে থাকল সহম্রার্দি 
কাল ধরে। অথচ আশপাশের শিজ্প-ম্ফুরণ সে দেখেছে, বুঝেছে-_কিন্ত; নিজ 
জারকরসে সম্পূর্ণ জীর্ণ না করে কোন 'কছ-ই সে গ্রহণ করোন। 

এমন এলোমেলো ভাবাছি। মাঝে মাঝে চিন্তার ধারাবাহকতা যেন হারিয়ে 
ফেলছি। আবার ঘুরেফিরে সেই প্রভৃজণীর কথাই মনে পড়ছে । এ মানুষ কখনই 
স্টেট্সের সেই বদ্ধ অধ্যাপক হতেই পারেন না। অথচ জিগ্গেস করতে তান ত 
বললেন, তাঁকে প্রভুজী বলেই সকলে ডাকে । অন্য কোন নামে পাঁরাচত হলে সে 
কথা তিনি ত বলতেন। খাম্‌কা, এত কথা ভাবছি কেন। আমার ভাষণ জানতে 
ইচ্ছে করছে কে সেই অন্তরঙ্গ পাদ, যে যুক্ত ছিল গোঁবদ্দ 'িদ্যাধরের চৈতন্য নিধন £ 
চক্রে। কার নাম উল্লেখ করোঁছলেন রায়রামানন্ব। পাঠকবন্দ বার বার আমাকে 
পত্নাঘাতে অস্থির করে তুলেছেন, বলুন, কে সেই অন্তরঙ্গ পার্ধদ। 

থ'জোছলাম জয়দেব বাবুর বই তন্ন তম্বকরে। কিন্তু ঠিকঠকানা পাইনি 
প্রভুজীর। অবশ্য এক জায়গায় 1তাঁন লিখেছেন--এএখন পর্ধস্ত আনন্দ জানেই না 
মাধবা ও প্রভুজীর আন্তানাটা কোথা ? কোন ব্যাপারেই অকারণ কৌতুহল প্রদর্শন তার 
স্বভাব বিরুদ্ধ । তাই প্রভুজখর পুরীর আবাস জানতে চাইতো ্বধাবোধ করেছে সে। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধা্ন রহস্য ২৩৩ 


আজ মনে হচ্ছে ওটা জানা থাকলেই ভাল হত হয়ত ।”স্-কাঁহা গেলে তোমা পাই। 
পচ্ঠা, ৮৩। 


আহলে কে এই প্রভুজন ? হীন কিন্জয়দেব বাবুর মানস-সস্টি? কিন্তু উনিষে 
বলেছেন--প্রথম খণ্ডের সমস্ত ঘটনাই যে সত্যভীত্তক এবং বার্ণত সকল চাঁরত্ই যে 
আজও 'জাীবিত--সে বিষয়ে পাঠক-পাঠিকা 'নিঃসংশয় হতে পারেন ।--এ, কভার 
পৃন্ঠা-লাপ। 

কেমন যেন নিজে নিজেই অপাহফ্ণ হয়ে উঠি। মনকে প্রবোধদই-_- তা অভ 
ভাবনার কি আছে বাপু। তমি ত যাচ্ছ পাঁণডত সদাশিব রথশমরি কাছে। তাঁকেই 
প্রশ্ন করবে সরার্পর । জেনে নেবেকে এই বৃদ্ধ অধ্যাপক প্রভূজীঃ কেটে যাবে 
তোমার মনের ধন্দ। পুরীতে চৈতন্য-গবেষক প্রভৃঞ্জী বলে কেউ থাকলে নিশ্চই 
তাঁকে উাঁন চিনবেন। তাছাড়া তান যখন চৈতন্যদেবের অন্তধান রহসা নিয়ে দগঘ'কাল 
গবেষণা করছেন, তাঁকে ত না জানার কথা নর পাণ্ডতজশীর । 

কিশোর বললে--আমরা এসে গেছি জগন্নাথ মন্দিরের কাছে। জ.তোগুলো 
রাখতে হবে। 

সহসা ছিন্ন হলো চিন্তা জাল। তাঁকয়ে দোঁখ লামনে অর.ণ স্তম্ভ। সাঁতা এসে 
গেছি সিংহ দরজার সামনে । দ:জনে জতোগুলো জমা দিয়ে এগিয়ে গেলাম সিংহ 
দরজার দিকে । সঙ্গীকে বললাম, ভাই তুমি পূজো দেওয়ার বন্দোবস্ত কর। আমি 
দেখি পাণ্ডিতজীর ঠিকানা জোগাড় করতে পার কিনা । 

তা দেখলাম, এক ডাকে চেনে সবাই পাঁণ্ডিতজশকে । যাকেই শুধালাম সেই বললে 
--এই পুরীতেই পাঁণ্ডিতজীর বাড়ী । তবে একট: দূরে । পখর সাই। চলে যান 
সোজা গৃুশ্ডিচাবাটীর পথে । দেখবেন ডান দিকে চলে গেছে একটা বড় রাস্তা । 
চলে যাবেন সে দিকেই | তারপর যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই দৌঁখিয়ে দেবে পাঁণ্ড তজীর 
বাড়ী । 

তখন প্রায় দেড়টা ৷ খখজে খ+জে হাজির হোলাম সর্দাশিব রথশমরি বাড়ীর সামনে । 
' পাকা বাড়ী। দেওয়ালে পাথরের প্লেটে পাঁডতজীর নাম লেখা । ঢুকে পড়লাম সাহস 
করে। একেবারে ভিতরে । কে একজন মাধ্যাহ্নিক আহার করাছলেন, সরাসাঁর তাকেই 
শ:ধালাম । উনি বাড়ীতে তাছেন কিনা । 

আছেন। তবে এখন ত ও"র সঙ্গে দেখা হবে না। আর্পাঁন আস্গুন িনটের পর। 
1 আর করব। অগত্যা ফিরে এলাম আশ্রমে । একটানা বৃষ্টি আর হাচ্ছল না 
পলটে। তবে আকাশে ভাষণ মেঘ। অন্ধকার হয়ে আছে চাঁরাঁদক। মাঝে মাঝে 
ঘু'এক পশলা বাঁষ্টও হচ্ছে। 


২৩৪ শ্লীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহম্য 


[বিকেলে যখন গিয়ে হাজির হোলাম, ঘাঁড়তে তখন সাড়ে তিনটে । খবর 'দিতেই 
একটি ১৪১৫ বছরের মেয়েছেলে আমাকে নিয়ে গিয়ে হাঁজর করল পাঁণ্ডতজীর 
শোয়ার ঘরে। বসে রয়েছেন তন্তাপোষে । খোলা গা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ | ছোট 
করে ছাটা মাথার চুল । চোখ দ:াট উজ্জবল। সম্ধ দেহসম্পদে । 

ভান্তভরে প্রণাম করলাম । উনিন সাগ্রহে বললেন--বস্ুন ৷ বলে হাত 'দিয়ে দেখিয়ে 
দিলেন তস্তাপোষ । যাতে বনে আছেন, বসতে বললেন তাতেই । আঁম বসলাম, 
একট. যেন সঙ্কুচিত হয়ে। ব্রাহ্মণ, তায় পাণ্ডত মানুষ । কিজাঁন আমাকে কেমন 
ভাবে গ্রহণ করবেন। 

কিন্তু ব্থা সে আশগ্কা আমার । অতি সরল, দেখলাম, যেন কোন গোঁড়ামিই 
নাই। নিরভিমানী সাদাসিধে আত জুম্দর মানব । 

তমলুক থেকে আসাঁছি বলতে প্রথমটা ঠিক যেন বুঝতে পারছিলেন না। সঙ্গে 
সঙ্গে বল্লাম-_তাম্ীলপ্তের কথা । এবার পাঁ“ডতজা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন । পাঁরচ্কার 
সংস্কৃত ঘে*বা বাংলায় বললেন-_তাগ্রীলগ্তের নাম খুব ভাল করেই জান। পূর্ব 
ভারতের প্রাচীন সামনীদ্রক বন্দর । সম্তম-অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত তাম্রীলপ্ত বন্দরের 
সমৃদ্ধির কথা বৈদেশিক শ্রমণকারীদের বিবরণ থেকে জানা যায়। সেই তাম্নীলগ্তের 
অপত্রংশ এখন তমল:ক। 

আম মাথা নেড়ে বললাম--ঠিকই বলেছেন পঁণ্ডিতজী । সেই তমলুক থেকেই 
আম আপসাঁছ। দেখা করতে আপনার সঙ্গে। অনেক নাম শুনোছ আপনার । 
আমার দেশের বড় ঝড় কাগজে আপনার নাম সহ “ৈতন্যচকোর* পধাঁথর ছাব ছাপা 
হরেছে। তাছাড়া আমি ত আগে থেকেই আপনার গবেষণার সঙ্গে পারাচত ছিলাম । 

চৈতন্যচকোর নয় “চৈতন্য চক্ড়া”। তোমরা বাংলার যাকে কড়চা বল, গাঁড়ন্না 
ভাষার তাকেই বলে কড়া ।” এর অর্থ হলো চ্ছানীয় ইতিহাস । ইংরেজীতে যাকে 
বলে পরাঁজওন্যাল হিস্ট্রি (168101081 10150091% )। বলতে পার প্রামাঁণক আগ্াঁলক 
ধববরণী। ও*রা বোধহয় ঠিক বুঝতে পারেননি, মনে করেছেন চৈতন্যচন্দ্রকেই বুঝি 
ওঁড়য়াতে পচিতন্যচকোর' বলে । কিম্তু চকোর মানে ত এক জাতের পাঁখ। 

আ'ম বললাম--কড়চাকেই ওীঁড়ন্নাতে যে চকুড়া' বলে তা আমি জানি। ববভ্রান্ত 
হয়োছলাম কাগজের ছাব আর বিবরণ পাঠ করে। তাই তএলাম আপনার কাছে। 
আচ্ছা পাশ্ডিতজী, যার কথা কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্নিিদাঃ সেই পণাথাঁটই 
ত বৈফব দাসের “চতন্য চকড়া' ? 

না না, সোট হলো গোঁবন্দ দাস বাবাজীর “চৈতন্য চকূড়া।” 

কিন্তু আম ত এ পধাথাঁট বৈষবদাসের বলে আমার বই-এ লিখোঁছ। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য ২৩৫ 


তুমি তা হলে ডঃ জয়দেব বাবুর বই দেখেই সিষ্ধাস্ত করেছ। বৈষব দাসের বই- 
এর নাম “চৈতন্য গোরাঙ্গ চকড়া' । সে হলো ১৯৬২ শ্রীষ্টাব্দের ধথা। গঞ্জাম জেলায় 
শিকুলা গ্রামে গিয়োছিলাম রাধাকৃ্ণ পাণ্ডার বাড়ী। পেয়েছিলাম তার বাড়ী থেকেই 
তালপাতায় লেখা উন্ত পধাথাঁট। বড় জীর্ণ । প্রাচীন উৎকল করণ লিপিতে লেখা । 
শেষাংশটিই কিছুটা ভাল ছিল। প্রথমাংশের তালপাতাগুলো জুড়ে গিয়েছিল 
বিশ্রীভাবে। কাঁটদম্ট, অস্পন্ট এই পধথাঁট নিয়েই আমি সর্বপ্রথম কাজ আরম্ভ করি। 
এ পঃথিরই কছন অংশ এই পুরীর আনম্দময়ী আশ্রমের গবেষক ডঃ জয়দেব 
মুখোপাধ্যায় ও কিছু অংশ ভন্ত জয়লাল ডালাময়াকে দিয়েছিলাম গবেষণার জন্য । 
বলোছি পশথটি কীটদঘ্ট, জীর্ণ । এঁজাঁণ* পাথর দ-”ট পধান্ত থেকে জানা গেছে, 
সম্ভবতঃ ওর রচয়িতা ?ছলেন বৈষব দাস। 

“এ পোঁথ রচিল দীন বৈষব দাস । (৩৭ পম্ঠা) 
দীন হশন বৈষণবের চকড়া রচনা । (৪০ প্ঠো ) 

এর থেকেই অনমান করা হর পধাথাঁট বৈষব দাসের লেখা । কোথাও কোথাও 
হয়ত বৈষণবচরণও লেখা থাকতে পারে । 

প্রশ্ন কঁরিঃ আপাঁন ত বৈষব দাসের চৈতন্য গৌরাঙ্গ চক্‌ড়া'র আবিক্কর্তা। এ 
পাথতে শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধির কথা লেখা আছে । যতদূর সম্ভব সেই দুটো পংন্তি 
আমার মনে পড়ছে £ 

আন্দা দিলে 'বিলোঁপিনো রাজা শ্রীঅঙ্গকু । 
সমাধ কারল সর্বে নাম রতন ঘোঁষ ॥ 

আমার প্রশ্ন হচ্ছে--মহারাজ প্রতাপরদুদ্রদেব মহাপ্রভুর মৃতদেহকে কোথায় সমাধি 
দিতে আদেশ করেছিলেন: তা কি ওই পধাঁথতে লেখা আছে ? 

তোমাকে গোড়াতেই বললাম না, এ পখাথাট আম দ'জনকে গবেষণার জন্য 
দিয়েছি। তাছাড়া জীর্ণ অস্পন্ট এ পাথর প্রাচীন করণী অক্ষরের সব পাঠোম্ধার 
করা সম্ভব হয়নি। সমাধি স্থানের কথা ওতে লেখা আছে কিনা আমি বলতে 
পারব না। 

তবে আমি গোঁবন্দদাস বাবাজীর যে পথ আঁবচ্কার করোছ, তাতে মহাপ্রভু 
সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত নতুন তথ্য পেয়েছি । যা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। 

আম উৎসাহত হয়ে জিগ্‌গেস কাঁর--আপান প্রভুজীকে চেনেন ? সেই প্রভৃজী 
যান এককালে আমৌরকা স্টেটসের অধ্যাপক 'ছিলেন। ভদ্রুলাক অবসর গ্রহণ করে 
বাস করছেন পৃরীতে। আসল কি নাম তার জানা যায়নি । তান নিজেকে প্রভুজণ 
বলে পারচয় দেন। আজ ছ'বছর লাক “িতন্য ব্রত" গ্রহণ করেছেন। গবেষণা 
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করছেন শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তধনি রহস্য নিয়ে 2 এই প্রভুজী ডঃ জয়দেব বাবুকে তাঁর 
গবেষণায় অনেক সাহায্যও করেছেন। বলতে গেলে তাঁর জন্যই জয়দেব বাবূর অনেক 
ন্নাবধা হয়েছে । এই প্রভুজীই নাক শ্রীচৈতন্যদেবকে লেখা রায়রামানন্দের একটি চিঠি 
রাজমহেন্দ্রীর প্রাচীন মহাফেজখানা থেকে আবিচ্কার করেছেন। তাতে লেখা আছে 
মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ কোন পার্ধদ নাকি যোগ দিয়েছিলেন চৈতন্য নিধন চক্রে ? 

পাঁডতজন বললেন--তুঁম কি বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারাছ না। স্টেটসের 
অবসর প্রাপ্ত কে অধ্যাপক এখানে চৈতন্যদেবকে নিয়ে আজ ছ'বছর গবেষণা করছেন, 
কই তাঁকে ত আম জান না। রায় রামানন্দের চিঠির কথাও 'িছ: বলতে পারব না। 
অন্য কি জানতে চাও তাই বলো । 

বললাম--প্রাচীন কাব গোবিন্দ দাস বাবাজী সম্পকে আপাঁন কিছ বলুন। 1 
ভাবে পখথাঁট কোথায় আবিচ্কার করলেন ? 

হ্যাঁ, প্রায় চার বছর আগে । পাঁপ্ডতজী বলতে আরম্ভ করলেন। ১১৯৮২ খ্রীষ্টা্দে 
২৬ জুন, বালিসাহতে গিয়েছিলাম কালিঙ্গ সঙ্গত প্রতিষ্ঠানের একটি জন সভায় । 
গঙ্গামাতা মঠের মোহান্ত বনমালপ দাস গোস্বামী বললেন-আমার মঠে কিছু ওড়ুয়া 
পশাঁথ আছে । দেখুন না, সে সব পণাঁথ নিয়ে গবেষণা করা যায় কিনা । তান বেশ 
উৎসাহিত হয়ে কথাগ্ীল বললেন । এর 'কছুদন পরেই আমি আর জগন্নাথ সংস্কৃত 
বিশ্বাবদ্যালয়ের কুলপাঁতি ডঃ মেজর 'বি. কে মহাঁন্ত গেলাম উত্ত মঠে। আমরা দুজন 
মোহান্ত বনমালী দাস গোস্বামীর কাছে প্রার্থনা জানালাম পথগুলি সংস্কৃত 
বিশ্বাবদ্যালগনকে দান করতে । মোহান্ত সাধক মানুষ । পেশছেছেন জীবনের শেষ 
প্রান্তে। তান সব শুনে পধাথগাঁল দান করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শেষে আমায় 
একটি বিশেষ পথ দেখিয়ে বললেন- দেখুন, এই পণ্থাট পূজার আসনে ছিল। নত্য 
সচম্দন তুলসণতে প্াঁজত-হুচ্ছিল। আমার আঁস্তম ইচ্ছা, আপন এট প্রকাশ করন । 
সেই বিশেষ পথাটই হলো প্লীচৈতন্যচকড়া ।* 

সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম-এঁ পর্ধাথথটি কার লেখা 2 পথ থেকে লেখকের কোন 
আত্মপারচয় পাওয়া গেছে কি? 

তা পাওয়া যাবে নাকেন। পর্ধাথাঁটর রচাঁয়তা প্রাচীন কাব ঘ্রীল গোঁবদ্দ দাস 
বাবাজধ ( পট্টনার়ক )। পাথর প্রথমেই কাব তাঁর আত্মপরিচয় এই ভাবে দিয়েছেন £ 

করণ কুল সম্ভব নাম মো গোবিন্দ । 
বৈফব দক্ষারে দাস নাম মোর পদ ॥ 

আশা কার এ ভাষা তোমার বুঝতে কোন কষ্ট হবে না। লেখক করণ কুলে জন্ম: 

গ্রহণ করোছলেন। নাম ছিল তাঁর গোঁবস্দ ৷ বৈফব ধমে: দীক্ষা নেওয়ার পর “দাস হন। 
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গ্রন্থ শেষ করার আগে আরো বিস্তৃতভাবে কাব তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন । কাঁবি 
লিখেছেন £ রর 
| বাঁলসাহ ঘনামল্ল পাটনার বাস। 
পীতাম্বর পিতা মোর ভাই কীত্িবাস ॥ 
দেউলে করণ পাঞ্জী লেখন বেউসা |... 


অথাৎ বাঁলসাহ ঘনামল্প পাটনায় আমার বাড়ী । পাতাম্বর আমার তার নাম। 
ভাইয়ের নাম কীত্তবাস। আমাদের বংশের ব্যবসা হলো মান্দিরের পার্জকা লেখা । 
তারপর কাঁব কেমন করে বৈষ্ণব হলেন, দিয়েছেন তারও 'বিবরণ। কাঁব 
লিখেছেন £ 
শ্যামানন্দ কুঞ্জ মঠে দীক্ষা ঘোঁণ লই*॥ 
পট্টনায়ক সাঁতরা পদ বদীললা । 
গোবিন্দ দাস বাবাজী নাম মোর হেলা ॥ 
দইবে মোহর পত্বী হীরা আজ 'থিলা। 
এ জীব গুরু গোবিন্দ ভাঁজ ধন্য হেলা ॥ 


অর্থৎ কাব বলছেন-_-আমি শ্যামানম্দ কুঞ্জমঠে দীক্ষা গ্রহণ করোছিলাম । আমার 
পদবী ছিল পষ্রনায়ক সাতিরা । তা বদল করে আমার নাম হলো গোবিন্দ দাস বাবাজণী। 
দৈবাৎ আমার পত্রী হীরা হারিয়ে গিয়েছিল। গুরু গোবিদ্দকে ভজনা করে আজ 
আমি অমূল্য সম্পদ পেয়ে ধন্য হোলাম। 
কাঁব এত সংযত হয়ে তাঁর আত্মপাঁরচয় দিয়েছেন, এর থেকে আর বিশেষ কিছ: জানা 
যায়নি । কবির পত্রী হখরা দৈবাৎ কি করে কোথায় হারিয়ে গেল বা দেহত্যাগ করলো 
এ থেকে ভা" কিন্তু স্পম্ট করে কিছ? জানা যাচ্ছে না। 
হবে কাঁব তাঁর গ্রন্থ সমাপ্তির কথা লিখেছেন বেশ স্পন্ট ভাষায় । কাব বলছেন £ 
চতুপ্দশ ষঙ্ঠাধিক পচাশত শকে। 
চকড়া শেষ করল; করমান] বিপাকে ॥ 
চকড়া পাঞ্জী লোৌখ ছাম:রে জনাই । 
ক্ষেত্রের চরিত এঁথ অন্যলীলা নাই ॥ 
নয়নে দেখিন সাধ্‌বাণী অনর:প। 
চকড়া সমাপ্ত কলু আজ্জারে প্রতাক্ষ ॥ 
প্রভু নীলাদ্রি মন্ডল পদে রখ ধান। 
চনত শুক্র নবমীরে লেখন সম্পূর্ণ | 
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বেশ বোঝাই যাচ্ছে ১৫৩৪ অদ্দে কাব তাঁর গ্রন্থ লেখা শেষ করোছলেন । চকড়াটি 
লিখে কবি নিবেদন করেছিলেন রাজা প্রতাপর,দ্রদেবের কাছে। আরো বলছেন, 
মহাপ্রভু কেবল মাত্র শ্্রীক্ষেত্রে যে সব লালা প্রকাশ করেছিলেন, সেগীল ভিন্ন অন্য কৌন 
লশলার কথা এতে লিখেন নি। আরো বলছেন, তিনি যা চোখে দেখেছেন এবং 
যা সাধু মুখে শ্রবণ করেছেন, কেবল মান্র তাই লিখেছেন । প্রভূ নীলাদ্রির চরণ 
স্মরণ করে চৈত্র শুক্র নবমীতে কাব তাঁর চকড়া শেষ করেছেন । 

কিন্তু আম যেটি পেয়েছি, সেই পথটি িম্তু গোবিন্দ দাস বাবাজীর মূল পদ 
নয়। মুল পথ থেকে অনুলিপি করেছেন, 'লাপকার- শ্্ীপ্রীরাসকরাজ মহাপ্রভুর 
চরণাশ্রয়ে ্রীন্রীগঙ্গামাতা মঠের আধিকারী 'বাবাজী গ্রীল ভগবান দাস গোস্বামী 
মোহান্ত। প্রতালাপ করা হয়েছিল ১৮২২ খ্রীষ্টাম্দে। গ্রন্থে 'লাপকরণের সাল 


তাঁরখের উল্লেখ আছে £ 
শাকে ১৬৪৪ ভাদ্র পদ অষ্ঠম্যাস- সম্পূর্ণ পৃস্তক পাঠান্তর ১৭৪৪।* আম বললাম 


_ পাঁশ্ডিতজী, আপান কি দয়া করে একবার পথটি আমায় দেখাবেন । দেখতে বড় 
ইচ্ছে করছে। 

সে পুথি ত তোমায় দেখাতে পারব না । তাছাড়া, বর্তমানে আমার কাছেও নাই । 
তোমার দেশের মন্ত্রী ডাঃ আঁজত কুমার পাঁজা, ( বর্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী) এসেছিলেন 
পুরীতে । চাইলেন । না বলতে পারলাম না। বললেন, বৃহত্তর ক্ষেত্রে পণাথাট যাতে 
প্রচারত হয় এবং গ্রবেষণা হয় তার বন্দোবস্ত করবেন । 

আ'ম আশ্চর্য হয়ে বললাম, তাহলে প্ধাথাটর কোন নকল বা জেরক্স কপিও কি 
করে রাখেনান ? 

উন বললেন--তা করা হয়েছে । ভুবনেশ্বর মিউজিয়ামের তালপাতার পথ 
[বিশেষজ্ঞ পাঁশ্ডিত নীলমাঁণ মিশ্র, পণাথর প্রাতটি পচ্ঠা মাইক্রো ফিল্ম করে সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া গাঁড়য়া ভাষায় বইটি প্রকাশিত ও হয়েছ। 

সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম--গাঁড়য়া ভাষায় কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছে ? 

প্রকাশ করেছেন কটক চারণ গোষ্ঠশ। এই সংস্থার সম্পাদক শ্রীষাস্ত গঙ্গাধর 
মহারাণা ( কালিয়া ) পরম আগ্মহে প্রকাশের সব দায্িত্ব নিয়েছেন। এটি শ্রীটৈতন্য 
মহাপ্রভুর প%শত আবভবি স্মারক হিসেবে প্রকাশিত হবে। 

আচ্ছা পাঁণ্ডতজণী, এই পাথর মধ্যে ক আছে ? শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে কোন 
নতুন তথ্য কি মিলেছে ? 

বললাম না, কাব শ্রীচৈতন্যদেবের শুধু নীলাচল লালাই এতে ব্যন্ত করেছেন। 
এই লীলাকাহনীগ্ীলর মধ্যে চৈতন্য-জীবনের বহু অপ্রকাশিত ঘটনাই প্রকাশিত 
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হয়েছে। নিশ্চিতরূপে এগ্বীল আঁভনব ও চমকপ্রদ । একা ঘটনা আছে- মহাপ্রভু 
জগম্লাথের মন্দির গান্রে প্রীমন্ভাগবতের কাহিনীর দৃশ্যাবলীর উাম্কর্য দেখোঁছলেন। 
মান্দর গান্রের লর্বব্ই অপূর্ব হ্থাপত্য ভাঙ্কর্ষে অলংকৃত মৃর্তিগাঁল তাঁকে মণ্ধ 
করেছিল । 'তাঁন দেখোঁছিলেন সমগ্র মন্দিরে ভাগবতের প্রকাশ । ১৬১১ খ্রীঘ্টাব্দের 
পর এসব কার:কার্য চুণের পলেন্তারায় ঢাকা পড়ে যায়। সমগ্র মান্দর যে *্স্প 
সযমায় স.সাঁজ্জত ছিল, রূমে তা মানুষ ভুলে যায়। তারপর থেকে সকলেই মনে 
করত জগন্নাথের মান্দর নিরাভরণ সাদাসিধে রেখ দেউল মা্ন। 
আঁমই প্রথম উদ্যোগ করেছিলাম, বলেছিলাম, না, জগমাথ মাঁণ্দির 'নিরাভরণ 
নয়। উপরের চুণের পলেস্তরা ভাঙ্গলেই বোরয়ে পড়বে মন্দিরের আসল রূপ । এই 
নিয়ে শেষে স্বীপ্রম কোর্ট পর্ষন্তব মামলা চলোছিল। এখন ত দেখতেই পাচ্ছো চুনের 
পলেস্তরা খোলা হতেই একে একে বেরুচ্ছে মান্দর-গান্রের অলংকরণ । অতএব চৈতন্যদেব . 
যা দেখোছিলেন বা গ্রন্থকার যে িববরণ দিয়েছেন; তা কেমন অক্ষরে অক্ষবে স্ত্য বলে 
প্রমাণিত হচ্ছে। 
নতুন তথ্যের কথা বলাছলাম--অনেক নতুন তথ্য আছে । যেমন--ভূমি দশ্ডবত 
প্রসঙ্গ, আতবাঁড় জগন্নাথের লঙ্গে মিলন, জগমোহনের স্তম্ভে যড়ভুজ মতি“ স্থাপন, 
দ্োদাবরী রাজগুরর পদত্যাগ, অন্টভুজ নারায়ণ দর্শন, কৃষ্ণাচন্তামণি রহস্য, সিদ্ধ 
বকুল প্রসঙ্গ অচযতানন্দ দাসের মন্ত্গ্রহণ, আহলা মঠ প্রসঙ্গ, মহীর্ত মণ্ডপে শ্রীচৈতন্য 
ম্র্ত স্থাপন, প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে প্রদীপ প্রজবালন-_এসব কাহিনী নিঃসন্দেহে যেমন 
আঁভনব, তেমান সকলের কাছে অন্জ্রাত ত বটেই। 
আবার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রামান্য জীবনীতে যে সব প্রসঙ্গ তথ্য-সমন্ধ নয়, সে সব 
গ্রসঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে “চৈওন্য চকড়া'য় । যেমন লাবণ্যের কথা । কোন প্রামাণ্য 
জীবনীতে মল্লবীর অনন্ত প্রতিহারীর কাহিনী নাই । চকড়ায় কিন্তু তা রয়েছে । আবার 
মহাপ্রভুর সমুদ্রে পতন, রাঘবের ঝালি সমর্পণ প্রভৃতি কাহনী সম্পূর্ণ অনুপাম্থত 
রয়েছে চিতন্য চকড়া'য়। 
কাঁব নিজেই [লিখেছেন গ্রন্থে ৫8 মান্র ঘটনা লিঁপবম্ধ করেছেন £ 
চিউবন লীলা মোর সম্পূণ“ হইলা ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদেন ইহা সমাপাল। 
চউবন লীলা মালা লেখি ব্য়াইলি | 
অর্থাৎ আমার ৫৪টি লীলা বর্ণনা এখানেই শেষ হল। আমি এই লীলা কাহনণ- 
?-লিকে চযয়ান্ন দানার মালার মত সমপণ্ণ করলাম শ্রগোরাঙ্গ চরণে । 
এই, যে মোট ৫৪ট লীলার কথা কাঁব বলেছেন, এব মধ্যে আঁধকাংশই ইতিপর্বে 
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আমার্দের জানা ছিল না। “চৈতন্য চকড়া আবিষ্কারের ফলেই এসব জানা সম্ভব 
হয়েছে। 
বল্লাম-_অনন্ত প্রাতহারীর কথা একট. যাঁদ বলেন। শুনতে বড় আগ্রহ হচ্ছে। 
দয়া করে সংক্ষেপে একটু বলুন না। 
সোঁদনাটি ছিল রাঁববার। কার্তিক মাসের শুক্রদশমী । এই বলে পশ্ডিতজী 
বলতে আর৪্ত করলেন । চকড়াতে ঠিক লেখা আছে এইভাবে ঃ 
কার্তিক দশম রবিবার 'দবসরে । 
অঘটন ঘটন ঘাঁটলা দেউলরে ॥ 
মূখ মান্দররে গোরা মহাভাবে রহি। 
প্রভু দরশনে ইচ্ছা প্রবল হুই॥ 
কাব বলছেন-_জগন্বাথ মন্দিরে একটা অঘটন ঘটল । মখ্য মান্দরে গোরা রায় 
মহাভাবে ?নমগ্ন হয়ে জগন্নাথ দর্শন করছিলেন। হঠাৎ তাঁর প্রবল ইচ্ছে হল; কাছে 
গিয়ে তিনি প্রভুকে দর্শন করবেন। ভাবাবেশে প্রভু এগয়ে চললেন 'সিংহাসনের দিকে ঃ 
ভাবের আবেশে গোরা হইল তৎপর ! 
প্রতিহারণ অনন্ত (গোচ্ছিকার ) যে বাঁল্ঠ শরীর ॥ 
নিষেধ করন্তে গোরা ভাব-তনদু ধার । 
করে আড়াইন দেলে দ্বার-প্রাতিহারণ ॥ 
বালষ্ঠ শরীর অনন্ত প্রাতহারী তখন ভাব-তন; ধরে প্রভুকে যেতে নিষেধ করল । 
প্রভু তখন ভাবে উন্মত্ত। অনন্তকে হাত দিয়ে সরিয়ে িংহাসনের দিকে অগ্রসর হতে 
লাগলেন । তাতেই অনন্ত £ 
অনসর পিশ্ডি ধারে যাইন পাঁড়লে। 
হাহাকার দেউলরে সর্ব নবার্তলে ॥ 
অর্থাৎ ছিটকে গিয়ে পড়ল “অনসরাঁপিণ্ডি” পুজাপীঠে। তখন মান্দরের সকলে 
হাহাকার করে উঠল । প্রভুর মত তখন ভন্নঙ্কর মত্তগজের মত। চলে গেছেন 
1সংহাসনেন কাছে। তারপর নিলেন জগন্নাথের চরণ প্রসাদ। ফরে এলেন 
প্রসন্ন মনে। 
1কছক্ষণের মধ্যে শ্রীক্ষেত্রের সর্ব প্রচারত হলো এ সংবাদ । প্রাতিহারী অনন্ত 
একেবারে বিস্ময়ে হতবাক : এমন বলশালী পুরুষ "তান ত দেখা দুরের কথা, কানেও 
শুনেনাঁন কখনো । বললে সাক্ষাৎ ঈ*বর ৷ ঈশ্বর না হলে এমন সর্বশাস্তমান কে আর 
হতে পারে । প্রভুর কীছে নতি স্বীকার করলেন তিনি । গলায় তুলসশীর মালা, কপালে 
তিলক ধারণ করে, 'শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন প্রভুর কাছে। 
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রাজার কাছে কর্মচারীরা এসব কথা গিয়ে প্রকাশ করল। ৩খন £ 
রাজা আজ্ঞা দেলে সর্্বে আলপন কর । রঃ 
সকল ঘটনা কহ'মোহর ছাম,র ॥ 
রাজা করণকে আদেশ দিলেন, তোমরা সকলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
কর। জানাও অভ্যর্থনা । পরিচিত হও ঘনিষ্ঠভাবে । এই শ্রীচৈতন্য কে? এর 
সম্পকে সকল ঘটনা অথাৎ সংবাদ এনে আমাকে জানাও । 
স্মরণ করে দেখ, এই ঘটনা কিন্তু প্রামাণ্য চৈতন্য জীবনীতে কোথাও নাই। ধা 
আছে তাহলো চৈতন্যদেব পুরীতে পেশছেই সিংহদ্বার আঁতক্রম করে মুখ্য মাঁন্দরে 
প্রবেশ করলেন । 
হেন কালে গৌরচন্দ্র জগত জীবন । 
দোঁখলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙকর্ষণ ॥ 
দোঁথ মাত্র প্রভু কার পরম হুগকারে । 
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে কাঁরবারে ॥ 
তখন- লম্ফ দেন ি*্বস্তর আনন্দে বিহবল। 
চতুর্দকে ছুটে সব নয়নের জল ॥ 
ক্ষণেকে পাঁড়লা হই আনন্দে মাঁচ্ছতি। 
কে বুঝে এ ঈশ্বরের অগাধ চাঁরত ॥ 
অজ্ঞ পাঁরহারি সব উঠিল মারিতে । 
আস্তে ব্যস্তে সার্বভৌম পাঁড়লা পৃচ্ঠতে ॥ 
--চৈ* ভা, শেষ খণ্ড, ২য় অধ্যায় । 
এখানে দেখো অনন্ত প্রাতহারশীর কথা না বলে বৃন্দাবন দাস বলছেন; “অজ্ঞ পাঁর- 
হারি। অথাৎ মূর্খ প্রাতিহারী সকলে মিলে তাঁকে মারতে উদ্যত হলে দৈবাৎ বা 
ঘটনাক্রমে আগত সার্বভৌম মহাশয় ব্যস্ত-সমন্ত হয়ে প্রভুর পচ্ঠেদেশ আবারত করে 
রক্ষা করলেন প্রভুকে ৷ 
. ধৃকজ্ত দেখুন, চকড়া বলছে সম্পূর্ণ অন্য কথা । জগম্াথ দর্শনের পর শ্রীচৈতন্যদেব 
আশ্রয় লাভ করোছলেন গঙ্গামাতা মঠে। বাসুদেব সার্বভৌমের প্রাচীন আশ্রমের 
নামই ছিল গঙ্গামাভা মঠ । 
আলম্বা দেবার মাম্দরের কাছ থেকে প্রভ নিজ বাহ্ববাস কাঁটদেশে বে'ধে আরম্ভ 
করলেন ভুমি-দণ্ডবৎ ( দণ্ড-ভাঙ্গা। দণ্ড ভেঙ্গে চলা)। দ:লভ এ দৃশ্য। উৎকলে 
এমন প্রথা পূর্বে ছিল না। 
ভূমি দণ্ডবত কাকে বলে তুমি জান কি ? 
৬৬ 
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আম বললাম--সাম্টাঙ্গ প্রাণপাত করে দ-"বাহন্‌ প্রলাম্বত করলে যেখানে হাত 
পেশীছার, প্দনরায় সেখান থেকেই দণ্ডবত করে অগ্রসর হতে হর । আমরা মোদনীপুরের 
আণন্টীলক ভাষায় একে 'দণ্ডভাঙ্গা' বাঁল। কেউ কেউ আজো এইভাবে দণ্ড ভেঙ্গে 
ভেঙ্গে মান্দর প্রদক্ষিণ করেন। 
ঠিকই বলেছ । মহাপ্রভুও এভাবে দণ্ড ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে অগ্রসর হলেন মান্দরের দিকে । 
তারপর মান্দরে এসে ভূমি দশ্ডবত করতে করতেই আরম্ভ করলেন মাণ্দির প্রদক্ষিণ । 
মুখে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ নাম । এই দুঃসহ প্রচণ্ড দৌহক পাঁরশ্রমের ফলে মুরছিত 
প্রায় তন, নেত্র থন থন ॥' 
যখন মহাপ্রভুর এই অবস্থা, তখনই বাস্সদেব সার্বভৌম তাঁকে নিজ আশ্রমে অ্াং 
গর্গামাতা মঠে সাদরে নিয়ে গেলেন। তাই বলাছলাম, চকড়ায় প্রতিহার*গণ বর্তক 
প্রভ্‌কে মারার কথা নেই। বরং প্রভুর সামান্য হস্তাঘাতেই ধরাশর* হয়েছিল 
মহাবলশালী অনন্ত প্রাতহারী এই কথাই আছে । আর তাতেই সারা শ্রীক্ষেত্রে ছড়িয়ে 
পড়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের নাম । 

এই কথা বলেই সহসা পণ্ডিতজী চণ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন-_তুমি কত দিন 
আছ পুরীতে। আমি ত আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাকে এখান যেতে 
হবে কটক। গাড়ী এসে দাঁড়য়ে আছে । 

বলতে বলতে ডাকাডাকি আরম্ভ করলেন বাড়ীর লোকজনদের । তাড়াতাঁড় তাঁর 
জিনিসপত্র গুঁছয়ে দিতে বললেন । 

আমি বললাম--আরো দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই। আচ্ছা শ্রীচৈতন্যদেবের 
অন্তধনি সম্পর্কে “চেতন্য চকড়া” কিছ; বলেনি ? দয়া করে একট; সংক্ষেপে বলুন না। 
এত দূর থেকে এজন্যই এসেছি আপনার কাছে। 

দেখুন, আমার হাতে সময় যষেকম। তাআছে। মহাপ্রভুর অন্তধান সম্পর্কে 
বিবাসযোগ্য নতুন্য তথ্য চকড়া দিয়েছে । আপাঁন ত গুঁড়য়া পড়তে পারেন। 
উৎকল প্রসঙ্গ এই এখান পেলাম । এট উীঁড়য্যা সরকারের নিজস্ব পান্রকা। এই 
৮৬ মার্চ সংখ্যানন আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছে "শ্রীজগম্লাথ মাঁন্দরে শ্রীচৈতন্যদেব' ৷ 
এতেই িখোছ প্রভূর অন্তধাঁনের কথা । পড়ে দেখে নেন। 

বললাম-_-এত তাড়াতাঁড় কি এত বড় প্রবন্ধ পড়তে পারব। তার চেয়ে আপাঁন 
বলুন না সংক্ষেপে । আম 'লখে নাচ্ছ। 

বিরন্ত না হয়ে বললেন-_লিখুন। 

“হেরা পঞ্চমীর সংকীর্তনের পর, আষাঢ় শুক গঞ্মীর 'দিন শ্রীচৈতন্যদেব 
গশ্ড্চাবাড়ীর মান্দরের ভিতরে কণর্তন করতে ছিলেন। গদ গদ ভাবাবেশ। কীর্তন 
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চলতে ছিল। এই সময়ে সম্ধ্যারতর সময় হল। মহাপ্রভ**গরুড় স্তম্ভের কাছে 
দাঁড়য়ে জগন্নাথ দর্শন করতে লাগলেন । হঠাৎ দেখা গেল একটা বিদহ্ত্যের মত 
তেজ প্রকাশ পেল। তারপর দেখা গেল চৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে নাই । তখন 
পার্ধদরা খুজতে লাগলেন সমগ্র নগরে । কোথায় গেলেন প্রভূ ! কিন্ত; কোথাও 
খখজে পাওয়া গেল না তাঁকে। শেষে স্বর্প দামোদর আর রায়রামানদ্দ দেখলেন, 
প্রভুর বাহবাঁস, গলার মালা পড়ে আছে গোপশনাথের মান্দরে। প্রভ তাহলে কোথায় 
গেলেন। রায়রামানন্দ সিদ্ধান্ত করলেন, প্রভ্‌ গোপীনাথ বিগ্রহের জানদেশে যে 
ফুটো আছে তাতে এবং জগন্নাথের শরীরে লীন হয়ে গিয়েছেন। শেষে প্রভঃর 
বাঁহবাস ও মালা তাঁরা সকলে সমাধ 'দিলেন। তোটা গোপানাথ মাশ্দরের চত্জরেই | 

িলখতে লিখতে প্রশ্ন কর কোথায় ? 

যেখানে তুলল চৌরা দেখেছ, তাঁর সামনে সে ছোট মন্দিরাট। এটিই হল 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'বিবস্ত এবং নির্ভরযোগ্য সমাঁধ । গবেষকগণ এ চ্ছানকেই প্রভূর 
সমাধ বলে চাহুত করেছেন। 

দেখুন আর দেরী করতে পারছি না। আপনি চিঠি দেবেন। আমি উত্তর 
দেব। পরে এলে দেখা করবেন। তখন এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা ধাবে। 
হ্যা, আর একটা কথা । আপনার বাড়ী ত মোঁদনগপুরে । এ অণ্চলেও বহ: প্রাচীন 
তালপাতার পথ পাওয়া যায়। 

বললাম-হশ্যা পশ্ডিতজী, ও রকম পঁথি আম পেয়েছি কয়েকখানা। তবে 
বন্ড জীর্ণ ও কট দণ্ট। 

তব্‌ও রাখবেন যত্ব করে । আর একটা কথা “চৈতন্য চক্ড়া* আপাঁন পাবেন 
আপনার কলকাতাতেই ৷ স্বামী শিবানন্দ গার মহারাজ প্রকাশ করছেন। হ্যা, হশা, 
বাংলা অক্ষরেই ওঁড়িয়া ভাষাতেই । বাংলায় তর্জমাও করা হয়েছে । হশ্যা, আমার 
সম্পাদনাতেই বোরয়েছে । আপানি চিঠি দিলেই ওরা পাঠিয়ে দেবে ডাকে । ঠিকানা 
লেখুন, ২১।২, 'বিডন স্ট্রীট । কলিকাতা । 

আমি অনুনয় করে বললাম, আপনার বাবার নাম, আপনার বয়স কত যাঁদ অন:গ্রহ 
করে বলেন। আর যাঁদ একাঁট ফটো তোলার অনুমাত দেন । 

বাবার নাম পণ্ডিত রামচন্দ্র রথ। বয়স ৭০ ত বটেই। ফটো তোলার এখন 
সময় হবে না। তবে হাতের ক্কাছে এই একটি ফটো আছে। ব্যাখ্যা করছি চৈতন্য 
চকূড়া সম্পকেই । বাঁদ কাজে লাগে এইটাই নিয়ে যান। 

বলতে বলতে খাতার ভিতর থেকে ফটোটি বের করে দিলেন আমার হাতে । 
আম বাড়িয়ে দিলাম খাতা ! উনি নিজের নাম সই করে 'দিলেন। 

আমি প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। উনি তখন পোষাক পরতে ব্যন্ত। ঘাঁড় 
দেখলাম, তখন প্রায় 'বিকেল পাঁচটা । 


॥ ২ ॥ 


বাড়ণ ফিরেই সংগ্রহ করলাম চৈতন্য চকড়া। বিডন স্ট্রীটের আনম্দ আশ্রম থেকে 
নিজেই কিনে নিয়ে এলাম । আকুল আগ্রহ নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে ট্রেনে বসে বসেই 
পড়তে আরম্ভ করলাম । 
বৈশাখ মাস, শুরু পঞ্সমশী তিথি । দেবদাসী লাবণ্য । শুধু সে দেবদাসী নয়, 
জপ্প্রদা প্রধানাও | জগনাথ মন্দিরের এ এক ভিন্ন সম্প্রদায় । লুন্দরী 'বদুষী 
ভন্তিপরায়ণ মাহলারা দেবদাসঈ রূপে সেবা করেন জগন্নাথদেবের । এরা সাধরণত তিন 
শ্রেণীতে বিভন্তঃ গায়িকা, নর্তকী, আর বাহির গায়ণশ অর্থাৎ যারা বাইরে গান করে। 
ভিতর গায়ণীও আছে । বড় শহঙ্গারের সময় যারা জগন্নাথের সামনে গান করে । 
তাদেরই বলে ভিতর গায়ণন। 
কাকে বলে বড় শগ্গার? জগন্নাথদেব রাত্রে ধন শয়ন করেন। তাকেই বলে 
বড় শঙ্গার। অথাৎ জগম্াথদেবকে পরিয়ে দেওয়া হয় রাত্রে শয়নের সময় রাধা 
নামাঙ্কত গীতগোবিন্দ মুদ্দিত বস্ত। তখন সেই অন্ধকার প্রকোচ্ঠে উপপাঁস্থুত হয় 
দেবদাসীরা। তরো সুমধুর কণ্ঠে আরম্ভ করে সঙ্গীত । রাধাকৃষের প্রেমলীলা-সমহ্ধ 
রসমধূর সে সঙ্গীত । তখন দেবদাসীদের উদ্ধাঙ্গ থাকে উন্মোচিত। আর বক্ষদেশের 
কুচষূগল অন্যালপ্ হয়ে কুমকুম চন্দনে । বড় শংঙ্গারের এই হলো রীতি। 
আর লাবণ্য, এই দেবদাসী সম্প্রদায় প্রধানা। সেই নিয়োগ করে দেবদাসীদের । 
তাই লাবণ্যকে দেবদাসী নিয়োগের শ্রেণ্ঠীও বলা যায়। এমন যে লাবণ্য, সেও 
“সেবাভাবে' বশ হলো । কেমন করে ? 
লাবণ্য সে দেবদাসী নিত্য সেবা করে। 
ধদবাবশানে দশনে গায়ে গীত জুরে ॥ 
--চৈ চকড়া, পু, ৬ 
প্রাতাদন সন্ধ্যা হলে মধুর সুরে, গর;ড় স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে মধুর স্বরে গান 
করে। গায় সে গীতগোঁবিশ্দের মধুর লালত পদাবলী । কি সুমিষ্ট তার কণ্ঠস্বর । 
স্তনাবনাহতমপি হারমুদারম. 
সা মনদতে কশতন্দরিব ভারম্‌। 
রাধকা তব বিরহে কেশব ॥ ১১॥ 
গীতগো বিদ্দঃ ৪র্থ লর্গ 
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হে কেশব, তোমান্ন বিরহে ক্ষীণ দূর্বল হয়েছে রাধার দহ । পাষাণভার বোধ 
হচ্ছে তার স্তনলগ্ন হার । হে কেশব, তোমার বিরহে । 
ত্যুজাত ন পাঁণিতলেন কপোলম: 
বালশশিনমিব সায়মলোলম ॥ ১৬ ॥ 
হারারতি হারারাতি জপাঁত সকামম্‌। 
িরহাবিহত মরণেব নিকামম ॥ ১৭ ॥ --গীতগোবিদ্দ, ৪র্থ সর্গ। 
শ্রীমতী বসে আছে করতলে কপোল রেখে তোমার আপেক্ষায়। তাকে দেখে 
মনে হচ্ছে, যেন সন্ধ্যার আকাশে ম্লান শিশ: প্রাতপদের চাঁদ । 

হে কেশব, শ্রীমতী জানে তোমার বিরহে জুনিশ্চিত তার মৃত্যু । তই জঙ্মান্তরে 
সে যেন তোমাকেই পায়, সেই আশায়, 'দিবানীশ জপ করছে শ্রীমত' হার, হার। 

শ্রচৈতন্য দাঁড়য়ে রয়েছেন গরংড় স্তম্ভের বাম দিকে । দাক্ষণ হস্তে স্তম্ভ স্পশ' 
করে। রাধা ভাবে বিভোর হয়ে দর্শন করছেন জগলাথ দেবকে । কিন্ত; দেখতে 
পাচ্ছেন না বলরামকে । লাবণ্যের গীতগোবিশ্দের গানে বিভোর মহাপ্রভ। 

“বৈষবা ভক্তি প্রধানা' এই লাবণ্যকে মান্য করে সকলেই । সোঁদন অক্ষয় তৃতীয়া । 
জন সমাগমে পারপর্ণ মন্দির। গ্রচণ্ড ভীড় গরুড় স্তম্ভের কাছে। এত ভীড় যে 
নি*বাস পর্যন্ত নেওয়া যাচ্ছে না। ভাবাবেশে আঁবন্ট গৌরাঙ্গ মহাপ্রভত। ভুলযাঠিত 
হয়ে সাম্টাঙ্গ প্রণপাত করছেন। এমন সময় বেজে উঠল আরতির ঘণ্টা । সচাকত 
হয়ে উঠল সকলে । হার হরি জয়ধ্বাঁনতে গময্্রম: করে উঠল মান্দরাভ্যন্তর | 

ব্যগ্রভরে মিলিলেন লাবণ্য তক্ষণ ॥ 
জন ঘোষে ইন্টমুখ দর্শন ন পাই। 
উৎকণ্ঠিতা দাসণ চড়ে প্রভূ প.চ্ঠে যাই ॥ 
নাহ জ্ঞান মন তার জগল্লাথ রত। 
আরম্ভিল সুরে গীত চন্দনে চচিতি ॥ -_-চৈ- চকড়া' পু, ৯ 
ব্যগ্রভরে দেবদানী লাবণ্য এল এাগয়ে। মানুষের ভীড়ে দেখতে পেল না সে 
ই্টমুখ। উৎকাণ্ঠিতা দাসী উঠে পড়ল প্রভুর পৃষ্ঠে। দেখতে লাগল জ?লাথকে। 
ইম্টমূখ দরশনে লাবণ্য বিভোর । কোন জ্্রান নাই তার। বাহাজ্ঞান রহিত বটে, 
কত্ত কণ্ঠ থেকে তার ধানিত হচ্ছে £ 
চন্দন চর্টিত নখল কলেবর পীত বসন বনমালাী । 
কোঁল চলম্মাণকুণ্ডল মাণ্ডিত গণ্ডযৃগ স্মিত শালী | 
হরিরিহ মুগ্ধ নিকরে াবলাসান িলসাঁত কোঁলপরে ॥ ৪০ । 
_গ্ীতগোবন্দ। প্রথম সর্গ । 
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আজ বনমালীর নীল কলেবর, পাত বসনে ঢাকা। শোকজ পাচ্ছে নীল কলেবরে 
শ্বেতন্দন। দুলছে দুই কানে মণিময় কুপ্ডল। সেই মাঁণর আভা পড়ছে এসে 
হাস্য-উজ্জবল কপোলে। প্রেমমুগ্ধ বিলাসিনীদের নিয়ে প্রেমাবলাসে রত আজ 
বনমালগ। 
শেষ হল আরতি । চেতনা ফিরে এল লাবণ্যের। তখন সে বৃঝতে পারল তার 
প্রকৃত অবস্থা । তখন £ 
প্রভু পাদে' পাঁড় সেই আকুলে কান্দিল ॥ 
ন্যাসী পায়ে পাঁড় দাসী আকুল বনে। 
মহাপরাধাী ক্ষম্তদ আকুলিত মনে ॥ 
ব্রাণ কর ক্ষম দোষ পাঁতিতে উদ্ধর | 
অজ্ঞান দামীর অপরাধ ভ্রাঁহ কর ॥--চৈ. চকড়া পূ. ৯ 
লাবণ্য প্রভুর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল আকুল হয়ে । বললে অনুনয় করে মহা 
অপরাধী আম । ক্ষমা করুণ অন:গ্রহ করে । আম অম্পমতি অজ্ঞান দাসী । পাঁততা 
নারী । মহাপাতক থেকে উদ্ধার করুন আমাকে । 
তখন প্রভু ভাবাবেশে বললেন-_ধন্য, কে তুঁম রমণী ? বাহ্যজ্ঞান শূন্য দাস, তুমি 
ভন্ত কুল শিরোমাঁণ। সম্যাসীব নারণ অঙ্গ স্পর্শ মহা অপরাধ । যেটুকর আমার এ 
অহংকার ছিল আজ চূর্ণ হল। 
সোঁদন থেকেই দেবদাসী লাবণ্য দূর থেকে দর্শন করত মহাপ্রভুকে । দর্শন না 
করে কখনো ঘরে ফিরত না সে। প্রভু চলে গেলে গরূড় স্তম্ভের পাশে যেখানে দাঁড়য়ে 
প্রভু জগন্নাথ দর্শন করতেন, সেখানকার পদরজ তুলে নিত মাথার--জয় গোরহার'বলে । 
সে দীক্ষা নেয়নি বটে প্রভুর কাছে, কিন্তু কণ্ঠে নিল তুলসীর মালা । কপালে 
নিল হরিমান্দর 'তিলক। এই নিয়ম সম্প্রদায় প্রধানা লাবণ্য স্ির করে দিল অন্য 
সমস্ত দেবদাসীদেরও। সেদিন থেকে অনুগত হল দেবদাসীরা সকলেই মহাপ্রভুর ৷ 
রামানন্দ রায় লাবণ্যের এই কাহিনী শুনে তাকে গোম্ঠীর শ্রেম্ঠী বলে দিলেন 
স্বীকৃতি । লাবণ্যের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য । 
এরপর কেটে গেল কত দিনঃ মাস, বৎসর । দেবদাসী লাবণ্য প্রভুর চরণে সমর্পণ 
করেছে কায় মন। বার্ধক্যভরে পীড়ত সে। উপস্থিত তার অন্তিম সময় । 
সোঁদন অগ্রহায়ণ মাসের পণমী। ন:সিংহবল্পভ উদ্যানে নৃসিংহ চরণে ধ্যানে 
নিমগ্লা। প্রায়োপবেশন করে মধুর কণ্ঠে গাইছে 'গীতগোবিন্দের' গান। কর্ণাট 
রাগের অপ্ব সুর মূচ্ছনায় কেপে কেপে উঠছে উদ্যানস্থলণী। 'বিরহ-আর্তিতে 
গাইছে লাবণ্য ঃ 
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নিম্দতি চন্দনামশ্দ-কিরণ মনন বিজ্দতি খেদমধীরম্‌ | 
ব্যাল-নিলর-মিলনেন গরলামব কলয়াঁত মলয়-সমীরম্‌ । 
সাবিরহে তব দীন. 
মাধব মনাঁসজ-ীবাঁশখ-ভয়াদিব ভাবনয়া ত্বায় লীনা ॥ ২॥ 
_গাীঁতগোবিন্দ। ৪র্থ সর্গ। 
হে মাধব, তোমার বিরহে আজ দণনা শ্রীমতী । পণ্চশরের বাণের আঘাতের ভয়ে; 
আশ্রয় নিয়েছে তোমারি ধ্যানে । শীতল যে চন্দন, স্নিগ্ধ যে চাঁদের কিরণ তাও আজ 
হয়ে উঠেছে আগ্রজহালাময় । এমন যে দখিনা মলরানিল, তাও আজ 'বিষের মত হয়ে 
উঠেছে জ্ালাময় । কারণ, চন্দন বন ছ'য়ে আসার সময় চণ্দন-বূক্ষের কোটরের সর্প- 
বিষ মিশে যাচ্ছে তাঁর অণদতে অলুতে। 
প্রভু যাচিছলেন সেই পথে | সংকীর্তনের দল নিয়ে তোটা গোপীনাথে । গান শনে 
থমকে দাঁড়ালেন। কি অপ মধূর বশ্ঠস্বর। কে এ নারা, হৃদয় গদয়ে গাইছে 
“সা বিরহে তব দানা ।” দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন তন্ময় হয়ে । শেষ হল সঙ্গীত। 
ধীরে ধারে প্রভু প্রবেশ করলেন উদ্যানে । প্রভূকে দেখে আকুল হয়ে উঠল লাবণ্য । 
সে লুটিয়ে পড়ল প্রভুর পদতলে । প্রাণ ত্যাগ করল লাবণ্য । 
প্রভূ বললেনঃ এ বৈষণবী সাধারণ নারী নয়। চল, একে নিয়ে গিয়ে স্বগ'দ্বারে 
দাহ করি। কৌঁড়বাণ জাঁমদার কানাই খু্টরা বহন করল সমস্ত ব্যয়ভার । প্রভ্‌ 
নন্দসৃত দাসীকে উদ্ধার করলেন। 
কুসুম পরশে পট নিস্তারলা প্রায় । 
দাসী তঁরি গলা রায়মতে কলা থয় ॥--চৈ. চকড়াঃ ৫৬ 
মালার ফুল রইল প্রভূর কাছে। মস্তি পেল পাটের সূতা । রায় রামানন্দ 
বললেন--পার হয়ে গেল দাসী । 
কাহনীট পড়ে ভাবতে লাগলাম মনে মনে। এ কাহিনী ত আছে কৃষ্দাস কাব 
রাজের চতন্যচরিতামৃতে ।' তবে লাবণ্যের নাম নাই। কৃষ্দাস লিখেছেন__ 
্‌ উীঁড়য়া এক স্তর দর্শন না পাঞ্া। 
গরড়ে চড় দেখে প্রভুর স্কম্ধে পদ দিয়া ॥ 
দৌঁথয়া গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে সেই স্ব্রীকে বাঁজলা । 
তারে নামাইতে প্রভ্‌ গোবিন্দে নিষৌধলা ॥ 
আঁদবশ]া এই স্বীকে না কর বর্জন। 
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দূরশন ॥- চৈ. চ. অন্ত্য. ১৪ অধ্যায় । 
দেবদাসীর গানের কথাও কৃষদাস লখেছেন অন্তযলীলার নয়োদশ অধ্যায়ে । সে 
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ঘটনার মধ্যেও নেই কোন সামঞ্জস্য । দেবদাসীর গান শুনে প্রভু আকৃষ্ট হয়ে ছঃটে 
যাচ্ছিলেন। পূরূষ কি নারী কোন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না তাঁর। তখন 'আস্তে 
ব্স্তে গোবিন্দ তার পিছনে ধাইলা |” 


ধাইয়া যায়েন স্ত্রী আছে অল্প দূরে । 
স্্শ-গান বাল গোবিন্দ প্রভূ কৈল কোলে ॥ 
স্ীনাম শুনি মহাপ্রভ; বাহ্য হইলা । 
পুনরপি সেই পথে বাহবড় চাঁললা ॥-_-চৈ. চ. অক্ত্য. ১৩ অধ্যা, 
তারপর প্রভ গোবিন্দকে ধন্যবাদ দিলেন। কারণ কৃষ্দাস চৈতন্যদেবের উন্তি 
উদ্ধত করে বলছেন--স্বরী-পরশ হেলে আমার হইত মরণ ॥* 
একই' ঘটনা ব্যস্ত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে। দ£*টো ঘটনার মধ্যে “চৈতন্য চকড়ার” 
কাহনরীটকেই ষেন আঁধকতর সত্য বলে মনে হয় । পরবতাঁকালে কি ভেবে কৃষ্দাস 
গোস্বামী ঘটনাটিকে ভিন্ন ভাবে সাজিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, ভাবতে গেলে কেমন যেন 
সন্দেহ জাগে মনে । কৃষ্দাস মহাপ্রভ্‌কে পত চাঁরন্রের কঠোর সন্্যাসী রূপে বর্ণনা 
করেছেন। সামান্যতম কলঙ্ক যেন তাঁর চরিত্রকে স্পর্শ না করে সোঁদকে তান দৃষ্টি 
রেখোঁছিলেন সতর্কভাবে। 
প্রভূজী বলোছিলেন, লাবণ্যকে চৈতন্য কৃপা করেছিলেন ৷ কৃপা" শব্দটিকে ব্যাখ্যা 
না করলেও তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গতটি ধরতে কষ্ট হয় না। “চৈতন্য চকড়ার” অনেক হ্থছলে 
মহাপ্রভুর মানাঁবক রংপাঁট আঁধকতর স্পষ্ট । এখানে আমরা চৈতন্যকে মানুষরপে 
উপলব্ধি করতে পারি। 


| ল্রাথা নাহ্ম কেন ভাগন্বত্তে নাই । 


একাঁদন প্রভ্‌ যাচিহলেন মান্দরে। সহসা দাঁড়িয়ে পড়লেন কঙ্গতরু অথাৎ 
বটবৃক্ষের তলায় । সঙ্গে স্বর্প দামোদর | স্তাম্ভিত প্রীটৈতন্যদেব। কে এমন স্ুকম্ঠ 
গায়ক করছে মধুর সুরে ভাগবত পাঠ । প্রভ্‌ বললেন দামোদরকে, দেখ তোকে ওই 
ভাগবত পাঠ করছে। স্বরুপ বললেন, প্রভ্‌ উনি একজন উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ । 
শ্রীজগন্নাথের আপন জন । নাম জগন্নাথ দাস। অটইনাথ মন্দিরের পুরোণ পাণ্ডা । 
ভাগবতের ভাবরসের সার কথা ব্যাখ্যা করেন বেশ জুন্দর করে। 

প্রভু বললেনঃ তাই নাঁক। আম এই কম্প বৃক্ষের শাখাতলে 'িগ্রাম করছি। 
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তুমি যাও এ ব্রাহ্মণের কাছে । ওকে জিজ্ঞেস কর কিছু গুপ্ত কষ্ঠা । এ ভাগবতাধ্যায়ী 
ক্ষে্রবাসী ব্াহ্মণকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা কর, ভাগবতে কেন রাধা নাম নাই ? 
পচার সে রাধা নাম ভাগবতে কাঁহ" নাহি” ।*--চৈ. চকড়া পূ" ১২ 


ভন্তশ্রেষ্ঠ দামোদর প্রভুর নির্দেশ মত ব্রাহ্ষণকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন এই 
গুপ্ত কথাটি । তখন £ 


শান হাসি জগন্নাথ কলেক প্রণাম । 
উত্তম প্রশ্ন কারল 'হরা কম্পাইন ॥ 


জগন্নাথ প্রশ্ন শুনে একটু হাসলেন। প্রণাম করলেন প্রশ্ন কতরকে। বললেন; 
উত্তম প্রশ্ন করেছ। হাদয় আমারণকেপে উঠল । তারপর করজোড়ে ভাস্তভরে জগন্নাথ 


জিন্রেম করলেন, তুমি কে? এমন গুষ্ত প্রশ্ন আমাকে শূধালে 2 তারপত্ন ভাবে 
গদগদ হয়ে বলতে আরম্ভ করলেন £ 


কষ্সাধ্য সাধক এ জাব নিরম্তর ৷ 

সাধনা রাধিতা রাধা প্রেমভাব সার ॥ 

রাধা রাসে*্বরী রম্যা কৃষমন্ত্রস্য দৈবতম্‌ | 

সা বিদ্যা সর্ববান্দয়াং চ বন্দারণ্য-বিহারণীম: | 
বন্দারণ্য অটে অনাহত হাদচক্র | 
দব্যজ্যোতিম'য়ী রাধা নিবাস তত্রেক ॥ 
পরাৎপরতরাং পূর্ণা পূুর্ণচন্দ্রা বরাননা । 

মানত ভ-্তি-প্রদাং নিত্যা মূল-প্রকৃতি সাপরাম্‌ 


সাধ্য বন্ত: শ্রীকৃষ্ণ । আর এ জীব নিরন্তর সাধক। সাধনাই হলো মারাধতা রাধা । 
প্রেম ও ভাবের সার। 'ভাবের সার বদ্তুই হলো রাধা প্রেম । রাসে*্বরা রমণায়া 
হলেন শ্রীরাধিকা ৷ কৃষ্ণ-মন্দ্ুই তাঁর উপাস্য । সকল যগের বন্দনীয় হলো সেই বদ | 
বরা করেন কৃফ-বন্দারণ্যে, বম্দারণা সেত আর সাঁত্য সত্য অরণ্য নয়, সে হলো 
হদয়ের অনাহত চক্ত। সেই অনাহত চক্রে বিরাজ করছেন জ্যোর্তিময়শ শ্রীরাধকা । 
তান পরাৎপরা, তান পূর্ণতমা। মুখমণ্ডল তাঁর পর্ণচন্ত্র সদশ। ভান্ত আর 
মস্ত ভান্ত আর মুত্তি। তান 'নত্য, মুল প্রকীত স্বরাপনশ পরাও 'তাঁন। পুরুষ 
আর প্রকৃতির মধ্যে নেই তারতম্য । ভেদও নাই কোন। 


মূল প্রকৃত্যে পুরহুষে তারতম্য নাই। 
একের অভাবে অন্য সত্তা ন রহই ॥ 
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“রা” বর্ণ দান নিতরাং “ধা” নির্বাণ প্রদায়িকা | 
উচ্চারণে মনান্তশ্চৈব সা হি বাধা" প্রকীর্ততা £॥ 
রেফবৈ নিশ্চলা ভান্ত 'হি লক্ষ্য কৃষ পদাদ্বুজম্‌ । 
থধ'কার সহজা নিত্যা, তত্ব হরিক্ষর-্বয়ম্‌ | 
একের অভাবে অন্যের কোন সত্তাই থাকে না। “রা” বর্ণের গন্যার্থ হল, 'িনি 
সতত দান করেন। আর ত্ধা* বর্ণের অর্থ নিবাণি প্রদান করেন। এই শব্দের উচ্চারণ 
মাত্রই মানুষ মূত্ত হয়ে যায়। তাই রাধা বলে কথিত। তার মধ্যে যে রেফ মাত্রা 
আছে, তাহলো নিশ্চল ভভ্তির স্বরূপ । তাঁর লক্ষ্স্থছল হল শ্রীকৃফের চরণারবিন্দ । আর 
“ধ' কার হল সহজাত্মকা, তার তত্ব হল “হার এই অক্ষরদ্য়। 
রাধা গুণাত্মিকা কৃষ্ণ গুণ বাচক 'বিগ্রহঃ। 
গৃণাত্বিকা মহাভাব প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণ দশ্যবৈ | 
রাধা কৃষ্ণাত্বকা নিত্য কৃষ্ণ রাধাত্মক স্বয়ম্‌ । 
কু্ণ প্রাণগত রাধা প্রাণ ভাগবতস্য চ॥ 
প্রাণয়েব শরীরস্য পরাসত্তৈক কেবলম: । 
শরশীরম: দৃশ্য স সাক্ষাৎ উহ্য প্রাণ সদৈব হিঃ ॥ 
সা'হি ভাগবতে উহ্যা, রাস রাসেশ্বরী স্বয়ম | 
প্রকট কৃষচরিত শুক মুখাৎ বিনিসৃতম্‌ ॥ 
যথা গোরা কৃষ্ণতন7 রাধা ভাবাম্বিত। 
তথা ভাগবতে কৃষ্ণ ( সাক্ষাৎ ) রাধা বরাহত॥ 
প্রেমণ প্রেমাস্পদ দুহ* অভেদ্য জগতে । 
কৃষলণলা মহাভাব প্রেমের সাঁহতে ॥ 
রসে*বর উহ্য প্রেম অপ্রকট ভাব। 
দাঁহন প্রকট রাম ললার জ্বভাব। 
রাধা নিধি কৃষ্ণ চিন্তামণি নাম ধরে। 
গুপ্ত গুশ্ততম তত্ব অনুভব সারে ॥ 
বারে যদি রাধা নাম ভাগবতে আসে। 
রাধা লীলামৃত নাম হেব তা প্রকাশে 1--চ. চকড়া, প্‌ ১২ 
রাধা নাম হল গ্ণাঁত্বকা, আর গুণবাচক বিগ্রহ হলেন শ্রীকক। তাহলে 
গুণাত্কার “মহাভাব' থাকে প্রচ্ছম্ন। সেই ভাবের দৃশ্য পাঁরণাতিই হলেন শ্রীকৃষ্ণ । 
আর কৃফের আত্মা হলেন রাধা । নিত্য কৃষ্ণ রাধাত্বক। তাই কৃষের প্রাণ হলেন 
রাধা । সে রাধা ভাগবতের প্রাণ । আর প্রাণই হল শরীরের মধ্যে পরম সত্ভা। কিন্তু 
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'কার্ধত শরীরই দৃশ্যমান । অরাঁধ এই দেহকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিশ্তু পরম 
সত্তা ষে প্রাণ তাকে আমরা কেউই পাচ্ছি না দেখতে । সে আছ সর্বদা অদৃশ্য, উহ্য। 
ভাগবতে তাই রাস রাসেশ্বরীর নাম তথ্য আছে উহ্য । হয়ান প্রকাশিত। তাই শুকদেব 
গোস্বামীর শ্রীমুখারবিশ্দ থেকে প্রকটিত হয়েছে শ্রীকৃফ চারন্রই । যেমন, গোরা সাক্ষাৎ 
কৃষ্ণের বিগ্রহঃ কিন্তু রাধা ভাবাম্বিত। তেমনি কৃষ্ণ চরিত ভাগবতে প্রকট । রাধা 
হলেন বিরাহত। প্রেমী আর প্রেমাষ্পদ জগতে অভেদ্য । কৃষণলীলা মহাভাব, জাঁড়ত 
প্রেমের সঙ্গে। কিন্তু অপ্রকট রাসে*বরীর গৃহ্য প্রেম । তা প্রকাশত হচ্ছে ভাবে। 
প্রেম আছে অপ্রকট, প্রকটিত হয়েছে ভাব। দাঁক্ষণ ভাব প্রকট, বাম ভাবই হল লীলার 
স্বভাব । স্বভাবেই থাকে ভাব মিশে । তাইত, রাধাণনধি, কৃষ্ণ চিন্তামাণ। এই 
গৃস্ততম অনুভূতি বুঝতে হয় অনূভবের দ্বারাই । যাঁদ “ভাগবতে' রাধা নাম একবার 
উচ্চারত হতো, তাহলে ভাগবতের নাম হত 'রাধা-লীলামৃত' | 
তারপর জগল্লাথ দাস ভাবে তন্ময় হয়ে গেয়ে উঠলেন “গীতগোঁবন্দে'র সেই গীত। 
ধরলেন বরাড়ী রাগে £ 
রাধা বদন বিলোকন বিকসিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গম- 
জলানাধামব বিধুমণ্ডল দর্শন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গম ॥ 
হারমেকরসং চিরম আঁভলাষত ীবলাসমূ 
সা দদর্শ গুরুহ্ষ-বশংবদ-বদনমনঙ্গ বিকাশম- ॥ ২৪ ॥ ১১৯ স্বর্গ | 
চাঁদকে দেখলে, সাগর যেমন তরঙ্গ-ভঙ্গে হয়ে ওঠে উদ্বেল। তেমনি শ্রীমতা 
দেখ লেন তাঁকে; দেখে গোবিন্দের মুখ আনন্দ-রসে হয়ে উঠল উদ্বেল। অপূর্ণ ছল 
অস্তরে যে আভলাষ, এখন তা হবে পূণ“ সার্থক। সেই আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো 
শ্রীমতী-গত প্রাণ গোবিদ্দের মুখমণ্ডল | 
হারই এক মান্র রস, এই রসই হল ভক্তের চিরাবলাসের বন্ত ৷ শ্রীরাধা হলেন 
রসের আধার । সে রস অপ্রকট, অপ্রকাশ্য । 
দুরে বটবৃক্ষের শাখাশ্রয়ে বসৈ বসে এসব কথাই শদনছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। সহসা 
একটা হুঙ্কার করে উঠলেন । আর পরক্ষণেই হা-কৃ্ণ বলে হয়ে পড়লেন মঠীচ্ছতি। 
তারপর ম.চ্ছভিঙ্গ হলে প্রভু বললেন, শ্রীক্ষেত্রের কে তুমি ব্রাহ্মণ 2 মহাভাবের 
গ্বরপ বলে আমাকে শীতল করে দিলে ? 
কেহ তুহ' ক্ষেত্র দ্বিজ মহাভাবময় । 
শ'তল কাঁরল 'হিন্না ভাব কল থয় ॥ 
সে হি দিন: প্রতাদন উভয়ে 'মিলান্ত। 
কোলাকুলি হোই লভি ভাগবত প্রাঁত ॥--চৈ. চকড়া পৃ. ১৩ 


২৫২ শ্রীচৈতন্যের অস্তধান রহস্য 


সোদন থেকেই জগধাথ মন্দিরে হয় উভয়ের নিত্য মিলন। গড়ে উঠে হাদ্যতা ৷ 
হয় নিত্য আলিঙ্গন । সে আলিঙ্গন হয় ভাগবতের প্রা প্রীতি বশতই । 

কিন্তু কে এই জগন্নাথ দাস? প্রশ্ন করেছিলেন চৈতন্যদেব, কে তুমি ক্ষে্রস্থলের 
্রাঙ্মণ ? 'কিন্তু চকড়াকার সে পাঁরচয় আমাদের দেনান। তবে কি এই জগন্নাথ দাসই 
সেই 'বখ্যাত ভাগবত লেখক এবং কথক আর আতিবড়াী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা-অতিবড় 
জগল্াথ দাস ? 

চৈতন্য চকড়ার সম্পাদক পাঁশ্ডত সদাশিব রথশমাঁ উত্ত পস্তকের ১১ পচ্ঠোর 
৩৩ সংখ্যক ফুটনোটে 'লখেছেন---শ্রীমান্দর কুমবেড়া প্রাঙ্গণে কঙ্পবৃক্ষের মূলে কপ 

(গণেশ আছেন তার ঠিক সম্মুখে ভাগবত আচার্ষের স্থান বিদ্যমান । সেই ঘরে 

“আতিবাড়' মঠের অবস্থান। এখানে আঁতবাঁড়তে জগন্নাথ বিশ্রাম করতেন। তার 
সামনে ভাগবত পাঠের হ্ছান বেদীরূপে আছে ।” 

এই আতবড়ী জগন্নাথ দাসকে নিয়ে বৈষ্ণব সমাজে নানা বিতর্কের সৃষ্ট হয়েছে । 
অনেকে বলেন, হীন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন না। কিন্তু সে আলোচনায় 
আসার পূর্বে চতন্য চকড়া'় জগন্নাথ দাসের সম্পর্কে আরো যে সব কাহিনী আছে 
তার উল্লেখ করা প্রয়োজন । প্রসঙ্গরুমে বলে রাখা ভাল কৃষ্দাস কাঁবরাজের চৈতন্য- 
চারতামৃতে কিন্তু জগন্নাথ দাসের কোন নাম নাই। বহ্দাবন দাসও “চিতন্যভাগবতে' 
জগল্লাথের কোন উল্লেখই করেনান। অন্যান্য চৈতন্যজীবনীগীলতেও পাচ্ছি না 
জগল্লাথ দাসের নাম। 


| ডেল ক্লাতে প্রদীপ প্রজ্জালন ॥ 


রাজকমণচারীরা ভাগ হয়ে গেল দু্দলে। কেউ বললেন জগনাথ দাস শ্রেষ্ঠ । 
আবার কেউ বা বললেন চৈতন্যদেবই শ্রেন্ঠ । এ িবাদের মীমাংসা আর হয় না। 
দেখা 1দয়েছে নামেরও ভেদ । শ্রীচৈতন্যদেবের ষোল নাম বাত্রশ অক্ষর। জগন্নাথ 
দাসেরও তাই। তাহলে 'িভেদটা কোথায় » ব্লম নিয়েই দেখা দিয়েছে বিভেদ ॥ 
শ্রীচৈতনাদেব বলেন £ 
হরে কষ হরে কৃষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে | 
শকম্তু জগন্নাথ দাস, মেনে নিতে পারেনান এ ক্রম। 'তাঁন বলেন “হরে কৃ 
আগে নয়, আগে হবে “হরে রাম ।* তাই তিনি কীর্তন করেন £ 
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হরে রঙ্জ হরে রাম রাম রাম হরে হরে। 
হরে কৃফ হরে কৃষ্ণ কৃষ কৃ হরে হরে ॥ * 
এই ভাবে চলতে থাকে দু'দলের বণর্তন। এর কোনাঁট ঠিক, আর কোনটি যে 
'বোঠিক, তার মীমাংসাই আর হয় না। দহ'জনকেই উৎকলের মানুষ ভান্ত-্রদ্ধা করে । 
তবে যেন শ্রীচৈতন্যদেবকেই উৎকলের জ্ঞানী-গণশ মানুষ বেশী ভান্ত করে। তাই বলে 
জগন্নাথ দাসকেও লোকে কম শ্রদ্ধা করে না। 
দ"দলের সমর্থকদের কাছে দু'জনেই শ্রেম্ঠ বলে বিবোচিত। এই মনোভাবটাই 
শেষে তীব্র আকার ধারণ করল । অবশেষে এই দু'জনের মধ্যে কে বড়, তা” পরাক্ষা 
করার একটা মস্ত সুযোগ এল। 
সেটা কার্তিক মাস। কৃষ্ণা চতুর্থ তাথ। সম্ধ্যার সময় সহসা উঠল প্রবল ঝড়। 
কেউ পারছে না বাড়ী থেকে বেরোতে । জগন্নাথদেবের পাকশালা থেকে প্রদীপ জেলে 
আনতে হয়। তবেই হয় জগন্নাথের মঙ্গল আরাঁতি। "কম্তু ঝড় যে প্রচণ্ড বেগে 
বইছে, তাতে আগুন আনা যাচ্ছে না কিছুতেই । তাই বিলম্ব হচ্ছে আরতির ৷ 
ভন্তরা সাজিয়েছেন দ:টি প্রদীপ । কিন্তু জৰালাতে পারছেন না কিছুতেই । বসে 
আছেন হতাশ হয়ে । 
ঠিক এমাঁন সময়ে সেই ঝড়ের মধ্যে আরাতি দর্শনের জন্য মান্দরে এসে হাঁজন 
হলেন দুই মহাপুরুষ । তখন £ 
করণে বোইলে এবে পরীক্ষা কাঁরবা । 
বইঠা দেইন সাধ্য সাধন জানিবা ॥ 
আথণ্ডল পাত্র বলে ঠাকুর শুনিবা । 
বইঠা ন জাএ বাতে সে বাক করিবা ॥- চৈ. চক্ড়া প্‌. ৫৫ 
করণবন্দ অর্থাৎ কুউটনোৌতক কমচারীরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করলেনঃ এই 
একটা মহা সুযোগ এসেছে । আমরা পরাক্ষা করব, শ্রীচৈতন্য ও জগম্াথ দাসের মধ্যে 
কোন মহাত্মা শ্রেন্ঠ। তখন আখণ্ডল পান নামে এক কর্মচারী বললেন; ঠাকুর দেখুন 


ক প্রচণ্ড ঝড়। এই ঝড়ের মধ্যে কিছতেই ও জবালান যাচ্ছে না আরাতর প্রদীপ । 
এখন বল্‌ন কি কার ? 


এই কথা শুনে তখন £ 
হাঁর প্রভু গোরচন্দ্র করে ধার দীপ। 
সংকীর্তন মধ্যে নৃতা কলে অনুরূপ ॥ 
প্রথর পবনে দীপ কররে জড়ই। 
নত্য সঙ্গে নৃত্য করে দীপ শিখা তাঁহ* ॥--চ. চকড়া প্‌ ৫৫ 


২৫৪ শ্লীচৈতন্যের অশ্ধনি রহম 


প্রভু গৌরুহরি গৌরচন্দ্ু হাতে তুলে নিলেন একটি প্রদীপ । নৃত্যের তালে তালে 
আরম্ভ করলেন সংকীর্তন। দেখা গেল সহসা সেই প্রবল ঝড়ের মধ্যে জলে উঠল, 
প্রদীপ। আর প্রভুর নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপের দীপ শিখাও আরম্ভ করল নত্য 
করতে । কিন্তু তবুও 'নভল না প্রদ্দীপের শিখা । এই না দেখে জগন্নাথ দাস আর. 
চ্ছির থাকতে পারলেন না। তখন ঃ 
জগন্বাথ মধ্য এক বইঠা ধরিলে। 
চৈতন্য গোসাই" নাম মধ্যে মজ্জি গলে ॥ 
অখণ্ড সে দুই ধার দুই মহাজন। 
জগমোহনে পাঁশলে সহাস্য বদন ॥ 
জয় বিজয় দ্বার রে বইঠা রাখিলে । 
মুদ দৌখ সেবকে যে কবাট ফেইলে ॥--চৈ. চক্ড়া পৃ. ৫৫ 
জগন্বাথ দাসও তুলে নিলেন আর একটি প্রদীপ । মগ্ন হলেন চৈতন্যের নামের, 
মধ্যে । দেখা গেল না নেচেও জলে উঠল জগন্বাথ দাসের হাতের প্রদীপ। তখন 
দুই মহাজন দুই অখণ্ড দীপ ধরে সহাস্য আননে প্রবেশ করলেন জগমোহনের মধ্যে । 
রাখলেন জয় বিজয় ছ্বারে প্রদীপ । খোলা হল দ্বার। তখন আরম্ভ হল জগন্নাথের 
আরতি । অলৌকিক লীলা প্রকাশে দু'জনেই হলেন সফল । বোঝা গেল দুজনেই 
[সদ্ধ মহাপুরুষ । ছুটে এল অগাঁণত মানুষ এই অলৌকিক লীলা দর্শন করতে । 
মান্দরের কর্মচারী পরিচ্ছা বললেন, এতো সামান্য কথা নয় । সাধুর হাতে দুটি 
প্রদীপই জঙলে উঠল । এত সাদ্ধরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ । রাজাজ্ঞায় এই 'সাদ্ধির কথা 
হয়ে থাক চিরম্মরণীয় । অখণ্ড জ্যোতির মতই এই কাঁর্তিও হয়ে থাক অখণ্ড । তাই 
রাজা ব্যবস্থা দিলেন, প্রতি বছর কার্তক মাসে জয় বিজর দ্বারে গন্ভীরা থেকে আসবে 
পাঁচটি প্রদীপ, আর জগন্নাথ দাসের গুঁড়া মঠ থেকেও আসবে পাঁচাট । এই দশাঁট 
প্রদীপ নিশ্চিতভাবে হবে প্রজ্জবালত। আজও দই মহাপুরুষের নামে চলে আসছে 
এই নিয়ম । আসে কৃষ্ণভাবে পাঁচটি, আর রাধা ভাবেও আসে পাঁচটি । রাজার এই 
আদেশ শুনে সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল । সার্বভৌম কার্তক মাসে সংকীর্তন করলেন 
ধালধপ' । খন্তা আর ধৰজা প্রদান করা হল উভন্নকেই। এইযে কণীর্ত? অর্থাৎ 
এই যে সাধনার 'সাঁম্খ--এ কেবল সম্ভব হল চৈতন্যচন্দ্রের মহিমার জন্য । বলতে গেলে 
এ ত তাঁরই মাহমার প্রতীক । 
এই কাঁহনী থেকে এটুকু বোঝা যায় দু'জনের মতবাদের মধ্যে একটা মতাঁবরোধ 
ছিল! তবে, জগন্বাথ দাসের সঙ্গে চৈতনাদেবের প্রত্যক্ষ কোন বিরোধ 'ছিল বলে মনে 
হয় না। কিন্তু দু'দলের সমর্থকদের মধ্যে একটা 'বরোধ ভিতরে 'ভিতরে হয় ত কোন 
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রাজনৈতিক কারণে দানা বেধে উঠোছল। সেই মতাঁবরোধের কথাই প্রভূজ" 
বলাঁছলেন পারত্কার করে। আম লক্ষ্য করেছি আজও বৈষব আধ আঁতবড়ী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিরোধ আছে। এই 'বরোধের কথা পণ্ডিত সুন্দবরানন্দ 'বিদ্যাবিনোদ তাঁর 
দ্রীক্ষেত্র' পৃস্তকে বিস্তৃত ভাবে 'দয়েছেন।-্রীক্ষে্র, ২য় খণ্ড । প্ঠা ৩৩১--৩৫৩। 


॥ জা ল্লাম্মান্নন্দেল্স ক্জে লাম্য-স্াাশ্থন ত্ত 
আল্শোছলা হহন্নি ॥॥ 


কফদাস কবিরাজ তাঁর “চতন্যচারতামৃতে' গোদাবরী তারে মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় 
রামানন্দের সাক্ষাতের পর &1৭ '্দন ধরে যে সাধ্য-সাধন তত আলোচনা করোছলেন; 
বলে লিখেছেন, সম্ভবত তখন তার সামান্যতমও আলোচনা হয়ান। কাঁবরাজ গোস্বামী 
সাধ্য-সাধন তত্বে যে নবধা ভক্তির বিস্তূত দার্শনক আলোচনা করেছেন, তা সম্পর্ণ 
তাঁর নিজের রচনা। এর ছারা কাবরাজ গোস্বামঈর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রকাশই 
ঘটেছে। এবং পরবতর্শকালে গোড়ার বৈষবতত্বে রসের পধয়ি, রাধাপ্রেম ও সখা 
সাধনা সম্পর্কে বৈষব সমাজকে একটা সংহত আকার দিতে পেরেছে । গোবিন্দ দাস 
বাবাজীর “চিতন্য চকূড়া' থেকে অন্ততঃ সে কথাই প্রমাণ করে। 
গোবিন্দ দাস রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রথম নাক্ষাংকারের যে বিবরণ 
দিয়েছেন, তা সম্পর্ণ ভিন্ন রূপে । 
বাসুদেব সার্বভৌমই বলোছিলেন চৈতন্যদেবকে রামানন্দের কথা । 'তাঁনই 
দেশ 'দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন প্রভুকে দক্ষিণ দেশে । চকুড়া ঘটনাটি পরিবেশন 
করেছেন এইভাবে । 
চাঁলকা পথরে ধাঁর কীর্তন মণ্ডলী । 
আকা নগরে রাহ, পত্তা বাটস্মার ॥ 
খাঁষ কুল্যা তটে কলেক বিশ্রাম । 
শ্রীকুর্ম যে নাগাবলী আঁদ ভুমি জেত। 
সংকণর্তন নাম ঘোষে তারল সে তেতে ॥ 
প্রভুর মণ্ডলে রায় রামানন্দ বীর । 
ভেটিলে কীর্তন দল আঁত ভাবাতুরে ॥ 
কৃ কৃষ্ণ মাহা বাহন প্রজন্যভয়ভঙ্জনম। 
কীর্তন শুনিরা প্রভু প্রহাসত মন ॥ 
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রামানন্দ শ্রুচরণে পাড় ভাবাবেশে। 
কেলি কৈল শ্রীগোরাঙ্গ প্রেমের আবেশে ॥ 


কি সাধন করছ তহ ভত্তঙ্ক প্রধান। 
কৃষ্ণ কফোৌঁতি গায়ন মোহর সাধন | -_চৈ. চ. প- ২১ 


চজ্কা হৃদের পথ ধরে চলছে প্রভুর সংকীর্তনের দল । চলতে চলতে এল আশিকা 
নগরে। (এ হলো গঞ্জাম জেলার একাঁট ছোট্র শহর। এখানে খাঁষকূল্যা নদীর 
তিটে প্রভু বিশ্রাম করছেন কীর্তনের দল সহ। পন্তা বাটেস্মরি অর্থাৎ পাথ্গা ভম। 
লবণান্ড ভূমি । নদীর লোনা তীরভুমি। খাঁষকুল্যা হল দর্ষিণ উঁড়যার একাঁট 
প্রাস'্ধ নদীর নাম। নাগাবলনও একটি নদীর নাম । ) 


এখন প্রভু কীর্তনের দল সহ 'বশ্রামান্তে চলেছেন শ্রীকুর্ম নাগাবলীর পথ ধরে। 
সংকীর্তনে চলছেন সকলকে পাঁবন্র করে । যখন কর্তনের দল এল “কভ্‌র” মণ্ডলে; 
প্রভু দেখতে পেলেন রায় রামানম্দকে । লংকীর্তন দল ভাবে বিভোর । মিলন হলো 
দু'জনের । প্রভুকে দেখেই রামানন্দ বললেন--“কৃষণ কৃষ্ণ মহাবাহ: প্রজন্য ভয় ভঙ্জন। 
এমন কর্তন শুনে প্রভু হলেন পুলকিত। তখন ভাবাবেশে রামানন্দ লুটিয়ে 
পড়লেন প্রভুর চরণে । প্রেমাবেশে প্রভ্‌ তাঁকে তুলে নিলেন কোলে। প্রেমভরে 
1জজ্ঞাসা করলেন? হে ভন্তশ্রেম্ঠ, কি সাধনা করছ তুমি ? রায় বললেন, “কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
এই-ই আমার সাধনা । “আর তঁকিছুই নাই, সবাক? একমাত কৃষ্ণেরই । আম 
এই বলেই শুধু প্রণাম করাছ। কৃষ্ণ বিনা আমার নেই অন্য কোন গাঁত। সর্বস্ব 
আমার কৃফনাম ৷ যুগল রসের রাধা ভাবই আমার শ্রেম্ঠ আশ্রয় । 


এই কথা শুনে শরণীর হয়ে উঠল রোমাণ্টিত। 'তাঁন রামানম্দকে জাঁড়য়ে ধরলেন 
বুকে । “দংঢভান্তর' এই উীন্ত মোহিত করল তাঁর হদয়। প্রভ্‌ বললেন, জগল্বাথ 
ধাম প্রভুর নিত্য লীলা ম্থল। শ্রণক্ষেত্র পূর্ণ ভাগবত ভুমি। আম থাকব সেই 
পুণ্য ভূমিতেই । হে সুধীশ্রেষ্ঠ, তুমি চলে এসো সেখানে । আম বাঁলষ্ঠ লীলা 
প্রকাশ করব পুরুষোত্তমে । 


এই কথা বলে প্রভ্‌ চলে গেলেন দাঁক্ষণ দেশে । তখন রামানন্দ বুঢালেঙ্কা নামক 
একজন কর্মচারীকে পাঠালেন পুরী । ক্ষেত্রে এই চরিত কথা প্রচারিত হল লোকম:খে 
ব.ঢ়ালেঙ্কা বললেন রাজার কাছে গিয়ে, চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন এখানে, তখন কেউ 
আমরা তাঁকে চিনতে পারনি । হীন যেসেলম্যাসী নন, পাবন নাম প্রচারে স্বয়ং 
পাঁতত পাবন। হে মহারাজ, আপাঁন তাঁর কাছেই নিজ মন আবদ্ধ রাখুন । 
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এই ঘটনার পর চক্ড়াকার বলছেন £ 
আঠ মাস সংবসর প.ছাই ঠাকুর । 
পুনঃ বিদ্যানগর রে নামর প্রচার ॥ 
ডগরা কহলা মাল কীর্তন পথরে। 
চলম্তু ভো দেব বেগে ক্ষেত্র বরে। 
উৎকণ্ঠিত প্রভ: তাঁথ ঘাট মান দেই ॥ 
রহ্ধাগাঁর পথে তাঁথ উপাস্থত হোই । --চৈ' চকড়া প্‌. ২৩ 
আঁতবাহত হল এক বৎসর আট মাস। এতদিন তান দাঁক্ষিণ ভারত ভ্রমণ 
করেছিলেন। তারপর এসে হাজির হলেন 'বদ্যানগরে। রামানন্দের দেশে ॥। 
করলেন নামের প্রচার । এই নাম প্রচারের সময় পথে রাজার দত এসে জানাল, প্রভ্‌, 
শীঘ্র ফিরে চলন শ্রীক্ষেত্রে। রাজার ডাক শুনে প্রভু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। 
ধরলেন মোজা পথ । কিম্ত; সে পথ বনাকণর্ণ দ্গমন্রন্ষীগাঁরর পথ । অবশেষে 
সেই পথে উপাস্থত হলেন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে । 
পথে আলালনাথকে দর্শন করলেন। প্রণাম করে বললেন, যান কৃষ্ণ, তানই 
নারায়ণ এদের মধ্যে নেই কোন ভেদ । 
চকড়া সংক্ষেপে রামানন্দ-সাক্ষাৎকার সম্পর্কে দিয়েছেন এইটুকু মাত্র সংবাদ। 
এর মধ্যে সাধ্য-সাধন তত্ব আলোচনার কোন সামান্যতম হইীঙ্গতও নাই। এমন কি 
1বদ্যানগরে ব্রাঙ্ষণদের বাড়ীতে অবস্থানের কথাও নাই । ফরে এসে রামানন্দের দেশে 
কণর্তন প্রচার করোছিলেন সে সম্পর্কে পূর্ব অধ্যায়ে প্রভুজী যে আলোচনা 
করেছিলেন, তাই সত্য বলে মনে হয়। হীঙ্গত বরং আছে। অন্ততঃ এীতিহাঁসক 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রায় রামানন্দের লঙ্গে সাধ্য-সাধন তত্বের আলোচনা 
অনোতিহাঁসিক এ কথা স্বীকার করতেই হয় । 
তবে স্মার্তরা যে চৈতন্যদেবের উপরে অসম্ভূষ্ট হয়েছিলেন, ধা আমি পূবে 
আলোচনা করেছি তা যে সত্য গোদাবর রাজগুরুর পদত্যাগ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
এই ঘটনার কথা কোন প্রামাণ্য চৈতন্য জীবনীতে পাইীনি। চকড়াকার 'দয়েছেন 
আমাদের সেই সংবাদ । 
দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরেই প্রভ্‌ আশ্রয় নিলেন কাশী মিশরের বাটীতে। তাঁর যে 
উদ্যান ছিল সেখানেই নার্মত হল শ্রীকৃফের মান্দর । আর কাশী 'মশ্রের আলয়ে 
একাঁট গৃ*্ত কক্ষও তৈরণ হল শ্রীচৈতন্যদেবের জন্য । প্রভুর ভারী পছন্দ হল গূষ্ত 


কক্ষা্ট। তান আনন্দে বৈষ্বদের নিয়ে উৎসব করলেন। সেই উদ্যানের পাশেই 
১৭ 
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হরিদাস করলেন তাঁর কূটীর নিমাণ। এখানেই স্বতন্্রভাবে পণ্ডিত বক্রেশ্বর বাস 
করতে লাগলেন । 
এসব কাণ্ডকারখানা দেখে শনে স্মার্ত রাজগর বিদ্যান বম্ধ গোদাবর মিশ্র হলেন 
অত্যন্ত দুঠঃঁখত। দিনে দিনে এসব হলো 'কি। ভন্ত আর ভাগবতের অত্যাচার, 
কৃষের লীলামত প্রচার এ যে জঘন্য পাপাচার । এই ভেবে তাঁর মন বড় বিষন্ন 
হল। মুখ হল মালন। স্মার্ত 'তিনি। এসব সহ্য করতে পারলেন না কিছুতেই । 
তাই-_- 
রাজাজ্ঞা নেইণ মহতরে ত্যাগ কলে। 
সায়া তটরে গ্রাম এক সংচ্ছাপিলে ॥ 
তুম রাপ্ন পুট নামে কারণ শাসন। 
গাঁমলে চ্থাবর সর্বজন পূজাজন ॥ -_-চৈ. চকড়া, পৃ. ২৫ 
রাজগুর স্মার্ত গোদাবর রাজার কাছে বিদায় নিয়ে শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে 
গেলেনা গিয়ে হাঁজর হলেন সায়া নদীর তীরে । সেখানে “তুমরায় পদ নামে 
একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই গ্রামে গিয়ে বসাঁতি নিল যত স্মার্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ- 
গণ, পুরী থেকে স্মার্ত গোদাবর মিশ্রের দেখাদোখ অন্যান্য বৃদ্ধ স্মার্তরাও ত্যাগ 
করলেন শ্রীক্ষেত্র । এতে রায় রামানম্দ ভারী খুসি হলেন। তিন পুরীতে এসে 
চৈতন্য লীলা আস্বাদন করতে লাগলেন । চৈতনাদেবও রামানন্দের সঙ্গে ইম্টগোচ্ঠন 
করতে লাগলেন সানন্দে । 
তুম রায় পুট* সম্পর্কে পাঁণ্ডত সদাশব রায় চকড়ার টীকায় লিখেছেন--পারী 
জেলার বাণপুর থানা প্রতাপ গ্রামের দক্ষিণে “সায়া নদীর তটদেশে “তুমরায় পুট? 
ব্রা্মণ শাসনে গোদাবর রাজগুর বংশজ সামন্তগণ বর্তমানেও বাস করেন। উৎকল 
প্রদেশের রাজপ্রাতীষ্ঠিত ব্রাহ্মণ গ্রামকে শাসন বলা হয়। শাসনের মধ্যে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠির 
বসাত। দুই পাশে শিব দংগার মার্ত প্রতিষ্ঠা করে রাজারা ব্রাহ্মণদের দান 
করোছলেন। সেই ব্রাঙ্গণেরা রাজপারবারের সঙ্গে সম্পৃন্ত ও পরামর্শদাতা বলে 
ইতিহাসে পাঁরচিত। পুরীর মনন্তিমণ্ডপে কেবল এই শাসন গ্রমবাসী ব্রাহ্মণদের বসার 
জন্য পৃথক মণ্ডপ আছে । সেখানে অন্য কেউ বলতে পারে না। এমরা আঁধকাংশই 
বেদজ্ঞ পাঁণডত। শাসন গ্রামবাসীদের বিষয়ে আপ্তবাক্য প্রচলিত আছে--“শাস্তি 
সদাচার নরাত্মভাবঃ স শাসনঃ ভুম্গরোবাসভূমি 1” চৈ. চকড়া, টীকা । পূ. ২৫। 
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॥ প্রভ্াপক্ডেব প্রথম তন দর্শক ॥ 


মহারাজ প্রতাপর,দ্রদেব মহাপ্রভূকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠোছলেন। রাজার 
সেই ব্যাকুলতার কথা কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ তাঁর “ৈতন্যচারতামৃতে" সীবস্তারে বর্ণনা 
করেছেন । অবশেষে সার্বভৌম ভষ্টাচার্য আর রামানন্দ প্রকারান্তরে মহারাজাকে দেখিয়ে 
ছিলেন রথযান্রার সময় শ্রীচৈতন্যদেবকে । ভট্রাচার্য এই য্ণান্ত 'দিয়োছিলেন £ 
রথযাত্রা-দিনে প্রভূ সব ভন্ত লঞ্ঞা। 
রথ-আগে নতত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞ্া ॥ 
প্রেমাবেশে প্ম্পোদ্যানে করেন প্রবেশ । 
সেইকালে তুম একা ছাড় রাজবেশ ॥ 
কৃষ্ণ-রাসপণ্ঠাধ্যায়ী কাঁরতে পঠন। 
একলে গিয়া মহাপ্রভুর ধাঁরবে চরণ ॥ 
বাহাজ্ঞান নাহ সে কালে কৃনাম শুনি । 
আলিঙ্গন করবেন তোমায় বৈষফব জানি ॥ 
_চ. চ' মধ্য. ১১ পারি, 
কিন্তু চকড়াকারের মতে প্রভুকে দর্শন করোছিলেন মহারাজ জগন্নাথ মাঁন্দরেই । 
সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের প্রমাণস্বরপ জগন্নাথ মান্দরে আজো নিদর্শন আছে। 
নিয়র্প সে কাহিনীটি । 
চৈতন্যদেবের ভাব-ভীন্তর কথা শুনে ভারী খাঁশ হয়েছেন মহারাজ । একাঁদন 
গোপাীনাথ পাটপান্র এসে প্রভুকে অনুরোধ করলেন, আপনি রাজপ্রাসাদে গিয়ে দর্শন 
দান করুন রাজাকে । গোপীনাথের এই কথা শুনে 
বোইলে কি বিশ্বন্তর বিষয়ণ প্রধান । 
তাহাঙ্ক সাক্ষাতরে মোর 'কবা প্রয়োজন ॥ 
জগন্নাথ নিজ দাস এঁথ নাহি শৎকা। 
মাত্র তোর রাজা অটে আত যুদ্ধ রঙুকা ॥ __চৈ' চ. পৃ ২৬ 
মহাপ্রভু বললেন রাজার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ [তিনি তবিষয়ী মানুষ । জানি 
জগন্নাথের সেবক তিনি। এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত আমি এ কথাও জানি, 
তোমাদের রাজা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রয় ৷ 
গোপীনাথের কাছে রাজা এই কথা শুনে প্রভূকে দেখার জন্য আরো ব্যাকুল হয়ে 
উঠলেন । পরামর্শ করলেন রায় রামানন্দের সঙ্গে । তখন রামানন্দ বলেন, আপনাকে 
আম নিশ্চিত রূপে দর্শন করাবো। কিন্ত আমাদের যেতে হবে ছদ্মবেশে । শব 
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বন্দ আর শম্র উত্তরীয় পারধান করে রাজা ও রামানন্দ উপাঁশ্ছত হলেন মন্দিরে । 
গোপনে অপেক্ষা করতে লাগলেন জগমোহনে । এই গোপন উপাশ্থীতি অন্য কেউ 
জানতে পারল না। প্রভদ বেড়া সংকণর্তন করে প্রবেশ করছেন মন্দিরে । লেখক 
বলছেন, এই সময়ে প্রভ্‌ ভাবাবেশে যে রূপ প্রকাশ করলেন তা বর্ণনাতীত। ক্ষমতা 
নাই চকড়াকারের বর্ণনা দেওয়ার । বিস্তারিত উদ্দণ্ড দুই ভূজ। নয়নদ্বয় আশ্রুতে 
পরিপূর্ণ । মুখে হরেকৃষ” নাম । সঙ্গে নিত্যানন্দ্র কর্তন করছেন। বয়সে জোণ্ঠ 
নত্যানন্দ। তাঁর শুক্র শরীর, ভাব গম্ভীর । হাতে ধারণ করেছেন শিঙা। মান্দর 
তিনবার প্রদক্ষিণ করে যখন জগমোহনে প্রবেশ করলেন, অন্তরাল থেকে রামানন্দ 
দেখলেন মহাপ্রভ্‌কে। 
সোঁট কোন দিন? চকড়াকার বলছেন, সেই শুভ দিনাট হলো জোন্ঠ শুকর 

দশমী । সেই দর্শনে ছিল রাম রুপের অপূর্ব বিভব । রামানন্দ রাজাকে 'নর্দেশ 
করে বললেন £ 

পশ্যম্তু রাজ রাজেশ জগন্নাথ পরায়ণম: । 

সাক্ষাৎ নামাবতারম হি বিশ্বন্তর শুভাননম: ॥ 

রাজা হেরিল বাচত্র রুপ সমাহার । 

হরে কৃষ্ণ রাম তিনি তত্ব লক্ষণ কর ॥ 

ন্রিভঙ্গ স্থান সংস্থানম্‌। 

গোরক বসন বাসনাভূতম ॥ 

নানাবরণ সৌভাগ্যম কমনীয় মুখাম্বৃজম্‌। 

পাঁতবর্ণ বপূন্যাসী দণ্ড কমন্ডলু ধরম: ॥ 

হরেনাঁম ইতি তন্ন তদ্‌দ্ধে দেবকী সতম ॥ 

হে মহারাজ, আপনি দর্শন করন জগন্নাথ পরায়ণকে। দেখুন, সাক্ষাৎ নামের 

অবতার বিশ্ব্ভর । তখন রাজা দেখলেন, তাঁর মধ্যে রূপের বিচিত্র সমাহার । গোঁরক 
বসনে আবত হয়ে হরে কৃষ্ণ রাম এই 'তিন তত্বের হয়েছে অপূর্ব সমাহার । কি অপূর্ব 
ত্িভঙ্গ ধামে রয়েছেন দাঁড়য়ে। কমনীয় মুখাম্বূজ নানা অলংকারে সুশোভিত । দণ্ড 
কমণ্ডল[ ধারী অপূর লম্ম্যাস বপু। তার উপরে দেবকীনম্দন শ্রীকৃঞ্ক। শ্যামল 


বণ। ধরা রয়েছে অধরে বংশীখান। তারও উপরে ধনুবাণিধারী 'িরাজত 
শ্রীরামচন্দ্র। ্‌ 


একই দেহে এই অপূর্ব মৃতিিয় দেখে ভান্তভরে দু'জনে £ 
হরে কৃষ্ণ নামমত ইীতি পাদাং 'শিরাবাধ। 
প্রপন্ন পারিজাতায় গৌরসুন্দর তে নমঃ ॥ 
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এহি মত দূহ* জন প্রণাম করিলে। 
অন্যে ছিভূজে সম্যাসণ রূপ প্রকাশলে ॥ 
যড়ভুজ ন্ত্র সাহত'ন্রয় নাম প্রকাজ্পলে 
ষোড়শ নামরে ষোহল স্তন্ত 'বাঁচাস্তলে ॥--চৈ. চ. প্‌. ২৭ 
চরণ থেকে শীর্যদেশ পর্যন্ত হরে কৃষ্ণ রাম প্রকাঁটত এই তিন মৃর্তি। হে 
শরণাগাঁতির আশ্রয় গৌরম্ুন্দর, তোমাকে জানাই আমাদের প্রণাম । বলে দ:'জনেই 
ভুল-ণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন । উঠে দেখেন, সেই অপূর্ব ষড়ভুক্জ মুত আর নেই। 
দাঁড়য়ে রয়েছেন দ্বিভুজ শ্রীচৈতনাদেব । 
মহারাজ প্রতাপরংদর এই ষে প্রভুর ষড়ভুজ মযর্ত দর্শন করলেন, তাকে স্মরণণয় - 
করে রাখার জন্য পাঁরকম্পনা করলেন ষড়ভুজ যন্বের সঙ্গে ত্রি নাম, আর যোড়শ£নামের 
প্রত্ক জগমোহনের ষোলটি স্তম্ত। সেই পাঁরকাণ্পত ষড়ভুজ যন্ধের নিয়ে “দেওয়া 
হল চিন্ররূপ | 


২] 


প্রতাপরদূদ্র দেব যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখোঁছলেন বড়ভুজ মর্তিতে, সেখানে 
সকলেই মনে করোছল শ্রীচৈতন্যদেবই সাক্ষাৎ বির অবতার । তারপর মহারাজ পাট্র- 
জ্যোতি মহাপান্্রকে ডেকে বললেন, আমি যেখানে এই অদ্ভুত মার্ত দর্শন করলাম, 
ধন মাশ্দরের কাজ শেষ হবে, এই স্তম্ভ এই বড়ভুজ গোরাঙ্গের মূর্তি স্থাপন করতে? 
হবে। মূর্তিটি নিত হবে এইভাবে-মাঝে মহাপ্রভু, দক্ষিণে নিত্যানম্দ) বামে 
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আমি থাকব সেবকের মত। আমার হাতে থাকবে রাজদণ্ড, ছন্র আদি সমস্ত রাজ- 
প্রতীক । এই মূর্তির দ্বারা জগতে প্রচার হবে নামের আর নাম তত্বের। 

তারপর রাজা বললেন রামানন্দকে- প্রভুকে আর প্রত্যক্ষ দেখার প্রয়োজন নাই। 
তুমি তাকে জগন্নাথের প্রবস্ত্র প্রদান কর। রাজা প্রাসাদে ফিরে গিয়ে সবাইকে 
বললেন এই অপূর্ব দর্শনের কথা৷ ভান্তিতে গদ গদ হয়ে আরো বললেন--আমার 
পিতা-মাতা ইনিই আর গুর্‌ বলতেও ইনি । মহান রাজগূরু কাশশ মিশ্র, তাতে কোন 
সংশয় নাই । 'সংহাসনের প্রত্যক্ষ সেবাও তীর প্রয়োজন নাই । আম পূর্বেই ঘোষণা 
করেছি, মান্দরে কেবল গাতগোবিন্দই পাঠ হবে। সে আজ্ঞার হবে না কোন 
পারবর্তন। কিন্তু গন্ভরা অধী*বরের অনুমতি ভিন্ন কেউ পারবে না জগন্নাথ মান্দরে 
কীর্তন করতে। অন্য সেবার জন্য পাঁরষদ আমাকে যেন অনুরোধ না করে' কারণ 
তাহলে আমার নশাঁত ভঙ্গ হবে। 

এরপর আর শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ মান্দরে আসেন 'ন। এক বৎসর বাস 
করলেন গম্ভীরাতে। এক বংসর পরে আষাঢ় অমাবস্যায় পুনরায় তান এলেন 
মন্দিরে । রাজা প্রতাপরূদ্রদেব রথাঁপুর রাজবাটা ত্যাগ করে পুরীতে এনে বাস করতে 
লাগলেন চ্ছায়ী ভাবে। তান সমর্পণ করলেন নিজেকে প্রভুর শ্রীচরণে । ঘোষণা 
করলেন £ 

“চৈতন্য ঠাকুর আম্ভ সম্পদ ভইল ॥" চৈ. চকড়া, প্‌- ২৯ 

অথাৎ চৈতন্য ঠাকুর আমার পরম সম্পদ। চকড়ার মতে রাজার চৈতন্য-দর্শনের 
এই হলো পূর্ণ ববরণ। চৈতন্যচাঁরতামৃতের সঙ্গে এই ঘটনার তফাৎ কতখানি তা 
সহজেই বোঝা যায় । 


॥ প্রভুল্প কথাতেই গোলীনাখক্কে ক্ষমা 
ক্ুল্ল্েছিলেন্ন মহান্লাজ প্রত্তাপক্ষ ভরে ॥ 


উঁড়ষ্যার আধ্ীনক এীতিহাসিকগণ ীলখেছেন, শ্রচৈতন্য শেষে উৎকলের প্রশাসনেও 
হস্তক্ষেপ করোছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তত বিবরণ দিয়েছি এই প্যন্তকের ৭৭ পৃচ্ঠা 
থেকে ৮১ পঙ্ঠার মধ্যে । চৈতন্য চকড়ার বিবরণ দেখে এখন স্বীকার করতে বাধ্য হাচ্ছি 
কৃষদাস কাঁবরাজের ীববরণ থেকে এই মতের বিরুদ্ধে যে প্রমাণ উপস্থাপিত করোছিলাম, 
তাভ্রাস্ত। এ বিষয়ে ডঃ হরেক মহাতাবের 'সিম্ধান্তের স্বপক্ষে এতাঁদনে অন্ততঃ একট 
প্রাচীন প্রমাণ মিলেছে । যার থেকে বলা যায়, উঁড়ষ্যার আধুনিক এঁতিহাসিকের 


শ্রচৈতনোর অন্তধান রহস্য ২৬৩ 


আঁভমতই ঠিক! চৈতন্যদেব প্রতাপরবদ্রদেবের রাজা-প্রশাসনে হস্তক্ষেপ না করুন অন্ততঃ 
তাঁর অনুরোধেই গোপানাথেব প্রাণরক্ষা পেয়োছল। একথা ষরাথ কৃফদাস কাঁবরাজ 
পরবতাঁকালে ঘটনাটিকে অন্যভাবে 'সাজিয়ে চৈতন্যদেবকে নিদোষ প্রমাণ করতে 
চেয়েছিলেন । 
এখন শুনুন চৈতন্য চকড়ায় এই ঘটনাটি কিভাবে ব্যন্ত হয়েছে । 'বিবরণাঁট 
আনপূর্বিক দিতে চেষ্টা করছি। 
বড় যেনা গোপীনাথ কার বিষয়ী। 
হিল যে বহু বিত্ত হোইন বিষয়ী ॥ 
রাজা তারে দণ্ডবার কারণে রাইল। 
কটকে অটকে তাঙ্ক; আকটে রাখল ॥ 
রায় রামানন্দ দ:ঃখ সাগরে বুঁড়িল। 
প্রভূর সমীপে কিছিমান্র ন ভাঁষলে | 
সেবক শঙ্কর দিনে গম্ভীরারে বাঁস। 
প্রভূঙ্ক সমীপে কহে শোক বাহ আসি॥ 
রামানন্দ দুঃখ গ্রভ্‌ সাহ ন করান্ত। 
পটাও করণে কহ নৃপ ক্ষমা আবরান্তি ॥ 
দেউল করণ প্রভ্‌ আজ্ঞা ঘোঁন গলা । 
কটকরে রাজা আগে ব্রৃতান্ত কাহলা ॥ -_চৈ. চকড়া, পৃ" ৩৫৩৬ 
গোপীনাথ ধড় জেনা ছিলেন কাঁশ্দি (কাঁথ, মোঁদনীপূর জেলায় ) রাজ্যের 
শাসন কতাঁ। সে রাজার বহু বিত্ত আত্মসাৎ করোছল। রাজা তাকে দণ্ড 
দিলেন। বন্দী করে রাখলেন কটকে। একথা শুনে রায় রামানন্দ অত্যন্ত দ:ঃখিত 
হলেন। কিম্তু কিছ? বললেন না প্রভূকে। কিন্ত প্রভুর সেবক শঙ্কর একাঁদন 
গম্ভশরাতে প্রভুকে সব ঘটনা খুলে বললেন। উপাঁস্থত রামানন্দও অত্যন্ত দুঃখ 
প্রকাশ করলেন । তখন প্রভু বললেন, তুমি একজন কর্মচারী পাঠাও । রাজাকে বল 
সে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে । করণ প্রভুর এই আদেশ নিয়ে কটকে গমন করল। গিয়ে 
জানাল রাজাকে প্রভূর সংবাদ । 
প্রতাপরদদ্র চৈতন্যকে গর: বলে স্বীকার করলেও মেনে নিলেন না চৈতন্যদেবের 
কথা । তিনি ঘথাথ- রাজার মতই তাঁর ব্যন্তিত্ব বজায় রাখলেন। এ বিষয়ে আধুনিক 
ধ্ীতহাসিকগণ যে বলেছেন, মহারাজ চৈতন্যের হাতের পুতুলে পারণত হয়েছিলেন, 


অন্ততঃ একথা স্বীকার করা যায় না--যাঁদ চৈতন্য চকড়ার কথাকে সত্য বলে 
মনে করি। 


২৬৪ শ্রীচৈতন্যের অন্তধ্ন রহস্য 


করণের সংবাদ শূনে তখন প্রতাপরুদ্র বললেন £ 
রাজা কহে গণ অর্থ করে যে চো । 
তাহার মস্তক ছেদ নীতিরে বিচারী | 
সমস্ত বিত্ত সে দেব ইহা দৃঢ় জান। 
প্রভুর ভাবরে তার হেব পাঁরত্রাণ ॥ 
ভূমি বৃত্তি তাহাঙ্কর কোট হই গলা । 
বিষয় পদ ক়িন ক্ষমা তাঙ্ক: দিলা ॥ 
ক্ষেত্রবরে আস প্রভ্‌ পাথরে পাঁড়লা । 
রাজা ন চাহলা মুখ রায় ন চাহলা ॥ -_চৈ" চকড়া, পৃ. ৩৬ 
রাজা বললেন করণকে, এ তুমি কি বলছ, গণ-অর্থযে চুর করে তার শিরচ্ছেদ 
করা উচিত। তবে হ্যাঁ, যাঁদ সে তার সমস্ত ধন-সম্পদ দাখিল করে; তাহলে 
প্রভুর আজ্জায় তাকে না হয় ক্ষমা করতে পাঁর। রাজা শেষে গোপীনাথের 
সমস্ত বিষয় সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করলেন । তার কেড়ে নেওয়া হল বিষয়পাঁতর পদ । 
প্রাণদণ্ডাজ্ঞা থেকে ক্ষমা করলেন রাজা তাকে। শ্রীক্ষেত্রে গোপীনাথ এসে প্রভুর 
শরণাগত হল। কিন্তু, না রাজা, না প্রভ:, না রায় রামানন্দ-_কেউই তার মুখ দর্শন 
করলেন না। 
এই ঘটনা থেকে এটুকু পরি্কার বোঝা যাচ্ছে প্রভুর কথায় মহারাজ গোপণীনাথের 
প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব করলেও পূনরায় তার হাতে শাসন ভার দেন নি। বরং তার 
ব্যান্তগত ধন-সমপাত্ত সব নিয়েছিলেন কেড়ে। এতে চৈতন্যকে কতটুকু দোষী করা 
ম্ভব হবে বুঝি না। 
তবে চকড়াকার বলেছেন £ 
রাজা 'নিজে ক্ষেত্রবরে অপষযশ হেলা । 
প্রভু পাশে ন রখিলে নিত্যলীলা মগ্র ॥ 
আপাঁন রিলে ধর্ম প্রচার কীর্তন ॥ চৈ চক্ড়া. পু. ৩৬ 
এতে শ্রীক্ষেত্রে রাজার নিজের অপযশ হলো । প্রভ: তাকে পাশে রাখলেন না। 
রইলেন নিজলীলায় নিতা মগ্ন হয়ে । কোন বিষয়েই ভ্রুক্ষেপ করলেন না। চললেন 
কীত“ন ধর্ম প্রচার করে। 
এই ঘটনা থেকে নিরপেক্ষ বিচার করলে চৈতন্যদেবের করযার্র-হৃদয়েরই পাঁরচয় 
মিলে । মহারাজের রাজ্য-প্রশাসনে মোটেই তিনি হস্তক্ষেপ করেননি । বথন স্বেচ্ছাচারী 
গোপীনাথ প্রভূর শরণাগত, তখনো 'তাঁন তাকে প্রশ্রয় দেন নি। তান শুধু 
প্রকারাস্তরে বলতে চেয়েছিলেন, অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দিলে প্রকৃত শান্ত তার হবে না। 


শ্রীচৈতন্োর অন্তধনি রহসা ২৬৫ 


অপরাধা যাঁদ ময়লেই গেল, তাহলে সে নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করবে কেমন 
করে ঃ আর অনুশোচনা না করলে অপরাধী নিজেকে সংশোধনই* বা করবে কেমন 
করে ? এই ঘটনা থেকে চৈতন্য-চাঁরন্রের দ-"টি দিক আমরা দেখতে পাই। তান যেমন 
কোমল হতে পারতেন, আবার তেমান কার্যক্ষেত্রে লোকশিক্ষার জনা কঠোরও হতেন। 
চৈতনা চরিত্রের এই ছিল বশেষ বৌঁশষ্ট্য । 


॥ চ্চড়াম্্র অভ্ভথ্ধণন্ন ভ্হস্য ॥ 


চৈতন্য চকড়ায় বৈষ্ণব কাব, গোবিন্দ দাস বাবাজী শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান 
রহস্যও পাঁরবেশন করেছেন। সে সম্পর্কে পচ্মশ্রী পাণ্ডত সদাশব রথশমার 
উীন্তও সাক্ষাতধার প্রসঙ্গে বলোছ, তখন পর্যন্ত আমি “িতন্য চকড়া' পথ 
দেখি নাই। 
এখন পধাথ থেকেই সমগ্র ঘটনাটি পাঠকদের সামনে ব্যন্ত করছি। চকড়াকার 

সাল এবং 'তাঁথর কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তারিখ বা বারের কোন উল্লেখ 
করেন 'নি। এখন মূল থেকে উদ্ধূতি সহ-সম্পাদকের আঁবকল অন:বাদ রাখাঁছ 
আপনাদের সামনে । 

চতুর্দশ যষ্ঠাধিক ”%%শত শাকে। 

অপর্্থ লীলা ঘাঁটলা প্রত্যক্ষ ॥ 

শুরু সপ্তমী তাঁথ যে অবশ কইলা । 

আতুর ভাবরে গোরা কীতনে গঁমলা ॥ 

আড়প মন্ডপে চারি সম্প্রদায় সহ। 

উদ্দণ্ড নর্তন অস্তব্যস্ত প্রভ্‌ দেহ ॥ 

গোবিন্দ স্বরূপ দহ আকুলিত তনু । 

শ্রীঅঙ্গ সম্ভালিবারে চকিত সৃতন॥ 

পাদক কুণ্ড সমীপে বেঢারে বাঁসলে । 

ণিবরহ কীর্তনে স্ব অসম্ভাল কলে ॥ 

ফিটি বাহবাঁস গলা মালা অস্ম্ভাল। 

মহারাসস্থলী রাসগণীতে অনর্গল ॥ 

স্ব নেত্র তার পূণ আকুল বদন । 

রায় পাশে বাঁস করে আকুলে ক্রন্দন ॥ 


২৬৬ শ্রীচতন্যের অন্তধনি রহস্য 


শদঙ্গ বেতাল স্বর কাতরে বেতাল। 
স্ব অনুভব কলে লম্বরণ কাল ॥ চৈ. চ. পৃ, ৫৯ 


অনুবাদ-_“চৌদ্দশ, ছাস্পান্ন শকে (১৫৩৩ খ্রীঃ) এক অদ্ভূত লীলা সংঘাঁটত 
হ'ল। আযাঢ় শুক্র সঞ্তমী 'তাথ। আতুর ভাবে গোরা কীর্তন করতে লাগলেন। 
সেই গুণ্ডা মান্দর । অস্ত বস্ত শরীর । উদ্দণ্ড কীর্খনে মত্ত। বিহল গোবিল্দ 
ও স্বরূপকে ধরে পাদুকা কুণ্ডের সমীপে বসে পড়লেন। অপূর্ব বিরহ কীর্তন। 
মহারাসম্ছলী প্রকম্পিত হল। বাহবদি খুলে গেল। গলার মালা ছিড়ে পড়ে গেল। 
মহারাসম্ছলী রাসগীতে আঁবরাম ম-খাঁরত। বিরহে মিলন। মবার হৃদয়ের আকুল 
ক্দদন। রায় রামানন্দের পাশে বসে সবাই কাঁদছেন। সব কিছ; বেতাল। স্বর 
বেতাল, মদঙ্গ বেতাল । সবাই অন:ভব করলেন, “লীলা সম্বরণে'র কাল উপাাঁচ্ছুত।” 
-__পঁশ্ডিত সদাশিব রথশমাঁ। পৃ. ১০৫ 


সন্ধ্যা আরাত দরশনে সেবকে রাইলে। 
বজে দ্বার দেই গলে গোরাঙ্গ ঠাকুর ॥ 
গুরুড় স্তম্ভ সমীপে দরশনে আতুর ॥ 
সন্ধ্যা আরাঁতি উঠিলা পাঁড়লা চহল। 
ছশ্ড পাঁড়লা প্রভুঙ্ক অধরর মাল ॥ 
সহসা শতেক চন্দ্র উাঁদয়ার তেজ । 
প্রকাশরে নেত্র সম্ব“ কি ঘাঁটলা আজ ॥ 
দব্যজ্যোতি প্রায় তেজ গরুড় পছরহু। 
জগল্লাথ ছামু যাতে পড়ে ধাত কার: ॥ 
হার হি জয় নলাচল পাতি জয় জয় । 
শবদে আড়প কম্পে ন' ধারলা থয় ॥ _ চৈ. চকড়া পৃ. ৫১ 


ভাবানুবাদ--“সম্ধ্যারীতর সময় হ'ল। সেবকরা আদর করে ডেকে নিয়ে গেল 
গৌরাঙ্গ ঠাকুরকে । প্রভূ গরুড় সত্তর কাছে দাঁড়য়ে আকুল চিত্তে দর্শন করতে 
লাগলেন । আরাতির ধ্ৰীন উঠল । চাঁরাঁদকে নামের একতান। এই সময় জগলাথের 
গলার মালা হঠাং ছিড়ে পড়ে গেল। সহসা মহাভাব যেন শত চন্দ্রোদয়ের জে]োতির 
মত 'দব্য জ্যোতিতে প্রকাশিত হল। সকলের চোখের সামনে গরুড় স্তম্ভের পিছন 
থেকে একটি জ্যোঁতিঃ 'গয়ে জগল্নাথের শরীরে বিল'ন হয়ে গেল। জয় হার। জন্ম 
গৌর হরি। জয় নীলাচলপতি ধ্ৰানতে সমস্ত গৃণ্ডিচা মণ্ডপ মুখারত হয়ে গেল। 
প্রভুর স্বরপ আর দেখা গেল না।” 


শ্রীচৈতন্োর অন্তধান রহস্য ২৬৭ 


স্তম্ভ পাশে থিলে প্রভু ন দিশে বদন। 
কেনে গলে ভন্ত সত্ব আকুলিত মনে | & 
কেহ বোলে সিংহাসন পথে অবাগলে। 
প্রাতহারীগণে বাক্য অস্বীকার কলে ॥ 
আকুলে খোজন্তি সর্ব বৈষফব মণ্ডলী । 
দেখিলে নিরোখ আড়পর বনস্থলী ॥ 
কেহ বোলে ইন্দ্রদহ্য্ন সর পথে গলে । 
খোজিন স্বরূপ তাঁথ নিরাশ হইলে ॥ 
নৃসিংহ বল্লভ আই তোটারে খোজিলে ॥ 
গোঁবন্দ সেবক সঙ্গে বৈষব কেতেক। 
সমূদ্র পণ্তা খোজই করি মহাশোক। 
ভাবানুনাদ--“সবাই বললে কোথায় গেলেন ; কেউ বললেন, িসংহাসনের 'দিকে 
গেলেন। প্রাতহারীরা বললো না--প্রভু সিংহাসনের দিকে তো যান নি। বৈষবরা 
আকুল হয়ে গৃণ্ডিচা মণ্ডপের বনম্ছুলী খুজতে লাগলেন । কয়েকজন ইন্দ্রদন্যম্ন 
সরোবরের দিকে গেলেন । সেখানে গিয়েও নিরাশ হলেন । কিছু লোক নৃসিংহ বল্পভ 
আইটোটায় সম্ধান করলেন। সেবক গোঁবদ্দর সঙ্গে কিছ; বৈষ্ণব শোকাকুল হয়ে 
সমুদ্রের:ধারে খখজে দেখলেন ।” 
*৪ এই অংশে--প্তম্ভ পাশে থিলে প্রভ্‌ ন' 'দিশে বদন |” এই পধান্তর অনুবাদ 
“দেখছি না। প্রভূ স্তম্ভের আশে 'ছলেন, তাহলে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না কেন।, 
সম্ভবত ভাবানুবাদ করলে এরপই দাঁড়াবে । 
এর পরের-অংশ £ 
সেবক ভকতগণ বড় দেউল রে। 
খোজাঁন্ত সিদ্ধ বকুলে নগর মধ্যরে ॥ 
অনন্ত সিংহ পান্র যে অ*্বরে আরোহা। 
গোরাচান্দ গলে কেনে অবাক কাঁহি | 
তোটা গোপাীনাথ তাঙ্ক প্রির স্থলণী। 
রায় বোলে অবা থিবে ধর্ম সোহি স্থলী ॥ 
সকলে ধাবাস্ত বস্ত্র বেশ অসম্ভালি । 
গোপীনাথ বেঢ়া ঠারে বাহবাঁস দৌখ ॥ 
স্বরূপ বৈষবগণে হেলে মহাজুখি । 
মান্রক খেদ ঘটিলা চৈতন্য ন' দেখি । 


২৬৮ শ্রীচৈতন্যের অন্তধা্ন রহস্য 


ভাবানুবাদ-শ্রীমন্দির, 'সিম্ধ বকুল সব জায়গায় দেখা হ'ল। কোথাও কোন 
সম্ধান 'মিলল না। কর্মচারী অনস্ত সিংহ অ*বারোহণে খংজতে বেরোলেন। কিন্তু 
কোন ফল হল না। কোথায় গেলেন প্রভু? রামানন্দ রায় বললেন হয়তো 
তিনি গোপীনাথ মন্দিরে থাকবেন। দেখলেন সেখানে বাঁহর্বাস পড়ে আছে। 
সবাই আবার মান্দরে গেলেন। কিন্তু মহাপ্রভূকে না দেখে পুনঃ কাতর হয়ে 
পড়লেন ।” 
বৈষবগণ আতুরে করন্তি 'বিচার । 
অচেতন গৌরচন্দ্র অচেত শরীর ॥ 
ভন্তগণ এস্থানকু আদরে আনিলে। 
বাহবাঁস পাঁড় আছি প্রভু কেনে গেলেখ৷ 
এমস্ত সময় রায় রামানন্ব ধার । 
শোকের অধীর হেবা সামান্য বিচার ! 
দেখ অদভূত বস্তু এথারে ঘাঁটাছি । 
প্রভু অঙ্গবাস্‌ মালা এঠারে পাঁড়াছি ॥ 
গোপিনাথ জানুদেশে ক্ষতর আকার । 
নথলা ত কদ। এহু বিচিত্র ব্যাপার ॥ 
দৈবী সত্তা দেব সঙ্গে বিলীন লভলা । 
একে দৌঁয় প্রভূ লীলা সম্বরণ কলা | 
এতেক সকলে মালি হরি হার কলে । 
অবশেষ নেই তাঁথ সমাধ রচিলে "_চৈ চকড়া পৃ. ৬০ 
ভাবানহবাদ--“বৈষবরা আতুর হয়ে বললেন, বোধহর প্রভু অচেতন হয়ে 
গড়েছিলেন। কোন ভন্তজন মহাপ্রভূুকে এখানে 'নয়ে এসেছেন । তা না হলে বাঁহবনি 
এখানে পড়ল কেমন করে? রায় রামানন্দ বললেন, শোকে অধীর হওয়া বৈষবের 
লক্ষণ নয়। এ সাধারণ লোকের লক্ষণ । দেখ এখানে বাহবসি পড়ে আছে । আরও 
দেখ টাটা গোপীনাথের জান্‌দেশে একটি ক্ষত চিহ্ন হয়েছে যা আগে ছিল না। আমার 
মনে হয়, দিব্য সত্তা এই পথ "দিয়ে বিগ্রহে বিলীন হয়ে গিয়েছেন । সবাই হার নাম 
করলেন । স্বেচ্ছা নার্মত তন, জগন্নাথ দেহে বিলখন হয়েছে । 
এই [সিদ্ধান্তে পেশছে হরিধবাঁন করে সেই ব্যবহধত বন্ত; যেগযল পড়েছিল, সেগ্ীল 
শনষে ( তাঁথ সমাধি রচিলে ) তথায় সমাধি রচনা করলেন ।” 
এর পরের ঘটনা উদ্ধূঁত সহ অনুবাদ না করে আমার ভাষায় বলাভি। সমাধির 
পর চললো অখণ্ড কীর্তন । উল্টারথের কীর্তন করলেন স্বরপাদি ভন্তগণ। চললো 


শ্রীচৈেতন্যের অন্তধান রহস্য ২৬৯ 


অথণ্ড নামষজ্ঞ। এই কার্তনে গীত হল শ্রীচৈতন্যের অমত্যুয় বাণীগুলি। বেড়া 
সংকীর্তন ও চললো নিষ্ঠা ভরে । শোকাতুর হৃদয়ে কীর্তন করতে করতে সবাই হলেন 
প্রেমে বিভোর । তারপর শংক্রা দ্বিতীয়াতে সবাই প্রবেশ করলেন জগন্নাথ মন্দিরে । 
শেষ হলো অখণ্ড নামযজ্ঞ। গোঁড় ভক্তরা ফিরে গেলেন স্বদেশে । রাধাকান্ত মঠে বা 
গম্ভীরাতে আঁভষেক হল মহাপ্রভুর পাদুকার। সেই পাদ:কা দ্‌ট ঘোঁষত হলো 
পান্ভীরা ঈশ্বর নামে । রাধাকান্ত দেবের সেবা পূজা নিয়ে শান্ত হয়ে গেল সকলেই । 
সকলের শোক সম্তপ্ত হৃদয় শান্ত হলো । 

মহারাঙ্গ প্রতাপরদদ্রদেব কাঠের শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি তৈরী করে বালি নবরর নগরে 
প্রতিষ্ঠা করলেন। এই উপলক্ষ্যে হলো সংকীর্তন মহোৎসব । আটষাঁট সম্প্রদায়ের 
সাকারবাদী বৈষ্ণবগণ হলেন 'একান্তত। আঁতবড়ীঁ জগম্াথ দাস এসে প্রদান করলেন 
পাদ্য অর্থ । রাজা প্রতাপরদদ্র বৈষণবগণকে করালেন বপুল মহাপ্রসাদের সেবা 
শ্রীধামে নাম সংকীর্তনের সেবা প্রাতিষ্ঠা করে সবাই নিলেন বিদায় । রাঙ্গা রামানন্দ 
রায়কে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন কটকে। পরুষোত্মম ক্ষেত্রে এই ভাবে শেষ 
হলো গৌর লীলা । 

চৈতন্য চকড়ায় বার্ণত এই হলো শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি কাহিনী । এইবার এই 
কাঁহনীট নিয়ে পৰলোচনা করা যাক। প্রভুজী বলোছলেন, আরাতির সময় সহসা 
প্রচণ্ড আলোকের চ্ছটায় সকলকে ধাঁধিয়ে দিয়ে মহাভাব গ্রস্ত প্রভুকে অপহরণ করা 
হয়েছিল। তারপর তাঁকে নিম“ম ভাবে হত্যা করে মৃতদেহ ফোঁলয়ে দেওয়া হয়োছিল 
টোটা গোপাীনাথ মন্দিরে । পরে সেখানেই দেওয়া হয়োছল প্রভুর সমাধি । 

তান এই ঘটনাটি আমার কাছে বলোছিলেন যুক্তিসঙ্গত ভাবে সাঁজয়ে ৷ যাতে গ্রহণ 
করা যায় বি*বাসযোগ্যভাবে ৷ টৈতন্য চকড়ায় এমন বহ ঘটনা আছে যা অলৌিক- 
তার মোড়কে মোড়া । চকড়াকার গোঁবন্দ দাস বাবাজী বলেছেন, যা 'তাঁন দেখেছেন 
এবং সাধু মুখে শুনেছেন, তাই রাজার আদেশে লিখেছেন। গ্রচ্থট লেখা তিনি শেষ 
করেছেন, চতুদ্দ্দশ অন্টাধক পচাশত শকে।' চৈত্র শুক্র নবমীরে লেখন সম্পনর্ণ ॥” এই 
অংশের বাংলা অর্থ করেছেন সম্পাদক পাঁণ্ডত সদাশব রথশমা-'চৌদ্দশ আটান্ন 
শকাব্দে (১৫৩৩ খ্‌.) আমি এই গ্রচ্থখানি শেষ করলাম 1 চৈত্র শুক্ক নবমশীতে আমার 
লেখা সমাপ্ত করলাম | 

প্রভুর লীলা সম্বরণের শকাধ্দ হলো চকড়াকারের মতে- চতুদ্দ্শ বম্ঠাধিক প%শত 
শাকে। শক সপ্তমী তিথি যে অবশ কইলা।' এর বাংলা অথ পাঁণ্ডতজী করেছেন 
--“চৌদ্দশ, ছাপাল্ল শকে (১৫৩৩ খ্‌ঃ) এক অদ্ভুত লীলা সংঘাঁটত হল ।* আষাঢ় 
শুরু সপ্তমী তিথি ।' 
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তাহলে আধাঢ় মাসে প্রভ্‌ লীলা সম্বরণ করলেন আর গ্রন্থকার তাঁর চকড়া 
লিখলেন চৈত্র মাসে। অর্থাৎ ৮ মাসের ব্যবধানেই গ্রস্থাট লেখা শেষ হয়েছিল। বলতে 
গেলে একেবারে সমসময়েই । এ রকম আর কোন চৈতনা জীবনী এর আগে লেখা 
হয়ন। বলতে গেলে তরতাজা খবর সব। 

কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না “চতুদ্দদশ যষ্ঠাঁধক' আর চতুদ্দশ অষ্টাধক' 
এ দুই-এরই শ্রীষ্টাম্দ কেমন করে ১৫৩৩ হল। ১৪৫৬ শকাষ্দে আষাঢ় মাসে প্রভু 
লীলা সম্বরণ করলেন। আর ১৪৫৮ শকাষ্দের চৈত্র মাসে চকড়াকার তীর গ্রন্থ রচনা 
শেষ করোছলেন এইরূপ অর্থই হয় । আমার মনে হয় এ বিষয়ে অন:বাদক বোধ হয় 
ভ্রমে পতিত হয়েছেন । ১৪৫৬ শকাদ্দের অস্থায়ী থুষ্টা্দ ধরেছেন ১৫৩৩ (প্‌. ১০৫)। 
আবার ১০৭ পৃচ্ঠায ১৪৫৮ শকান্দের অনুযায়ী খচ্টীয় বর্ষও ধরেছেন ১৫৩৩ | 
অথচ এই ১৫৩৩ খন্টাত্দ ১৪৫৮ শকাব্দ নয়, ১৪৫৬ ও নয়। এটা হওয়া উচিত 
১৪৫৬ । | 

এতকাল আমরা কৃষণদাস কাঁবরাজের কথাকেই প্রামাণ্য বলে ধরে রেখেছি । 'তাঁন 
তাঁর চৈতন্য চরিতামৃতে লিখেছেন £ 

“চৌদ্দশত সাত শকে জ-ম্মর প্রমাণ । 
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে লীলা অবসান ॥ --চৈ. চরিতামৃত। 

যাঁদদ জয়ানন্দের প্রদত্ত সময়কে পুরাতণ বর্ষপঞ্জীর সঙ্গে মিলিয়ে হিসেব করি 
তাহলেও লীলা অবসানের কাল হয় ১৫৩৩ শ্রীণ্টাম্দই । তৎকালে প্রচলিত জুলিয়ান 
ক্যালেপ্ডারের সঙ্গে ১০০ শত বৎসর পরে প্রবার্তিত গ্রেগরীয়ান ক্যালেপ্ডারের সঙ্গে মিল 
রেখে হিসেব করলে শকাব্দ ১9৫৫, ৩১ আষাঢ় (খ:ঃ ১৫৩৩, ৯ জ্‌লাই ) হয়। 

আর এই পস্তকে প্রভূর পতরোধান' প্রবন্ধে যে আলোচনা রেখোছি, তাতে দেখা 
যাচ্ছে এর এক বৎসর পূর্বে ১৫৩২ খাষ্টান্দে প্রভ্‌ লীলা সম্বরণ করোছলেন। ( পড়ুন 
পৃতরোধান' প্‌. ১৬৭-১৬২ )। 

তাহলে এই 'সধ্ধান্ত করা যায়, শ্রীচৈতন্যের লীলাবসানের ৮ মাস পরে নয় ২ বসর 
৯মাস পরে ১৪৫৪ শকাদ্দে চৈত্র মাসের শুক্র নবম? তিথিতে লেখক তীর গ্রন্থ লেখ্য 
শেষ করোছিলেন। চকড়াকার সেই কথাই বলেছেন স্পম্ট করে। 

তাহলেও বলা যায় এত প্রাচীন এবং মহাপ্রভুর অপ্রকটের এত কাছাকাছি আর 
কোন চৈতন্য জীবন" লেখা হয়ীন। অন্ততঃ আমাদের হাতে এর থেকে আর এমন কোন 
প্রাচীন পথ নাই । 

এখন আলোচ্য এই ঘটনাটি কতদূর সত্য । দেখা যাচ্ছে ঘটনাটি দট স্তরে 
ণিভন্ত। একটি-_গরংড় স্তম্ভের পিছন থেকে জ্যোতি 'িচ্ছরিত হয়ে জগন্নাথে মিশে 
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যাওয়া, ঠিক তার পর মুহূর্তে চৈতন্যদেব অদৃশ্য । "হতীয শ্তর্ট-একাঁট জবলজান্ত 
মানুষ সহসা অদৃশ্য হয়ে যাবে তৎকালে অলৌগিকতায় 1ব*বাসী মনও তা ব*বাস 
করতে পারে নি সুস্থ চিত্তে । তাই তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করোছলেন। 
এই অনুসন্ধানের পরক্রম বা কার্ধক্রম শুধু মাঁন্দরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকোঁন, তা 
সমগ্র শ্রীক্ষেত্রে পারব্যাপ্ত হয়োছিল। এমন কি তৎকালের দ্রুতগামী ধান অ*্বারোহনেও 
খোঁজ করতে ছ-টে ছিলেন অনন্ত সিংহ। 

মহাপ্রূষদের জীবনে অলৌকিকতা আরোপ কন্নতে হয়। তানাহলে ওর 
মহাপুরুষত্ব বাড়ে না। এই বিজ্ঞানের য.গে বিংশ শতাধ্দীতে আমরা রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের জীবনেও অজন্র অলৌকিক কাহিনীর সৃষ্ট করেছি। য্বীস্তবাদী ভন্ত 
হৃদয় অনেক সময় এসব কাহিনী ব*বাসও করে এবং বিশ্বাস করে আত্মতাশ্ত 
লাভ করে। 

কেন এমন হয়, মনস্তাঁত্বক 'বশ্লেষণে তা সহজে ধরা পড়ে । শিশু অসম্ভব কিছ 
শুনতে ভালবাসে । তাই রূপকথার গঞ্গ তার কাছে অত্যন্ত প্রির । এই কক্পনা প্রবণ 
শিশু মনটা যখন বড় হর তখনো সে মরে যারান। সষ্টির ক্ষেত্রে কঙ্প-বিজ্ঞানের 
দানকে কোন মনস্তত্বাবদই অস্বীকার করেন 'নি। তাইত রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়া 
আজ আকাশে 'বমান হয়ে চষে বেড়াচ্ছে মহাকাশকে। 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ণশক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে বলোছিলেন, স্মরণশান্তর উপর সমস্ত ভর 
না দিয়ে চিন্তাশান্ত ও কজপনাশাস্তর স্বাধীন পাঁরচালনার কথা । স:ষ্টর রাজ্যে চিন্তা 
এবং কল্পনার মূল্য অসীম । মনস্ততবাবদগণ বলেন, শিশুকে অসম্ভব অলৌকিক যাঁদ 
গকছ: বলতেই হয়ঃ তাহলে তা যেন বিজ্ঞান 'ভীঁত্তক হয় । তাই বোধহর সষ্ট হয়েছে 
বর্তমান যুগে কঙপণবিজ্ঞান। 

শুধু এইটুকু কথা মনে রেখেই আসুন আমরা চৈতন্য-অভ্তধনি রহস্যের প্রথম 
কাহনাঁটি নিয়ে আলোগনা কাঁর। অর্াঁং তরতাজা ঘটনাটি তখনো পুরোপতার 
অলৌকিক কাহিনীতে র.পাস্তারত হয়নি । সেই অর্ধেক স্বর্ণ নকুলের মত ছটা 
অলৌকিক আর কিছুটা লৌকিক রুপে কবি কজ্পনায় মাত্র জন্মলাভ করেছে । 

কথাটা ভালভাবে চিন্তা করুন, জগনাথে তীব্র জ্যোতির মধ্যে যাঁদ জ্যোতর:পে 
চৈতন্যদেব মিশে গেলেন, তাহলে খোঁজাখুঁজি কেন? আর খোঁজাখাঁজ করতে গিয়ে 
পাওয়া গেল গলার মালা ও বাহ্বাস। কাব ঘটনাটিকে অলৌকিক রূপ দিতে গিয়েও 
পারেনান শেষ রক্ষা করতে । তাই ধরা পড়ে গগরাছেন সহজেই । শেষ চেষ্টা অবশ্য 
করেছিলেন। রান রামানন্দের মুখ 'দিয়ে গোপানাথের জানতে ক্ষত আনন জগন্নাথে 
অপ্রাকৃত দেহ যে বলীন হতে পারে সে কথা বাঁলয়েছেন। তারপর প্রহর সেই 
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পাঁরত্যন্ত বা ছিনিয়ে নেওয়া বন্তুগীলকেই গোপণনাথের মান্দরে সমাধ দেওয়া হয়েছে 
বলে লিখেছেন। 

তাহলে গোটা ব্যাপারটা কি দাঁড়াল। কাব লৌকিক আর অলৌকিক, এ দ:'টোর 
কোনটাকেই বাদ দেন নি। তাই হয়। একটা সদ্য খুনের ঘটনাকে যখন অপরাধী 
চাপা দিতে চায়, তখন তার মাথায় চিন্তার ক্ষেত্রে কম্পনার যে 'বকাশ ঘটে বাস্তবতার 
ক্ষেত্রে নিজের অজ্ঞাতে তাতে অনেক খত থেকে যায়। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। 

অতএব প্রভ্‌জী এই ঘটনার যে িচারশীবশ্লেষণ করেছেন, তারমধ্যে শুধ যে য্ত্তি 
আছে তাই নয় সত্যও আছে। এবং সে সত্য যেমন এ্রীতহাসিক পটভূমিকায় প্রাতিম্ঠিত। 
তেমানি চৈন্য-বিষয়ক সর্বপ্রাচীন সম্প্রীতি আবিষ্কৃত প:থি চৈতন্য-টকড়া'র সাক্ষ্য প্রমাণ 
দ্বারা সুদৃঢ় । 

এখন আঙ্গন আমরা আর একাঁট পাঁশ্ডত্যপূর্ণ আলোচনায় প্রবেশ কার। সে 
আলোচনাটি রাখব চৈতন্য চকড়ার উপরে । আলোচ্য পধাথাট বৈষ্ণব কাঁব গোবদ্দদাস 
বাবাজীর লেখা মূল পথ নয়। মূল থেকে প্রাতাঁলাঁপ করা হয়েছিল ১৬৪৪ শকাদ্দে। 
অর্থাৎ আজ থেকে ৩৪৩-৪৪ বংসর পুবে। পধাথাঁটর প্রাচীনত্ব ও এীতহাসিক গুর-ত্ 
কতখানি এখন আলোচ্য বিষয় হল তাই। 





॥ ছয় ॥ 





চৈশুন্য ক্রড়ান্ত্র ভ্রতিহানসিক গুবম্জ্র ও প্রাচীন্ব্জ্ব 


নবাবষ্কত “চৈতন্য চকড়া'র এঁতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি এ সম্পরকে একটি 
আলোচনা এই পুস্তকে রাখতে চাইছি 'বাভন্ন কারণে । বৈষ্ণব ধমের ইতিহাস 
গবেষকগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । এই পৃস্তকে লেখক যে ৫৪টি 
চৈতন্য-জীবনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তার অনেকগ্ীলই আমাদের কাছে আজো 
অত্ঞাত ছিল। যে ঘটনাগুলি আমরা জানি তার আদতে কিরূপ ছিল তা জানতে 
পেরেছি । উৎকলের রাজনৈতিক ও ধমাঁয় জীকনর লঙ্গে শ্রচৈতন্যদেব যে সংযু্ত 
ছিলেন তার একটা আভাস পাই । চৈতন্য সমসাময়িক কালে তাঁর একজন প্রাতদ্বদ্দব 
যে উৎকলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার ছ্পম্ট আভাসও চকড়ায় আছে । আজ যেসব 
এীতহাসিক নিদর্শন আছে আদিতে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের সময়ে তার প্রকৃত রূপ কেমন 
ছিল তাও জানা যায় । এতদিন যে সব কিংবদন্তী লোক মুখে ম:খে চলে আসাছল 
চৈতন্য চকড়া থেকে তার একটা 1লাখত নিদর্শন অন্ততঃ আমাদের হাতে এসেছে। 

শুধু পাচ্ছি না রাজনোতিক চক্রান্তের কথা । তবে ঘটনার বিন্যাসে তার একটা 
ক্ষীণ আভাস আছে । এই রাজনোৌতিক চক্রান্তের কথা “নাদলা পঞ্জীতে” অস্পম্টভাবে 
এবং ইতিহাসে পাচ্ছি একমান্র স্পম্ট ভাবে। এর কারণ হয়ত লেখক নিজে যেহেতু 
বৈষ্ণব ছিলেন, তাই হয়ত খোলাথল স্পষ্ট করে লেখেননি, এমনও হতে পারে । 

আঁবিজ্কারক সম্পাদক পাঁণ্ডিত সদাশিব রথশমা এই প:স্তকের ভূমিতে লেখক 
ও পধাঁথর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন--প্রাপ্ত পাথাঁটর পাতাগাল অক্ষত, 
অখাণ্ডত। লেখা পাঁরস্কার, স্পষ্ট ও পণঙ্গ । লবা ১৪৮। চওড়া ৯২এ। মোট 
৫৭টি পাতা রয়েছে পথতে । পাঠোদ্ধার করে দেখলাম লেখক অত্যন্ত অভিজ্ঞ, 
তথ্যানষ্ঠ, সংযত, জ্ঞানী, স্বজ্পভাষী, জুকবি শন্দ চয়নে শসদ্ধহস্ত । নিজে ভাবুক । 
ভাবাঁনাধ চৈতন্যের দিব্য ভাবোজ্জবল গুরত্বপূর্ণ মুহতখ্যিল চিন্রকরের মত বাণীবদ্ধ 
করে রাখতে চেয়েছেন। এ্ীতহানিকের মত সাল তারিখ 'তাঁথ নক্ষত্ত স্থান কাল উল্লেখ 


করেছেন ।” 
৯৮ 


২৭৪ শ্লীচেতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য 


এই উদ্ধৃতির শেষের বাক্যাট নিয়ে এীতহানিক গবেষকগণের কিছু "বন্থান্তি ঘটবে। 
চকড়ায় যেসব শকাদ্দের আর মাসের উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে এতদিন সর্বসম্মতভাবে 
সাল তারিখের অনৈক্য সমস্যার সম্মখীন করবে আনবার্ধভাবে। উপরে যে সব 
এীতহাসিক গুরুত্বের কথা বললাম তার সবগযীল বদি ধরে ধরে এ্রীতহাসিক তথ্য প্রমাণ 
দিয়ে আলোচনা করতে চাইঃ তাহলে এই প্যস্তকের কলেবর অস্বাভাবিকভাবে বার্্ধত 
হবে। তাই আমি আমার প্রয়োজনমত তথ্যেরই কেবলমান্র এরীতহাসিক প্রমাণ 'দিয়ে 
[বষয়াট সংক্ষেপে আলোচনা করব। কেন না আমি চৈতন্য চকড়ার সমালোচনা করতে 
বাঁস নাই। এই পুস্তকে ইতিপূর্বে ষে সব এ্ীতহানিক তথ্য প্রমাণ দেয়োছি তার 
অনেকগুলি যে এই চকড়ায়ও লিখিত আছে আমার উদ্দেশ্য সে কথাই বলা । 

আমার প্‌স্তকে ৮৩১ 88 পৃন্ঠায় তুক্কা ও কৃষদেব রায়ের কথা উল্লেখ করোছ। 
তুককার অপর এক নাম জগণ্মোহনী। এই ঘটনার কথা চকড়াকারও উল্লেখ করেছেন । 
তবে প্রতাপরহদ্রের কন্যার নাম চকড়াকার বলেছেন অন্লপূ্ণা । কৃষদেব রায়ের সঙ্গে 
প্রতাপরুদ্রের পূত্র বীরভদ্রু যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন চকড়াকারের মতে “শক চৌদশ 
অন্টাধক ভ্রিংশ বর্ষ । অর্থাৎ ১৪৩৮ শকাব্দে। ইংরাজী ১৫১৬ শ্রীষ্টাত্দে। আর 
আম গঙ্গলাগর অনুশাসন থেকে বলোছ এঁ সময় ছিল ১৫১৫ গ্রীম্টাব্দের ২৩শে 
জুন। এই যুদ্ধে বন্দী হয়োছিলেন বীরভদ্ু। চকড়ায় আছে তার মৃত্যু হয়েছিল৷ 
১৮ দিন পরে মহারাজ খবর পেয়েছিলেন পত্রের মত্ত হয়েছে যুদ্ধে । এই সংবাদে 
রাজা মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন । রাজা এ সংবাদ পেয়েছিলেন পুরীতে থাকাকালীন । 
সংবাদ শুনেই সেই রাতে চলে গেলেন কটকে। প্রাতিহারধ এই সংবাদ গিয়ে জানাল 
শ্রীচৈতন্যকে ৷ তিনি শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন । তারপরই 'সিম্ধান্ত নিলেন যাবেন 
গোড়ে। 

এখনো লুকিয়ে আছে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গত। তান কি বুঝতে পেরেছিলেন, বিজয়- 
নগর রাজা কৃষদেব রায়ের বাড়বাড়স্তের মূলে কারা রয়েছে । তাই কালাবিলম্ব না করে 
সাতাঁদন পরে চললেন রুপ-সনাতনকে দলে টানতে । যাওয়ার পথে কটকে দেখা করে 
রাজাকে সান্ত্বনা দলেন। সঙ্গে ছিলেন' রামানন্দ, কানাই ঘু্টিয়া, শাখি মহান্তী । 
পুরীতে সাতাঁদন 'কি পরামর্শ হচ্ছিল ঃ কটকে অবস্থান করে প্রভূ কি মহারাজকে 
শুধু সান্ত্বনা বাক্য ছাড়া আর কিছ; পরামর্শ দেন নিন ? 

তাহলে চকড়ার কথা মত ১৫১৬ শ্রীণ্টা্দেই চৈতন্যদেব এসোছলেন গোঁড়ে। আমি 
কিন্তু 'িখোছ ১৫১৪ খ্রান্টাব্দের ডিস্ম্বর মাসের কথা । পণ্ঠা৬৬। কোন কোন 
গবেষকের মতে সেপ্টেম্বর কিংবা অক্লোবর মাসে বিজয়া দশমশব 'িন যাত্রা করেন 
গৌঁড়াভিমুখে। (দ্র. শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন পঞ্জগী )। 


গ্রীচৈতন্যের অন্তধানি রহস্য ২৭৫ 


সাধারণ দৃষ্টিতে আমার সঙ্গে ২ বছরের তফাৎ হচ্ছে । এইপ,বছব কমবেশশর 
কারণ কি? | 
চকড়াকার বলেছেন ৮ মাস পরে প্রভু গোড় থেকে ফিরে এলেন পূরীতে। তারপর 
সম্ধি করলেন জামাতা কৃফদেব রায়ের সঙ্গে । এই ঘটনার দ্বারা স্পন্টই বোঝা যাচ্ছে 
তাহলে ১৪৩৮ শকাদ্দের পূর্বেই রাজকন্যা অন্পূর্ণার সঙ্গে বিয়ে হয়োছল কৃষ্দেব 
রায়ের । চৈতন্যদেব গোঁড় থেকে ফিরে আসতেই সাম্ধ করলেন প্রতাপরদদ্রদেব রায়ের 
সঙ্গে। তাঁর আগে নয়। এই সম্ধি কি প্রভুর পরামশে রাজা করেছিলেন 2 সেকথা 
চকড়াকার বলেন নাই। কি্ত; একথা আছে, কন্যা অন্রপণাঁকে পাঠিয়ে দিলেন 
জামাতার কাছে । তাহলে কৃষ্ণদেব রায়কে কন্যা বিয়ে দিলেও কন্যাকে তিনি পাঠান 
নি। হয়ত প্রকৃত ঘটনা তা নয়, অন্পপর্ণা নিজেই যেতে চায়ান তার স্বামশর বাড়া। 
কারণ, চকড়াকার এত কথা না বললেও একথা বলেছেন, চৈতন্যদেব অনেক উপদেশ 
'দিয়ে তবেই পাঠিয়েছিলেন অন্নপূথকে তার স্বামী কৃষদেব রায়ের কাছে । কি রকমের 
উপদেশ তার কিন্তু কোন উল্লেখ নাই। 

চকড়াকার দেখাঁছ গোড়া থেকেই সে সব ঘটনা বলছেন তার অধিকাংশই সংক্ষেপে 
-_-অনেকটা সংত্রাকারে । শুধু তাই নয় প্রাতাঁট শব্দ-এর মধ্যে যেন অনেক কাছিনী 
লুকিয়ে রয়েছে । শব্দগুলি বড় ইঙ্গিতবহ | 

আমার মনে হয়, বৈফব কাব গোবিন্দ দাস বাবাজী শ্রীচৈতন্য চকড়া” লিখে পরে 
আরো বিস্তৃত করে চৈতন্য বিষয়ক কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখোছলেন। এটি 'ছিল তার 
“নোট বই তাই তাঁতাঁন নামও 'দিয়োছলেন শ্রীচৈতন্য চকড়া” অর্থাৎ শ্রচৈতন্য 
কড়চা। এই কাঁবর অনা কোন বই অদ্যাবাধ আবিষ্কৃত হয়েছে কি নাজানা নাই। 
তবে আবিচ্কারক পশ্ডিতজাী একথা বলেছেন, এই গ্রন্থের লিকার মোহান্ত ভগবান 
দাস গোস্বামী ওাঁড়য়া "গৌরাঙ্গ ভাগবতে'র রচয়িতা । এই মন্তব্য তাঁর নিজের নয়। 
ময়রভঞ্জের স্ুপশ্ডিত ডঃ ফকিরমোহন দাস মহাশয়ই এই সিদ্ধান্ত করেছেন। 

যাই হোক, এবার এর পরের প্রসঙ্গে আসি। 

প্রতাপরদ্রদেব চৈতন্যদেহে রাম, কৃষ্ণ হরি এই তিন মূর্তি দেখেছিলেন একই 
অঙ্গে। তাই তাঁন ষ$ভুজ গৌরাঙ্গের পরিবপ্পনা করেছিলেন । মাঁম্দর 'নিমাঁণের 
পাতি পন্জ্যোঁত মহাপাত্রকে ডেকে বললেন, খন মন্দির নিম্ণ শেষ হবে, আমি 
যেখানে এই অদ্ভুত শান্ত দর্শন করলাম সেখানে সেই স্তন্তে যেন ষড়ভুজ মতি স্থাপন 
করা হয়। 

কথা হচ্ছে প্রতাপ্রদ্্রদেব ফি জগন্নাথ মাম্দর দিমণি করেছিলেন? এ বিষয়ে 
ইতিহাস দি বলে। মান্দরে গীঁতগোঁবিদ্দ গানের ব্যবস্থাও করোছিলেন রাজা । এ 
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সম্পকে আর অন্য কোন সাক্ষী বা প্রমাণ আছে কিঃ এসব অন*সন্ধান করে দেখা 
প্রয়োজন । তাহলেই প্রমাণত হবে শ্রীচৈতন্য চকড়া'র প্রাচীনত্ব। 

মন্দির নিমাণের ইতিহাস সংক্ষেপে বাল । পুরীর বর্তমান মীম্দরের বরস বেশী 
নয়। মাম্দরট সম্ভবত একাদশ অথবা দ্বাদশ শতাব্দীতে নীর্মত হয়োছল। গঙ্গা 
বংশশয় রাজা চোরবমাঁ মান্দরের মতা । শাস্ত্র বলে অন্য কথা । চোর গঙ্গা প্রথমে 
এ মান্দর িমাণি করেন নি £ 

প্রসাদ পূরুষোত্বমস্য নূপাঁত কোন নাম কুতু ংক্ষম 
স্তস্যেত্যাদা নপৈরূপোক্ষিতময়ং চক্রেয় * ঙ্েশশর £॥ 

অর্থা পুরুযোত্তমের এই মাঁম্দর সংস্কার কার্য যা পর্ববাঁ রাজন্যগণ উপেক্ষা 
করে করেন নি, গঙ্গে*বর সেই সংস্কার কার্যই করেছেন মান্র। শাস্তের কথা যদ নাও 
ধাঁর, তাহলেও আমরা একথা মেনে দিতে বাধ্য । মহাভারতেও নীলাচলের কথা 
আছে । এ ছাড়া বহ্‌ প্রাচীন শাস্েও বার বান দেখাঁছ নীলাচলের কথা । এইসব 
গ্রন্থ অন্ততঃ চোরগল্গার সিংহাসন আরোহনের হাজার বছর পূর্বে লেখা হয়োছল। 
িস্তু কথা হচ্ছে বণমান পুরশতে ত নীলাচল নাই। অথাৎ পাহাড় নেই। কিন্তু 
পুরীর মান্দরাটি ভূভাগ থেকে অনেক উ“চূতে নিমিতি। মাম্দিবে উঠতে হলে মনে হয় 
যেন একাঁট ছোট পাহাড়ে উঠাঁছ। 

ফাগ্সন সাহেব তাই সন্দেহ প্রকাশ করোছলেন, হয়তো পদরীই সেই দত্তপর। 
(আম কিন্তু আমার “বৃহত্তর তাম্ীলগ্তের ইতিহাসে তথ্য প্রমাণ 'দয়ে বলোছি, 
মোঁদনীপ:র জেলার দাঁতনই সেই সুপ্রাচীন দত্তপুরন, ) কাঁলঙ্গরাজ ব্রহ্ষদত্ত প্রীষ্টপুব 
পণ্টম শতাব্দীতে বূদ্ধদেবের একাঁট দাঁতি তাঁকে দাহের সময় চিতা থেকে সংগ্রহ 
করোছিলেন। 'তাঁন সেই দাঁতের উপর একটি মান্দর নির্মাণ করেন। ফাগ্সন তাঁর 
মতে স্বপক্ষে কয়েকাট যান্ত দেখিয়েছিলেন । প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ নাই। 
শ্রীক্ষেৈত্েও জাতিভেদ নাই 2 ভারতবর্ষে এই একাঁট মাত্র স্থান যেখানে অন্ন উচ্ছিষ্ট 
হয় না। হানযানী বৌদ্ধরা মযর্ত পজার বিরোধী । তাঁরা গৌতম বৃদ্ধের মুর্ত 
কখনো নিমাণ করেন না। তাই জগন্নাথ দেবের মর্ত ি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যন্ত ? 
বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ত্ি-রত্ব। “বৃদ্ধং শরণং গচছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং 
শরণং গচ্ছাঁম।' তাই প.রী মন্দিবেও পাশাপাঁশ তিন রত্ব-__বলরাম+ স.ভদ্রা, শ্রীকৃষ্ণ । 
হীনযানীী বৌদ্ধরা সংযমী সন্যাসী । চ্ঘ্রী দেবতা বা শৃল্তির পাঁরকত্পনা করোছলেন। 
তাই কি পরা মাম্দরে রাধা পারত্যন্ত ; শুধ; ভাই বোনের অবস্থান। 
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ধাতু নিষ্পন্ন, অর্থাং ধারণ করে বলেই বোধ হর সংস্কৃত ধর্ম। পাঁলতে এই ধম্মের 
স্ীর্‌পই কজ্পনা করেছেন বৌদ্ধ শাস্তরকাররা ৷ “বৃষ্ধ' ও সর্ব পুংলিঙ্গ শব্দ। 
আশ্চর্য হলো? জগন্নাথদেবের মন্দিরের মধ্যস্থিত ধম্মেণ্র প্রতীক স.ভদ্রা দেবীই 
হলেন স্ত্রীলোক । দুই পাশে রয়েছেন পূরৃষ । বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে হয়ত রথযাত্রারও 
কিছু সম্পর্ক আছে। ফা-হিয়েন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে মধ্য এশিয়ার খোটানে এক রথ- 
যাত্রার প্রসঙ্গে বলেছেন--শিহর থেকে তিন অথবা চার 'িল দূরে নগরবামণীরা একাঁট 
চার চাকার রথ নিয়ে এল । উচ্চতায় সৌট ৩০ হাত ।-."মূল বিগ্রহকে কেন্দ্র স্থলে বসান 
হল দুই বোধিসত্বকে । দিংহলে বুদ্ধদেবের *ব-দশু-ভারতের দর্তপূরী থেকেই 
তাম্রীলপ্ত বন্দর দিয়ে দণ্ুকুমারও হেমমালা নিয়ে গিয়োছলেন সংহলে। এখনে। 
শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই দত্তোৎসৃব রথধান্তা করেন । 

সাকার বুদ্ধ যেমন স্তুপাঁপন্ডে রূপান্তারত হয়ে আত্মপ্রকাশ করোছিলেন, ঠিক সেই 
ভাবেই সাকার জগন্নাথের 'িশ্ডবত হয়ে যাবার হীক্গতও পাওয়া যায় । ওড়িষা কাব 
সাগুনয়া দাসের একটি উদ্ধৃতি থেকেই একথা স্পস্ট বোঝা যার । 


“মুই বউদ্ধ রূপ হই কলি ষৃগরে থিবু রাহ । 
সুবর্ণ হাত গোড় করি গড়াহ দেহ দণ্ডধার ॥ 
দেখিলে নিংহাসন পরে বিজয়ে বউদ্ধ রূপরে । 
পদ অঙ্গুলি নাহ হাত শ্রীদাররু্রহ্ম জগন্নাথ ॥ 
মান্দরের পাঁরকজ্পনায় কাঁলঙ্গ স্থাপত্য-ররখীত শাস্ত্রসম্মতভাবে মেনে চলা হয়েছে । 
মান্দরটি পূর্বমুখী। ৯০ ডাগ্র দক্ষিণে হেলানো । পাশ্চম থেকে পূর্ব দিকে নামত 
হয়েছে মান্দরের 'বাভল্ন অংশ । যেমন, যথারুমে-দেউল+ জগমোহন, নাটমান্দর ও 
ভোগ মণ্ডপ । এই চারটি মাম্দরকে টিকিয়ে রাখতে জগমোহনে চারটি, নাট মন্দিরে 
যোলাঁট এবং ভোগ মণ্ডপে চারটি স্তম্ভ দাঁড় করাতে হয়েছে । এই 'তিনাটই হলো 
শাস্ত্র সম্মত পণড় দেউল বা ভদ্রাদেউল ! সমস্ত মান্দর চত্তরকে বেষ্টন করে আছে 
প্রকাণ্ড প্রাচীর ৬৬৫১৬৪০। প্রাচীরের উচ্চতাও কুড়ি পর্শচশ ফুট । এই প্রকাণ্ড 
প্রাঙ্গনের ভিতর আবার একটি প্রাচীর । পব পৃঙ্ঠায় পুরীর মাশ্দিরের ভূমি নকশা 
দেওয়া হল। নকশা£ট নারায়ণ সান্যালের পারকঞ্পনা অনুসারে অঙ্কিত । 


২৭৮ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 
পুরীর মাম্দরের ভুমি নকশা 





১। বিমান ৮1 ধর্মরাজ বা সূর্যনারায়ণ 
২। জগমোহন ৯। পাতলেশবর 
৩। নাটমান্দর ১০। 'মানন্দবাজার 
৪। ভোগ মণ্ডপ ১১। স্নানবেদী 
&। মস্তি মণ্ডপ ১২। রম্ধনশালা 
৬। 'বিমলা দেবার মন্দির ১৩। বৈকুষ্ঠ ( যাত্রীশালা ) 
৭। লক্ষমীদেবীর মন্দির ১৪। অরুণ স্তম্ভ 
১৫। চৈতম্য পদচিহ্ন মাম্দর 


মান্দরের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে সংক্ষিগ্ত ধারাবাহিক বর্ণনা না দিলে আলোচনা 
বুঝতে অসুবিধা হতে পারে, তাই নিম্নে বর্ণনা দিচ্ছি £ 

১। বড় দেউল। উচ্চতা প্রায় ২১৬"। রেখ দেউল। এখন প্লাস্টার খোলা 
হচ্ছে। মাম্দরের আদ ভাস্কর্য প্রকটিত হচ্ছে । চৈতন্যদেব ভাগবতের কাহনীর 
চিন্তরপে দেখেছিলেন, সে বর্ণনা চৈতন্য চকড়ার আছে। সঙ্গে ছিলেন শিখি 





শ্লীচৈতন্োর অন্তধনি রহস্য ২৭৯ 


মহান্ত। “শখ খোন গোরা রায় বেড়া বুলাইলে। দেবা দেবী সহ প্রভু দেউল 
দেখলে ।”--প্‌- ৬ ঠ 

এ প্রসঙ্গে পাশ্ডত সদাশিব রথশমাঁ বললেন, ১১৪৮ শ্রান্টাত্দে জগল্াথ মদ্দিরের 
বিমান অংশে কৃষলীলা ধারাবাহিকভাবে আঁতকত করা হয়েছিল । ১৬১১ প্রা্টান্দে 
কারুকার্য ও মূর্তিগাল চুণের পলেন্তারায় চাপা দেওয়া হয় । ১৯৮০ সালে পাণ্ডতজণী 
সরকার বাহাদূর ও প্রত্বতত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকরণ করেন। তখন প্রত্বতত্ব বিভাগ 
এই কথার সত্যতা প্রমাণ করতে বললে মাশ্দিরের একাঁট অংশের পলেস্তারা খ্দলে 
তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করেন। ফলে আজ মাঁশ্দরের পর্বকারুকলা উস্বাটিত 
হচ্ছে। 

২। জগমোহন--এট পণ্চরথ পীড়দেউল। চারটি থাম। 

৩। নাট মাশ্দর-_পাঁড়দেউল। এক রথ, প্রকাণ্ড হল ঘর ৬৮ ৬৮ । স্তম্ভ 
শোভিত দাঁক্ষিণাত্যের নাট মাশ্দিরের সঙ্গে তুলনা করা চলে ! ১৬টি থামের উপরে 
হলের ছাদ রক্ষিত। 

৪1 ভোগ মণ্ডপ--পণ্তরথ পীড়দেউল । হলদে রঙের বেলে পাথরে নির্মতি। 
গোলা রঙ ব্যবহারের জন্য উপরের রঙ দেখাচ্ছে লালচে । 

&। ম্যান্ত মণ্ডপ- জগমোহনের দাঁক্ষিণে ৩৮ ৮৩৮ মাপের চতুক্কোণ হলঘর । 
যোলটি স্তম্ভ । এইটি প্রতাপরদদ্রদেব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে নিমা্ণ করেন । 
এখন এখানে পাঁণ্ডতেরা শাস্ৰ পাঠ করেন। 

৬। 'িমলা দেবীর মন্দির--ইনি তাঁম্ক দেবী । মহাম্টমশর 'দন এখানে 
ছাগ বলি হয়। শ্রীক্ষেত্রে কেবল মাত্র বৎসরে একদিন এখানেই বালদানের অনুমতি 
আছে ।॥ 


৭। লক্ষমীদেবীর মান্দর--মহারাজ চোরগঙ্গের 'ার্মত এই মন্দিরটি মূল 
মান্দরের সমকালে স্ছাপিত। এই মান্দরের নিজস্ব চারটি অঙ্গই আছে । অর্থাৎ 
দেউল, জগমোহন, নাট-মান্দর ও ভোগমণ্ডপ । 

৮। ধর্মরাজ অর সূর্যনারারণ-_অণ্ট ধাতুর সূর্য ও চন্দ্র মর্ত। পুরাতত্ব 
“বভাগের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, কোনারের মূল বিগ্রহটি সম্ভবত পুরী মাম্দরের 
শবারগিত মন্দিরে লুকায়িত আছে । বলা হয়েছে, মাদলা পঞ্জশ মতে এই?" কোনাকের 
মূল বিগ্রহ ।; 


১75০0032110, 4১161095010 81081 90169 ০01 10019 (1986) -_05 921. 160888 
91108, 1৯76. 
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৯। পাতালে*বর--শিব মন্দির | ধর্মরাজ মন্দিরের পূর্বদিকে, ভূগভে 

অবাচ্ছত। 

৯০। আননম্দবাজার-_-এখানে জগ্ল্াথের প্রসাদ বিক্রয় হয়। 

১১। স্নান বেদী। 

১২। রম্ধনশালা-_এখানে জগম্নাথদেবের ভোগ রম্ধন হয়। 

১৩। ধনী যাতশদের বাসস্থান । 

১৪। অরুণ স্তম্ভ-_অন্টাদশ শতাব্দীতে মহারাম্ট্রীরগণ এনোছলেন কোনাক' 
থেকে । তাঁরাই এটকে স্থাপন করেন পূরণ মাম্দিরের নিংহদ্বারের সম্মুখে । 

১৫। চৈতন্য পদাচহ্ু মন্দির-_এই ছোট মান্দরে চৈতন্য পদচিন্ধ স্থাপিত আছে। 

এই হল মাঁম্দরের মোটামহটি সধাক্ষপ্ত বিবরণ । ইতিহাস কি বলে 2 এই নান্দিরের 
কোন অংশ ক প্রতাপরুদ্রদেব নিনাণ করেছিলেন। এমন কোন প্রমাণ কি মান্দর 
গাত্রে 'লাঁপবদ্ধ আছে, যা থেকে বুঝা যাবে রাজা সত্যই চকড়া কাঁথত মূর্তি বাগীত- 
গোঁবম্দ গানের নির্দেশ দিয়েছিলেন । 

1শলালাপতে প্রতাপর(দ্রদেবের একটি অনুশাসন আবিত্কৃত হয়েছে । এই 
অনশাসনাঁট খোর্দিত আছে জগন্নাথ মান্দরের জয়াবজর দ্বারে বাম দিকে । রাজা 
রাজেন্দ্ুলাল মিত্রের প্রণদত 70101010155 01 00171558 গ্রন্থের পারাঁশন্টাংশে (৮০1, 11. 
4£000170189 08109102 1830) 7, 165--167) আছে, তান ক্ষীরোদচন্দ্র রার 
মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীজগন্নাথদেবের মান্দরের জগমে।হনের প্রবেশ-ছ্বারের দুই পাশে 
ক্ষোদিত শিলালাঁপগুলির পাঠোদ্ধার করোছলেন। প্রত্বত্াত্বক মনোমোহন চক্রবতঁ 
মহাশয় জয়ীবিজয়-ছ্বারের দাঁক্ষণ পাশের পাঁচাঁট ও বাম পাশের সাতাঁট লীপর পাঠোম্ধার 
করেছিলেন। তার মধ্যে কঁপিলে*্বরদেব, প:রুষোত্তমদেব, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ও 
মানগোবিন্দ গোঁবন্দদেব (মাদলা পঞ্জীতে আছে গোবিন্দ বিদ্যাধরদেব ) কর্তৃক 
উৎকীর্ণ পধায়িক্রমে ৫, ৪১ ২ ও ১টি (সর্বসমেত ১২ ) লাঁপর পাঁরিচয় পাওয়া যায় । 
এগুলি প্রকাশিত হয়োছল এশিয়াটিক সোসাইটির জানালে ১৮৯৩ প্রীষ্টাম্দে। পণ্ঠা 
সংখ্যা ৮৮-১০২। 

প্রতাপরদ্রদেবের ষে 'লাপাঁট আছে তা উৎকীর্ণ হয়েছিল, তাঁর রাজত্বের চতুথ 
অঙ্কে, শ্রাবণ মাসের শক্রপক্ষে ১০ তারিখ বুধবারে । ইংরাজী ১০ই জ.লাই, ১৪৯৯ 
প্রীষ্টাত্দে। সেই শিলালাপতে মহারাজের আদেশটি নিষ্নরূপ ঃ 

আকার--৩৩” ৮১৯৩1 পধীস্ত সংখ্যা--১০ 

১। বার শ্রশগজাপ্তি গউড্েখ্বর নবকোটী কর্ণাট কলবরগেসর বিরবর 

শ্রীপ্রতাপর.দ্রদেব। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তরধনি রহস্য ২৮১ 


২। মহারাজাঙ্কর সমস্ত ৪ অঙ্ক শ্রাহী ককড়া স্্ ১০ বূধবারে অবধারিত আইঙ্গা 
প্রমাণে বড় । ৮ 

৩। ঠাকুরঙ্ক গীতগোবিদ্দ ঠাকুর ভোগবেলে এ নাট হোইব। চ্ঞধূপ 
সালা ঠার;। 

৪। বড় সিঙ্গার পারষস্তে এ নাট হোইব। বড় ঠাকুরঙ্ক সম্পরদা ক্পিলে*বর 
ঠাকুরক্ক বম্ধা। 

&। নাচনীমান পুরুণা সম্পরদা তেলঙ্গী সম্পরদা এখানে সাঁবহে* বড় ঠাকুরঙ্ক 
গীতঙ্গো। 

৬। বিন্দ হ* আনগীত ন দিখীবে। আনগীত ন গাইবে । আন নাট হোই 
পরমেশবরঙ্ক ছামরে ন। 

৭। হব এ নাট িতরকে বইফম গাজণ চারজন অছাঁন্ত এখানে গীত-গোধিদ্দ 
গতহি সে গাইবে 

৮। এহাঙ্ক ঠার আশক্ষিত মানে এক*্বররে শৃনী গীতগোবিদ্দ গীত হি" সে 

১। িশখীবে আনগীত ন শিখবে এহা 

১০। জে পরাক্ষা আনগণত নাট করাইলে জান সে জগন্নাৎঙ্ক দ্রোহ করই । 

বঙ্গানুবাদ-_“কীর শ্লীগজপাঁতি গোড়েশবর নবকোটি-কর্ণাট-কলবগ্গেশবির বীরবর 
পীপ্রতাপরদদ্রদেব মহারাজের চতুর্থ শঙক কক্ট (শ্রীবণ ) মাস? শর্রপক্ষ ১০ তারিখ, 
বুধবারের আদেশ-অন_যায়ী বড়ঠাকুরের শ্রীগীতগোবিষ্দ ঠাকুরভোগের সময়ে নৃতা 
হইবে। সম্ধ্যাধ্পের শেষ হইতে “বড়শঙ্গার পর্যন্ত এই নত্য হইবে। বড় 
ঠাকুরের সম্প্রদায়, কপিলেখ্বর ঠাকুরের নিযুস্ত ন্‌ত্যকারিণশীগণ, পুরাতন সম্প্রদায়, 
তৈলঙ্গী সম্প্রদায়-_ইহারা সকলেই বড়ঠাকুরের গাঁতগোবন্দ ছাড়া অন্য গাঁত শিক্ষা 
কাঁরবে না, অনা গীত গাহবে না। অন্য নৃত্য কদাঁপ পরমেশ্বরেব সম্মহখে হইবে 
না। এই নত্যকারগণ ব্যতিরেকে বৈষব গায়ক চারজন আছেন। তাঁহারা 
গীতগোবিন্দের গীত গাহিবেন। ই"হাদের নিকট হইতে অশিক্ষিতগণ একস্বরে শনিয়া 
গীতগোঁবন্দের গীতই শিখবে, অন্য গীত শিখিবে না। যে “পাঁড়ছা" ( মান্দরের 
তত্বাবধায়ক কর্মচারী ) ইহা জানিয়া অনা গীত নত্য করাইবেন, তন শ্রীজগলাথের 
দ্রোহ করিবেন ।” 

এই শিলালাঁপ থেকেই প্রমাঁণত হচ্ছে গীতগোবিদ্দ গীতের আদেশ মহারাজ 
দিয়েছিলেন । চকড়াতেও সে কথার উল্লেখ আছে। পর্রজ্যোতি মহাপান্রকে 
বলোছলেন রাজা--“ভোগস্তরে মৃরতি হোইব স্থাপিত 1” এই ভোগমম্ডপ প্রতাপ- 
রূদ্রদেব নিমাঁণ করেছিলেন, ইতিহাসেও সে প্রমাণ পেয়েছি। এ্ীঁতহাসকগণ বলেছেন 
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যোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে নিমাণের কথা । 'শিলালাপতে দেখাছ ১৪৯১ প্রাষ্টাঙ্দের 
কথা। চকড়াতে কোন তারিখের উল্লেখ নাই । ইতিহাসে দেখাঁছ প্রতাপরদদ্রদেব উৎকলে 
রাজত্ব করেছেন ১৪৯৭ থেকে ১৫৪০ শ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। শিলালাঁপ বলছে ১৪৯৯ 
গ্রীষ্টাঞ্দেণ উৎকীর্ণ হয়োছিল আদেশাঁট । তাহলে ৪র্থ বর্ষ হয় না। হয় রাজত্বকালের 
ততীয় বর্ষ । এখানে ১ বছরের হেরফের এমন কিছ; মারাত্মক নয়। সমস্যা হলো 
অন্য জায়গায়! চৈতন্যদেব পদ্রীতে গিয়ে হাজর হন ১৫১০ প্রীষ্টাঙ্দে। 
তাহলে ১০1১১ বছর পূর্বে রাজা গীঁতগোবিদ্দ গানের নির্দেশ 'দয়েছেন। তাষাদি 
হয়ঃ বৈষব চারজন গায়কের কথা উল্লেখ করেছেন কেন £ এর একমাত্র উত্তর হতে পারে 
উৎকলে আগে থেকেই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত ছিল, তাই বলেছেন বৈষবদের কথা । 
রামানন্দ ছিলেন গীতগোবিশ্দের শ্রেষ্ঠ রসজ্ঞ। চকড়ায় অবশ্য একথা লেখা আছে, 
রাজা বলছেন--“গীতগোবিন্দ আজ্ঞা শিক শ্রীমূুখে কাটাই 1” অর্থাৎ “আম পূর্বেই 
ঘোষণ: করোছ ষে মান্দরে কেবল গীতগোঁবন্দ পাঠ হবে। সে আজ্ঞা ত পারবর্তন 
করা যাবে না।' এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে চৈতন্যদেবের আগমনের পুকেই রাজা 
তাঁর এ আদেশ প্রচার করেছিলেন। অতএব চকড়াকারের সঙ্গে ইতিহাসের কোন 
অমিল দেখাঁছ না। এর থেকে আর একবার প্রমাণিত হলো চকড়া এঁতিহানিক 'দিক 
থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমানি প্রাচীনতার দাবী সে করতে পারে । 


একটি বিষয়ে সন্দেহ জাগে তাহলে ভাষা । 'শিলালাপর যে ভাষার নম:না 
দিয়োছিঃ চকড়ার ভাষা যেন তত পুরাতন মনে হয় না। অপেক্ষাকৃত মাঁজত। 
এ 'বিষয়ে ভাষাতাত্বক আলোচনারও প্রয়োজন আছে । তবে সে আলোচনা এই প্রসঙ্গে 
না করাই ভাল। আম শুধু গবেষকগগণেব কাছে আমার সন্দেহের কথা উল্লেখ করেই 
নিরস্ত হতে চাই । 

এবার আতিবড়ী জগন্নাথ দাসের »*পরকে আলোচনায় আসাঁছ। প্রভুজীর সঙ্গে 
আলোচনা প্রসঙ্গে বলোছলাম,; স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব নাকি জগন্নাথ দাসকে অতিবড় আখ্যা 
দিয়েছিলেন । একথা কিন্তু: বৈষবগণ স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন এমন কথা 
মহাপ্রভু কথনই বলতে পারেন না। তাহলে একথা কে বলেছেন ? না; জগন্বাথ 
দাসের সম্প্রদায়ের ভন্তরাই এই উপাঁধ নিজে নিজেরাই গ্রহণ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্‌ 
জাহির করেছেন । 

এব্ষয়ে দিবাকর দাসের 'জগন্লাথচারতামৃতে' একটি কাহনী আছে। একাঁদন 
নাক শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ দাসকে তাঁর পূর্ব জন্মের বিবরণ 'জিজ্ঞাসা করেন৷ জগম্বাথ 
তার উত্তরে বলেন-_প্রভু আপাঁন ত অন্তযমিশি। জানেন সকল কথাই । তবুও আমি 


শ্রীচৈতন্যোর অন্তধনি রহস্য ২৮৩ 


বলছি। একদিন আম রাধাকৃষের ধ্যান করছিলাম । তখন আম বিস্মৃত হয়োছিলাম 
আমার প্রাপাঁণ্চিক আস্তত্ব। সহসা অনুভব করলাম, রাধাকৃষণ্ পরস্পরের প্রাতি চেয়ে 
রয়েছেন মুদ্ধ দৃষ্টিতে। আনন্দ রসে দ:'জনেই মগ্র। হেসে উঠলেন শ্রীকৃণ। 
সেই হাসি থেকেই হল আপনার আবিভবি। তারপরে শ্রীরাধাও উঠলেন হেসে। 
সেই রাধারানীর হাস্য থেকেই জন্ম হলো আমার । 

এত কথা শুনে চৈতন্যদেব বললেন-_-'এত বড় রহসা কথা । জগন্বাথ ! ভুম স্বয়ং 
শ্রীরাধার অংশ ।' এই কথা বলে মহাপ্রভু তাঁর গায়ের উত্তরীয় বেধে দিলেন জগল্লাথ 
দাসের মাথায় । তারপর বললেন--“তুমি এত বড় কথা বললে, আজ থেকে খাত হবে 
অতি বড় নামে।১, এই প্রসঙ্গে দিবাকর দাস আরো লিখেছেন, চৈতন্যদেব জগন্নাথকে 
এত উচ্চ সম্মান দেওয়ার জন্য গোড়ীয় ভক্তদের মনে জেগোঁছল ঈরাঁ। তাঁরা এর 
প্রতিবাদ করোছিলেন। 

পুবঝেই বলোৌছ গোড়ীয় কোন বৈষ্ণব কাব চৈওনা জীবন'ীতে আঁতবড়ী জগন্নাথ 
দাসের নামও পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। জগন্াথ দাসের সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষবদের 
একটা বিরোধ চলে আসছে আজো পর্যন্ত । আজ আর তাতে রাজনীতর গদ্ধ নাই। 
বর্তমানের যে বিরোধ, তা হলো পরস্পরের দর্শনের মতবিরোধ । এই বিরোধ যে 
দৃ'জন মহাপূরুষের সমকালেই মিটে গিয়েছিল, সে কথা কিম্তু বৈষব প্রাচীন কবি 
গোবিদ্দ দাস বাবাজী বলেছেন । 

চৈতন্য চকড়ার আতিবড় শাখা কেমন করে স্থাপন হলো সে কাহনণ আছে । জগন্নাথ 
দাস ছিলেন পট্রগহিষীর শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু । জাগল্লাথদেবের চরণের সেবক। 
বৈষফব জগন্নাথ গোস্বামী ব্রাহ্মণ । চৈতন্যদেবের সঙ্গে আকুল চিত্তে প্রাতাঁদন মন্দিরে 
এসে জগন্নাথ দর্শন করেন। তারপব 'ফিরে যান সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে । 

রাধাণ্টমী জগন্নাথের জন্মদিন। মন্দিরকে বেস্টন করে বেড়া সংকণর্তন করে মনে 
মনে ভাবলেন, চৈতন্য প্রভৃকে আজ আমার জন্মদিনে প্রণাম করে যাই। এই উদ্দেশা 
'নয়ে মাঁন্দরে গিয়ে দেখলেন, গৌরাঙ্গ সুন্দর দাঁড়িয়ে আছেন নিশ্চল হয়ে গরুড় স্তচ্ভের 
[পিছনে । জগম্মাথ দাস গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর দক্ষিণ পান্কবে। ভাবাবেশে শ্রীমূর্তি 
দর্শন করছেন প্রভু । দেখে মনে হল প্রভুর হৃদয় আবেগে উদ্দেল। প্রভু অর্চনা ও 
ধ্যান করতে করতে কেমন যেন হয়ে পড়ছেন বিষাদাচ্ছন্ন । কৃষ্মন্ল্রে ধ্যান করছেন 
জগন্নাথদেবকে । ধ্যান শেষে মনে মনে প্রভ্‌ সিদ্ধ বকুল ফুলের মালা গে'থে তাতে 





শপ স্পীশিপ পি পপ 





১ আপণ শ্রীঞঙ্গ পাঙোড়ি। অতি বড় কথা কহিলে। 
কশ। বসন অঙ্গ কাডি॥। তেন অতি বড় হোইলে।| 
দাসন্ক শিরে বান্ধি দেলে। _জগন্লাথচরিতান্বত ৷ তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 


'অআতিবড়” বোলি বোইলে ॥| 


পপ সপ উর আপ ০ ০ পাস আপ পা? জপ 
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গ্রদ্থি দিয়ে সমর্পণ করলেন ইম্টদেবকে। কিন্তু দেখলেন মালাতে গ্রাম্থ থাকার জন্য, 
কিছুতেই পরানো যাচ্ছে না জগল্লাথের মাথায় মালা । তাই সন্তপ্ত হয়ে উঠেছে 
চৈতন্যদেবের হৃদয় । হয়ে উঠছে উদ্ছেল আবেগে । চোখে ঝরছে অশ্রু ধারা। থরথর 
করে কাঁপছে সর্ব অঙ্গ । 

প্রভ্‌র ভাব দেখে ভাগবতী জগনম্লাৎদাস বললেন বিনীতভাবে--হহে মহাভাগ, 
আমার ধৃশ্টতা মার্জনা করুন। নিয়ম আছে জগন্নাথের মালার গ্রান্কি দিতে নাই। 
কেন না, প্রভ্‌ ত কোন বাঁধনেই আবদ্ধ নন। তাই গ্রশ্থি থাকার জন্যই প্রভূ ভবন 
অন্দর আপনার মালাখাঁন পরছেন না। অথাৎ প্রভু আপাঁন পারছেন না পরাতে। 

[+ আমাকে ক্ষমা করুন । মালা গ্রান্ছি মুন্ত করে পাঁরয়ে দেন প্রভূর দই হাতে । 
আতুরের ব্যাথার মধ দিয়েই এই গ্রন্থি বিরহিত মালার চরিত হল প্রকটিত। তখন £ 


উত্তরায় কাঁর প্রভ্‌ দাসঙ্ক 'শিররে । 

বাম্ধি শাঁড় আঁত বাঁড় নাম দেলে শাখা 1বচাররে ॥ 

আত বড়*-তুহ* ভাগবত প্রাণ । 

অনেক দিনব আশা করিল: পূরণ ॥ _-চ. চকড়া, পূ. &৩ 


তখন প্রভূ আপনার উত্তরয়টি খুলে বেধে দিলেন জগন্নাথের মাথায় । তারপর 
বললেন, আজ থেকে তুমি “আতি বড়” । তোমার বৈষব শাখা “আত বড়" বৈষব শাখা 
বলে খ্যাত হবে । উদার ভাগবত প্রাণ তুমি। আজ আমার অনেক দিনের আশা 
পূর্ণ হল। এই কথা বলে £ 


শ্রীচৈতন) জগন্নাথ কোলাকুঁল হই। 
উদ্দপ্ড নৃত্য করিলে জগন্নাথে চাহি ॥ 
শাড়ি কণ্ঠ দেলে চৈতন্য ঠাকুর । 
আরাম্ভল বড়োৎকল মহস্ত বিচার ॥ 


শ্রীচৈতন্য ও জগন্নাথ পরস্পর দু'জনে হলেন আলিঙ্গনে আবম্ধ। তারপর জগন্নাথের 
'দিকে চেয়ে দু'জনে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লাগলেন । জগন্নাথকে পরিয়ে দিলেন । 'শাঁড় 
কণ্ঠি” । সম্পাদক এর বাংলা অথ“ করেছেন--পপ্রভু নিজের গলার চাদর জগন্নাথকে 
পারয়ে দিলেন।' কিন্তু প্রভূ এর আগেই ত তাঁর উত্তরীয় খুলে বেধে দিয়েছেন। 
তিনি ত একটির বেশী দ5ট উত্তরীয় এক সঙ্গে ব্যবহার করতেন না। তাহলে আবার 
গলার চাদর পাবেন কোথা থেকে । আমার মনে হয়, এই অংশের বাংলা অর্থ হওয়া 
উঁচত--প্রুভু তাঁকে শাড়ি ও তুলসীর মালা দিলেন পাঁরয়ে ।: 

আজো এই সম্প্রদায়ের বৈষবগণ মাথায় প্রভুর দেওয়া শাড়ির প্রতীক চিহ্ন স্বরূপ 
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ছোট শাড়ি বেধে রাখেন। কারণ, এ*রা নিজেদের রাধা "ভাবে ভজনা করে 
শ্ীরাধকার | | 

এর পরই “আতবড় গোসাই'রে হুইলে প্রকাশ ॥' অথাৎ স্বীকাঁতি পেল বড় ও'়িয়া 
মহান্তরা ৷ 

মত্ব বলরাম ছিল শাম্ব্রজ্ঞানগ পাণ্ডিত। কিম্তু মহাপ্রভুর কৃপাতেই পাঁরাঁচত হলেন 
জগল্াথ দাস গোষ্বামী রূপে । প্লিচৈতন্য গুরু পরম্পরা খ্যাত হলো ।* অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভু থেকেই এ"দের গুরু পরম্পরা আরম্ভ হ'ল। সকলে আনান্দত হলেন আঁতবড় 
বেষব শাখা প্রবর্তনের সংবাদ শুনে । এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি রাক্জার কাছে করণ 
ব্ন্ত করল। সব বৈষব “জয় জয়' ধান করলেন । দুই মহাপুরুষের মধুর মিলন 
উপলক্ষ্যে নানাঁবধ উৎসব অন্যাষ্ঠত হল। রাজা প্রতাপর-্রদেব এই গুরত্বপূর্ণ 
ঘটনাটির স্মৃতি রক্ষার জনা পাঠিয়ে দিলেন ভগবানের পাঁবন্র বস্ত্র । পনমানন্দ মহাপান 
এ বস্ত্র নিয়ে এলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে। সন্ম্‌খে বস্তাট রেখে প্রণাম করলেন 
প্রভুকে। 

কাঁব দিবাকর দাসের শেষ উীন্তাটও সতা বলে মনে হয়। তান বলেছেন__ 
চেতন্যদেব জগন্নাথদাসকে এত উচ্চপদ বা চ্ছান 'দয়েছিলেন বলে গৌড়ীয় বৈষধবগণ 
প্রভুর উপব অসন্তুষ্ট হয়ৌছলেন। এ কথা যে সত্য তার প্রমাণ মেলে এই 'ভ্রীচেওন্য 
চকড়াতে'ও । ভাগবত জগন্বাথদাসের রাধা তত্বের ব্যাখ্যা শুনে চৈতন্যদেব তাঁকে যখন 
অত্যন্ত ভালবাসতে আরম্ভ করলেন তখন ঃ 

কতক পার্বর এহা সাঁহ ন পারাস্ত। 
উাঁড়য়া ব্রাঙ্মণে প্রভু পিরতি করস্তি ॥ 

কিছু পার্ষদ এই ঘটনাকে সহা করতে পারলো না। উৎকলবাসী এই ব্রার্মণের 

প্রতি তাদের কাছে হয়ে উঠলো অসহনীীর । তখন ঃ 


চৈতন্য কহিলে এ যে ক্ষেত্র দ্বিজবর | 
ভাগবতাঁ জগন্নাথ 'প্রিরতম নর ॥ 


“চৈতন্য বললেন, ক্ষেত্রবাস৯ এই ব্রাঙ্ছণ পরম ভাগবত । জগন্নাথের অত্যন্ত ?প্রয় 
ব্যান্ত।' রাধাভাবের জন্য যেমন রার রামানন্দ আমার আত প্রিয়ঃ তেমান জগল্বাথ দাস 
ভাগবতা ক্ষেত্রের অলঙ্কার স্বরূপ । দেখ আমার কাছে তার নিঠ্য দাস ভাব। সে 
আমাকে তার “ইম্ট” বলে মনে করে। |নত্য ভাগবত পাঠ করে কঞ্প বৃক্ষের নীচে। 
অতএব তাকে তোমরা দৃণ্ডবত কর 

এসব কথা কি প্রমাণ করে না প্রভুজীর কাঁথত তথ্যকে। চৈতন্যদেবের বাাঁপ্ধর 


২৮৬ শ্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্য 


তিনি প্রশংসা করেছিলেন । জগন্বাথ দাসকে গ্বীকৃতি দিয়ে, তাকে বড় পদ দিয়ে তিনি 
হয়ত সত্য সত্যই চেয়েছিলেন কৌশলে রাজনোতিক দ্বদ্ব এড়াতে । হয়ত শেষ পর্যন্ত 
তার সে প্রচেন্টা সার্থক হয়নি । এত করেও তিনি গোবিন্দ বিদ্যাধর চক্রের হাতে 
অনিবার্য ভাবে শিকার হয়েছিলেন । প্রভুজীর বিচার বিশ্লেষণ ইতিহাস সম্মত ভাবে 
হলেও এখনো আমার হাতে স্পন্ট 'লাখত কোন প্রমাণ আসোন বা আমি তা আবিষ্কার 
করতে পাঁরনি। সে ত আমরাই অক্ষমতা । তবে অনুসন্ধান আমার চলবে। 
আমি খজব কোথায় কি ভাবে লাঁকরে আছে প্রভূজা কথিত সত্যের গোপন 
প্থিপন্ত । 

প্রভুজীর কথাকে আমি মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারান। কেন না তান যে 
সব কথা বলেছিলেন ইতিহাস এবং পধথিতে তাঁর কথার সত্যতা অনেক ক্ষেত্রেই 
প্রমাণিত হয়েছে । তাই এসেছে তাঁর প্রাতি আমার অগাধ বিবাস।' 

জগন্নাথ দাস সম্পর্কে আর একটু কথা বলতে চাই। ১৯৪৫ গ্রীষ্টাব্দের ১ই 
মার্চ ধনউ ওঁড়ষা” পান্তকায় (ইংরেজী দৌনিক পন্ধ ) “আঁতিবড়ী জগন্নাথ দাস” সম্পর্কে 
একটি প্রবন্ধ িখোঁছলেন অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্ত মহাশয়। তখন ত আর 
'্রীচৈতন্য চক-ড়া' আবিষ্কৃত হয় নাই। তাতে তানি লিখোছিলেন--*121197109) 
19691011907) 1093 ৪9 2, 791901751 0116170 01 01191121099. 

মহাপুরুষ জগল্লাথ দাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধ এবং পার্ধদ। এমনষে 
জগন্নাথ তাঁর কথা কোন গৌড়ীয় বৈষব কাব বা মহাত্মা কোন চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে 
উল্লেখ করেন 'ীন। জগন্নাথ দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৪১২ শকা্দে বা ১৪৯০ 
প্রীণ্টাব্দে ভাদ্রমাস রাধাণ্টমীর দিন। তাঁর বাবার নাম ছিল ভগবান দাস। মায়ের 
নাম পদ্মাবতী । ভগবান দাস ছিলেন কৌশিক গোত্রীয় “দাস উপাধিধারণ ব্রাহ্মণ । 


যাই হোক, অধ্যাপক মহান্তি মহাশয়ের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর উীঁড়ষ্যার 
বৈষব সমাজে এবং গৌড়ীয় বৈষণবদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। সোদন যাঁদ এই 
চকড়া আবিষ্কৃত হত তাহলে প্রমাণিত হত মহান্ত মহাশয় যা বলোছিলেন, তাঁর অনেক 
কথাই সত্য । রাজনোতিক দিক থেকে তৎকালে জগন্নাথ দাস যে গোবিন্দ 'বিদ্যাধরের 
পক্ষের লোক ছিলেন এবং সে জন্যই হয়ত গোঁড়ীয় বৈষবগণ তাঁর নাম উল্লেখ করেন 
ন। এছাড়া দর্শনের দিক থেকেও দুজনের মতপার্থক্য ত ছিলই। আর একটি 
গুরুতর গুজব শুনোছি শ্রীক্ষেত্রে, প্রতাপরুদ্রদেবের কোন মহিষীর সঙ্গে নাক গোবিন্দ 
বিদ্যাধরের গোপন প্রেম ছিল। এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করি । 


চৈতন্য চকড়াতে অসামঞ্জস্য যা চোখে পড়েছে তাহলো সাল তারিখ নিয়ে। সেটাই 


শ্রীচৈতনোর অস্তধা্ন রহস্য ২৮৭ 


সব থেকে বড় সমস্যা । সে সম্পকে দু'একাট কথা বলে এ শ্রসঙ্গের শেষ করতে 
চাই। 


চকড়াতে উড়িষ্যার তৎকালীন ইতিহাসের বিশেষ ছায়াপাত উল্লেখষোগ্য । চৈতনা- 
জীবনের অনেক অজ্জাত ঘটনা আমরা জানতে পারব, আবার অনেক ঘটনার ফাঁক 
পৃরণও করা যাবে । পরবতাঁ গে বিকৃত তথ্যের প্রকৃত সত্যও নিরপিত হবে। 
ধিল্তু বিতর্ক সংষ্টি করেছেন মুল ঘটনার সময় ও তারিখ নয়ে। অর্থাৎ এ পর্যন্ত 
স্বীকৃত সময়ের সঙ্গে গ্রন্থকার প্রদত্ত সময়ের সামপ্রস্য হচ্ছে না। অথচ গ্রচ্ছকার 
বলছেন, তান প্রত | 


প্রথম শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীক্ষেত্রে আগমন সম্বন্ধে গ্রচ্ছকার বলছেন ঃ 


শক বর্য চৌদশ একপিশ শুভ । 

ভাদ্র শুরু নবণ 'দিবসাস্ত ঠাব। 

ন্যাসী গোরা রায় আস ক্ষেত্রে প্রবেশিলে। 

কৃষ্ণনাম প্রেমভাবে ভাসাইয়া দেলে ॥ -চৈ চ.তকা 
এই অংশের সম্পাদক অনুবাদ করেছেন-_-শকাধ্দ চৌদ্দশ একাত্রশ ভাদ্রমাসের 


শুক নবমীর দিনে, সন্ন্যাসী গোরা রায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, কৃষ্ণ নাম প্রেম প্রবাহে 
ভাঁসয়ে দলেন ।” 


গ্রন্থকারের মতে ১৪৩১ শকাব্দ ভাদ্র মাসে চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্নে এসে প্রবেশ করেন । 
জন্ম ১৪০৭ শকাদ্দের ফাজ্গুন মাসে । তিনি সম্্যাস গ্রহণ করেন 


চদ্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস। 
তার শংক্লপক্ষে প্রভু করিলা লব্ব্যাস ॥ চৈ. চ. মধ্য. ৩য়. পরি, 
তাহলে জন্ম যাঁদ ১৪০৭ শকাব্দ হয় ইংরেজী হবে ১৪৮৬ থাঁ্টাষ্দ। তাহলে 
শ্রচৈতন্যের বয্পস ২৪ বছর পূর্ণ হবে ১৪৩১ শকান্দে। গ্রাণ্টাম্দ হবে ১৫১০। ২৬বা 
২৭শে মাঘ তিনি সংসার ত্যাগ করেছেন । সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন ২৯ মাঘ । তারপর 
ফাক্গুন মাসের সদ্ভবত মাঝামাঝি যাত্রা করেন নাঁলাচল। চকড়াকার বলছেন, প্রভূ 
শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে পেশছান ভাদ্র মাসে শুক্লা নবমী তিথিতে । তাহলে চৈতন্য 
নীলাচলে পেশছতে 'কি &৬ মাস সময় লেগেছিল 2 আর সেটাও কি ১৪৩১ শকাব্দ 
হবে? ঠিক বুঝতে পারলাম না এই কথার তাৎপর্য । কোথায় যেন গণ্ডগোল 
হচ্ছে বলে মনে হয়৷ 


তান্তধান সম্পকে কৃফদাস কবিরাজ বলেছেন £ 


২৮৮ শ্লীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ । 
চৌদ্দশত পঞ্চানে লীলা অবসান ॥ -চৈ. চ আদ; 
১১ পাঁরঃ ( বস্ুমতা সং) 
চড়কায় অন্তধনি সম্বন্ধে বলেছেন ঃ 
চতুদ্দশ য্ঠাধক পণ্শত শকে। 
অপূর্ব লীলা ঘাঁটলা প্রত্যক্ষে ॥ 
শুরু সপ্তম তিথি যে অবশ কইলা। --চৈ চকড়া; পৃ ৫৯ 


অথাৎ ১৪৫৬ শকের শুরু সপ্তমী তাঁথতে 'তাঁন অন্তধনি করেন। এ সম্পর্কে 
এক বছরের কম বেশী নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামানই ভাল এই জন্য ষে' অন্তরধনি 
চম্পর্কে এ পর্যন্ত নানা মতবাদের স:ঘ্টি হয়েছে । তবে জয়ানম্দও ১৪৬৫ শকা্দের 
কথাই বলেছেন। আষাঢ় মাসের কথায় লোচন, জরানম্দ; গোঁবশ্দদাস বাবাজী 
একমত । 

গোঁড় যাত্রার শকাত্দের অসামঞ্জন্যের কথাও ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। 
অন্যান্য তারখ, শকাব্দ ও তাঁথ সম্পর্কে নানা অনৈক্য াবশেষ ভাবিয়ে তুলে। 
উাঁড়ষ্যাতে প্রচলিত গণনা বিলায়াতি সৌরমানে ব্যবদ্ধত হলেও রাবির (রাশ্যান্তর ) 
সঞ্চারের পূর্বদনে মাস সমাপ্ত হয় । শকাব্দ সাল প্রভাতি কতকগ্দাল সাল গাঁণত 
হয় সৌরমাণে। এ সৌর বৎসরের পাঁরমাণ ৩৬৫/১৫।৬১।২৪ অনুপল । মহাবষুব 
সংকাম্ততে শকাব্দ ও বঙগাম্দ পাঁরবার্তত হয়। অতএব গোঁবন্দ দাস বাবাজী তাঁর 
চকড়ায় যে শকাদ্দের কথা উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে বিলায়ত সৌনমানের কোন 
সম্পর্ক থাকতে পারে না। শকাম্দ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই গণনা করা হয় একই 
1নয়মে । অর্থাৎ সৌরমানে। 

আমরা মনে হয়, '্লীপিকার ভগবান দাস গোস্বামী মোহান্ত মূল পথ থেকে 
নকল করার সময় হয়ত ?কছু রদবদল করেছেন, না হয় যে পধাথ ণেকে তান নকল 
করেছিলেন, তা জীর্ণ ও অস্পন্ট হওয়ার জন্য সঠিক পাঠ উদ্ধার করতে না পেরে 
[নিজের অনুমান সাপেক্ষে যা সঠিক বলে মনে করেছেন তাই লিখেছেন । এই সন্দেহের 
কারণ হল, পদের শেষে যাঁতপাত সর্বত্র ঠিক ঠিক বসান হয় নি। আমি ১) দাঁড় 
২ (1) দাঁড়র কথ: বলাছ। মল গ্রম্থের ভাষাতেও লিকার কিছ কিছু হস্তক্ষেপ 
করেছেন বলে মনে হয়। পাঁথতে যে লংখ্যাগ্লি ব্যবহার করা হয়েছে তাহলো 
ব্রাঙ্মণী সংখ্যা। 


ওঁড়য়া হরফের বর্ম শীববর্তন বিচার করে দেখলেই বোঝা যাবে প*1থাঁট সত্যই 
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প্রাচন কিনা । মল পথ থেকে প্রাতাঁলাঁপ করা হয়েছে ১৮২২ খ্রাষ্টাম্দে। অথাৎ 
দ-'শত বছরও এখন হয়ন। হীতপূর্বে আমি সম্পাদকের অনুবাদ দেখে আবার 
বলোছ ৩৩৪ বছর পূবঝে বলে। মূল: পাথর হরফ বা অক্ষর কেমন ছিল তা আজ 
আর পরীক্ষা করার উপায় নাই। কারণ মূল পধাথাট এখনো আবিস্কৃত হয়ান। 
বর্তমান প*থর অক্ষর দেখে একথা বলা যায় ওাঁড়য়া হরফগুঁলি অধচীন নয়। 
1তনশত বছর পূর্বেও গাঁড়য়া হরফ পাথর অক্ষরের মতই ছিল। 

এই সব নানা দিক থেকে বিচার করে একথা বলা যায় পধাথাটর আঁবম্কার এই 
বংশ শতাব্দীতে চৈতন্য-জীবনের উপরে এক নতুন আলোকপাত করেছে। তৎকালের 
গি*বাস অনুযায়ী অলোককতার প্রবেশ ঘটলেও সম্পূর্ণ হীতহাস [বকৃত হয়ান। 
ভাষা সাড়ে চার শত বছরের প.রাণো ওাঁড়য়া না হলেও '্রীচৈতন্য চকড়া” প্রাচীনত্বের 
দাবী করতে পারে । সে দাবী উপেক্ষণীয় নয়। 





৯৪) 


|| সাত ।। 





নিত্যানম্দ নাকি চভুন্যদেনলক্ছে দাহ হ্বক্জেচ্ছিতে 
এমন একাঁট লিখিত ও মুদ্রুত কাহিনী আমার হাতে এসেছে । এই কাঁহনীট 
মহামুনি ভাগতরির ডীন্ত। মহামহান ভাগুরর অদ্ভুত ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগত-কুটার্থ 
থেকে বটসাঞলীলা, রামায়ণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকালীলা, 
গোলকলীলা, পাণ্ডবলশলা, গৌরাঙ্গলীলা, কাল, মহাকাল, ঘোরকাঁলঃ জগম্লাথলীলা 
এই সকল একন্র করে শ্রীশরতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় “প্রভাস খণ্ড' নাম 'দিয়ে প্রকাশ 
করেছেন । প্রকাশক, অক্ষয় লাইব্রেরী, ৪০ গরাণহাটা স্ট্রীট, কাঁলকাতা-৬। 
এই গ্রন্থ থেকে কাঁহনীটি আঁবকল উদ্ধৃত করছ পাঠকদের অবগতির জন্যে । 
শ্রীগোরাঙ্গ মহা প্রভুর লীলা সব্বরণ কথন 
হেথা লীলা অন্তকারি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য । 
বাঁসলেন নিম্বতলে জীবে ত্রাণ জন্য ॥ 
সঙ্গেতে অদ্বৈত আর 'নত্যানন্দ ছিল। 
প্রভু অন্তকাল জান 'ঘারয়া বাঁসল ॥ 
মহাপ্রভু কন শুন পারষদ ণণ। 
আমার আঁন্তম কাল হইল এখন ॥ 
আর দেহভার নাহ কারব বহন । 
দেহ রাখি ঘাব আমি বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ 
বিলম্ব না কর শুন আমান বচন । 
1নম্বতলে শষ্যা কর আমার কারণ ॥ 
দেহত্যাগ কালে তাহে করিব শয়ন । 
গনম্ব সৌব জ.ড়াইব তাঁপিত জীবন ॥ 
শয্যার শিয়রে রাখ তুলসন-মঞ্জুরী । 
আমাকে করাও স্নান আন গঙ্গাবারি ॥ 
অঙ্গের দুকুলে কর তিলক শোভন । 
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কর্ণমলে হরিনাম করাও শ্রবণ ॥ 

এই কথা বাঁল প্রভু দেব নারায়ণ । 
নিম্বতলে শষ্যাপরে কার্ল শয়ন ॥ 
প্রভুর সে দশা হেরি 'নিত্যানন্দ কান্দে। 
কহেন আপন দহঃখ হরিপদ বৃন্দে ॥ 
যোড় করে বলে প্রভূ কার নিবেদন । 
আমারু কি গাঁত হবে ওহে নারায়ণ ॥ 
তুমি জগতেব পাঁত জগতের নাথ । 
আজ্ঞা কর কিসে হবে আমার সাক্ষাত ॥ 
যুগে যুগে আম দাস তোমার চরণে । 
কোথা যাও ওহে প্রভু ছাড়িয়ে এক্ষণে ॥ 
্রেতা যৃগে হৈলে ঘবে রাম অবতার । 
লক্ষণ হইয়া সেবা কারন অপার ॥ 
কৃর্‌প দ্বাপরেতে করিলে ধারণ । 
বলরাম হয়ে সৌব গিয়ে বন্দাবন ॥ 
কালির প্রথমে এই তব অবতার ৷ 

হইয়া নিতাই পদ সৌব আঁনবার ॥ 
যুগে যুগে আমি তব চরণের দাস । 
এবে কোথা কর গাঁত ছাড় নিজ দাস ॥ 
অছৈতাঁদ পাঁরিষদ সকলেতে কান্দে । 
ধূলায় ধূসর তব পদ মাত্র বন্দে ॥ 
জশীবের নিস্তার করি তুমি নারায়ণ । 
স্বধাম বৈকুণ্ঠপুরে চঁলিলে এখন ॥ 
সঙ্গে কার লও সবে করি কৃপাদান । 
পদসেবা কার মোরা গিয়ে তব স্থান ॥ 
শনতাইরের কাতরতা দেখি নারায়ণ । 
কহিলেন ধীরে ধীরে এই সে বচন ॥ 
নিতাই প্রাণের ভাই তোরে ক ছাঁড়ব। 
তোর লাগি ধরাধামে আমি যে রাহব ॥ 
হাঁরম্তি স্থাপিয়াছে ইন্দ্রদন্যয্স রায় । 
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জগন্নাথ বলরাম আত 'দব্য কার ॥ 
আমি জগন্নাথে রব তুমি বলরামে । 
দর্শনে তরিবে ঘত জীব নরাধমে ॥ 
রথোপরে যে করিবে সে রুপ দর্শন। 
পুনজন্ম আর তার না হবে গ্রহণ ॥ 
বাজারে প্রসাদ অন্ন যে হবে বিক্রয় । 
একত্রেতে খাবে বসি যত বর্ণচয় ॥ , 
জাতিভেদ না থাকিবে প্রসাদ প্রভাবে। 
মুচিতে প্রসাদ দিলে ব্রাহ্মণ খাইবে ॥ 
সবে মাত্র না চলিবে যবনের গণ । 
জগন্নাথ ক্ষেত্রে হয় বন বারণ ॥ 
কণ্ঠিধারণী মাত্র ভেদ ক্ষেত্রে না রহিবে । 
কুকুরে উচ্ছিষ্ট কৈলে তাহাও ভূঙ্জিবে ॥ 
এত বলি 'িতাইয়ের কোলে শ্লীগোরাঙ্গ ৷ 
রাখলেন মোক্ষ মূর্তি আপন শ্রীগোরাঙ্গ ॥ 
সহচরগণ মাল আর নিত্যানম্দ । 
সমুদ্রের তীরে কৈল চিতার প্রবন্ধ ॥ 
বহু মলয়জ কান্ঠ কার আহরণ । 
করিল উত্মর্‌পে চিতার সাজন ॥ 
নিত্যানম্দ কাঁরলেন প্রভু অগ্রিকার্য। 
দহিতে লাগিল দেহ ঘোর আগ্রবীর্য ॥ 
অর্্ধদেহ আগ্রকাষে কারল দাহন। 
না হয় দাহন আর হেরিয়া তখন ॥ 
জলে ভাসাইয়া দল মাল সর্বজন । 
বার্তল সে জগন্নাথে প্রভু সনাতন ॥ 
অধমে আশ্বাস মান্র শ্রীকফচরণ । 
লিখিয়া ভাষায় গ্রন্থ কাঁরল চয়ন ॥ 
প্রভাস খণ্ড। পন্ঠা ২২৮-২২৯। 


জান না এই ভাগুরি মূনির প্রকৃত পাঁরচয়। তান কতাঁদন আগে কোথায় 
জন্মগ্রহণ করোছিলেন। আমার 'প্রীটৈতন্যের অন্তধনি রহস্য" পড়ে জনৈক পাঠক বাড়ীতে 
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এসে বলেন, আপাঁন অধথা কেন এত পাঁরশ্রম করছেন। মহাঞ্জভু ত 'নত্যানন্দের 
কোলেই মত্যু বরণ করোছিলেন আর অবুধ্‌ত 'নত্যানন্দই তাঁকে দাহ করেছিলেন । 
একথা স্বযং মহামীন ভাগদার বলেছেন ।” 
একথা বলেই 'তান নাম করলেন প্রভাসখণ্ডের। খোঁজ করে সত্যসত্যই প্রভাস 
খণ্ডেই পেলাম এই কাঁহনী। প্রবীণেরা অনেকেই এ কহনীকে সত্য বলে মনে 
করেন। বুঝলাম, শ্রীচৈতন্যদেবের মত্যু সম্পর্কে কালে কালে তাহলে এমন কাহিনণও 
পল্লাবত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে মযুদ্রুত পস্তকাকারে ৷ এ কাহিনীর সত্যাসত্য সম্পকে 
কোন মন্তব্য করতে চাই না। শুধু এইটুকু আমার বন্তব্য, শ্রীচৈতন্যদেব যাই হোন, 
তান ত সম্যাপী ছিলেন । তায় বৈষব। বৈষ্ণব লন্যাসীদের দাহ করার প্রথা দি 
আছে ? আমার জানা নাই। | 
সম্প্রীতি একাঁট পত্র পেয়োছ বিষুণপুর থেকে । লেখক মাননীয় ব্রজাকশোর রাউত্রায় । 
তাঁর বাড়ী উঁড়িষ্যার ভুবনেশ্বর থেকে ৪০ মাইল দুরে পর্বতবোষ্টত দুর্গম স্থানে । 
গ্রামের নাম পিপ্ডামূল। এই পিন্ডামল গ্রামে প্রায় ত্রিশ ঘর বৈষ্ণব বাস করেন। 
ব্জীকশোর বাবু িখেছেন--“তারা নিজেকে চৈতন্য সম্প্রদায় ভূত্ত বলে। কিন্তু 
সমাধির পাঁরবর্তে শবদাহ করে ।” আম যতদূর জানি বংশানুক্রমে বৈষ্ণবগণ শবদাহ 
করেন না। 
ব্রজাকশোর বাবু আর একাঁট পত্রে জানিয়েছেন, মকমম্দ দাসের, মঙ্গল রসকরিকা" 
গ্রন্থে শ্রচৈতন্যের অন্তধনি সম্বন্ধে বলা হয়েছে 
“এই মতে নিত্য লীলা করে গোরা রায় । 
আটচল্লিশ বয়েসে কৈল, অন্তর্ধনি। 
গোপীনাথ মাম্দরে গেলা ঈশ্বর দেখিতে । 
তাঁথ অন্তধনি কৈল নিজ অংগ সাঁহতে ॥ 
মুকুন্দ দাস নামে কোন সহজিয়া সাধক বা পদকর্তা ছিলেন কিনা আমার জানা 
নাই। তাই এ সম্পর্কে কোন বিস্তিত বিবরণ দিতে পারলাম না। ব্রজকিশোর বাব; 
কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন সে সম্পকে বিস্তৃত ভাবে আমায় কিছ জানান নাই। 
যাই হোক, এই চারটি চরণ থেকে এ কথা জানা যাচ্ছে গোপীনাথের মাঁন্দরেই প্রভুর 
আন্তম লীলা শেষ হয়েছিল৷ 


॥ আট ॥ 





উতপগ্নহহ্াল্ 


পববতাঁ সংস্করণ দুটিতে কোন উপসংহার 1ীলীখ নাই। লেখকের শেব কথা 
অনেকেই জানতে চান এবং সেই দাবী জানরে অনেক পরও দিয়েছেন। শেষ কথা কি 
সহজে বলা যায় । আমাকে শেব কথা বলতে হলে উপযবস্ত নাঁথ-পন্ন, তথ্য-প্রমাণ 
পদয়েই বলতে হবে । তা যতক্ষণ না আমার হাতে আসছে ধবা আঁবচ্কার না করতে 
পারছি, ততক্ষণ শেষ কথা বাল কেমন করে। তাই* শেষ যে কথা বলা যায় না 
গকছুতেই । 

পঠাথপন্রে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধনি সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে পব কাহিনী পেয়োছ, 
সেই সব কাঁহনীগুিকে সংগ্রহ করে ব্যন্ত করেছি। কোন ঘটনাকেই সামান্য বলে 
মনে কার নাই । যখন যে ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছি তার পক্ষে বিপক্ষে যুন্ত 
থাড়া করে ম:খোমুখি দাঁড় করিয়োছি এবং বলোছি 1ক হতে পারে চিন্তা করে দেখুন । 
কিন্তু কোন বিষয়েই চুড়ান্ত রায় দতে পারি নি। 

তবে চূড়ান্ত রায় একটা আমি দিতে চাই। সেই জন্যই ত এত বছর প্রাণপণে 
চেষ্টা করাঁছ। হাতে 'এমন কোন প্রাচীন প্রমাণ পাচ্ছি না যে, তাঁকে সত্যসত্যই 
গুমখুন করা হয়োছিল। ইতিহাস ধরে অগ্রসর হতে 'গয়ে দেখা যাচ্ছে চৈতন্যদেবের 
হত্যার ঘটনা সত্য । কিন্তু ইতিহাস কোথাও সে কথা স্পম্ট করে বলছে না । এর 
শিছনে গোঁবন্দ বিদ্যাধরের (মান গোবিন্দ গোবিন্দ দেবের ) চক্রান্ত যে ছিল তা 
স্পষ্টই প্রমাণিত হয় । মাদলাপঞ্জীর বিবরণ অনুসারে জানা যায় প্রতাপর-দ্রের পানর 
কালু-আ দেবকে গোবিন্দ িদ্যাধর নামক প্রতাপরূদ্রদেবের এক উচ্চ কর্মচারী নিহত 
করেন। মাদলা পঞ্জী থেকে আরো জানা যায় চৈতন্যদেবের লীলা সংগোপনের তিন 
বংসর পর্বে প্রতাপরদ্দ্র পরলোক গমন করেন। এীতিহাসিকগণের মতে তিনি ১৫৪০ 
ধীষ্টাব্দে স্বধামে গমন করেন। কালুআ দেব এক বৎসর পাঁচ মাস 'তিন দিন রাজত 
করার পর 'নহত হন। তারপর সম্ভবত গোবন্দ বিদ্যাধরেরই চেষ্টায় প্রতাপরদ্রদেবের 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য ২৯৫ 
আর এক পত্র কখাড়ুআ দেব ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। 'তাঁনও প্রতাপরুদ্রদেবের 
আর এক পত্রের সঙ্গে নিহত হন। গোবিন্দ বিদ্যাধর ১৫৪২ প্রাচ্টা্দে উীঁড়ষ্যার 
রাজ্জা হন এবং ভোই রাজবংশের প্রাতষ্ঠা করেন।--হাস্ট্র অফ উীঁড়ষ্যা। আর. ভি. 
বানান, প্রথম খণ্ড । পঙ্ঠা--৩৩৭-৩৮ | 

আমার এর পরের কথা হলো-চৈতন্যদেবের অন্তধান সম্পর্কে আম যে সব 
কাঁহনন প্রাচীন বাংলা ও ওঁড়িয়া পথ থেকে সংগ্রহ করেছি তা এক রকম নয়। 
মোটাম:ট তার মধ্যে ৯ট ঘটনা প্রধান । সংক্ষেপে ঘটনাগুলি হলো ঃ 

১। লোচল দাসের চৈতন্যমঙ্গলে'__জগন্নাথের দারুময় দেহে লীন। স্থান--. 
জগন্নাথ মাঁন্দর | 

২। কবিরাজ কৃষ্ণদামের চৈতন্যচারতামৃতে'র সূত্র থেকে অনেকে অন:মান করেন 
__ভাবন্মোদ অবস্থায় সমুদ্রে পতনের ফলে মতত্যু। 

৩। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে রথযানায় নৃত্যের সময় পায়ে ইটালের আঘাত 


লাগে । ঘজ্ঠশর দিনে বেদনা হয় । মৃত্যু তোটা গোপাীনাথের মান্দিরে | 
৪1 শূক্রাম্বর ব্রক্ষসারীর আঁবিজ্কত বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্যভাগবতে'র পাঁর- 


1শত্টাংশে- জগন্নাথ মন্দির থেকে নাগর বেশে মদনগোপাল মন্দিরের দকে চলে 


গিয়ৌছলেন। আর ফিরেন নাই। 
&। ওঁড়িয়া কাব অচ্যুতানম্দ ও দিবাকর দাসের মতে--জগনাথে লান। স্থান_ 


জগন্নাথ মান্দিরেই । 
৬। বৈষ্ণব দাসের শশ্রীচৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া'র মতে--হারনাম সহকারে সমাধি 
দেওয়া হয়েছিল। মৃতদেহ পড়েছিল গরংড় স্তন্ভের পছনে । সেস্থান থেকে আনা 


হয়োছল তোটা গোপবনাথের মান্দ্রে | 
৭। ঈশ্বর দাস তাঁর “চৈতন্য ভাগবতে"' লিখেছেন-চৈতন্যদেব জগন্নাথ দেহে 


চন্দন লেপন করতে করতে তরা বৈশাখ জগন্নাথ দেহে লীন হন। পরে জগন্নাথের 
দেশে শব শূন্যে বহন করে ভামিয়ে দেওয়া হর পুরী থেকে ৪০ মাইল দরে প্রাচা 
নদীতে । 

৮। গোবিন্দ দাস বাবাজীর '্লীচৈতন্য চকড়ার, বর্ণনান-যায়ী--গুশ্ডিচা বাটশতে 
আবাঢ় মাসে সপ্তমী 'তাঁথিতে সম্ধ্যারীতি দর্শনের সময় সহসা গরূড় স্তস্তের পছন 
থেকে তীব্র জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে লীন হন জগন্বাথ দেহে । আর তাঁকে পাওয়া যায়নি । 
অনেক খোঁজাখাঁজর পর বাহবসি ও মালা পাওয়া গেল। সেই বস্তুগ্ালকেই তোটা 
গোপণীনাথ মন্দিরের চতরে সমাধি দেওয়া হয়। 

৯। মহামৃনি ভাগ্ীর কাথত প্রভাস খণ্ডে'-নিত্যানন্দের কোলে নিয়বক্ষ 
তলে তান দেহত্যাগ করেন। পরে 'িত্যানম্দই তাঁকে দাহ করেন। 


২৯৬ শ্লীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


এই ৯1ট কাঁহনী থেকে এই কথা বলা যায় শ্র'চৈতন্যদেবের দেবদেহ সত্যসত্যই 
কোন দারুময় বিগ্রহে লীন হয়ে যায়ান। হয়ত তাঁর মতত্যু স্বাভাঁবক ভাবে হয়ান। 
কোন দ্ঘটনায়ও হতে পারে। তাসে হত্যাই হোক (বা গুমখন ) বা ইটালের 
আঘাতেই হোক। 

জয়ানম্দ আর গোবিন্দ দাস বাবাজীর কাহনী দুশটকে এক করলে একটা 'বশবাস- 
যোগ্য সমাধান করা যায়। প্রভুর পায়ে ইটাল বেজে ছিল, তার ফলে ভীষণ ব্যাথা 
হয়োছল সে কথা তানি কাউকে বলেন নি। যষ্ঠী বা সপ্তমশর দিন সন্ধ্যার সময় 
আরতি দর্শন করতে গিয়ে উদ্দণ্ড কীর্তনে যখন মত্ত তখন সেই বেদনা সহ) করতে না 
পেরে গোবিন্দ ও স্বর্পকে ধরে বসে পড়েন পাদ:কা কুণ্ডের কাছে। তারপর তাঁকে 
আনা হয় তাঁর 'প্রয় পারদ গদাধরের কাছে । তখন 'তাঁন অচৈতন্য। সন্ভব্ত সেই 
রাঁববার দিনেই তান দেহত্যাগ করেন। এবং তোটা গোপীনাথ মাশ্দরের চত্তরেই তাঁর 
মরদেহকে সমাধিস্থ করা হয়। যে ছোট্ট সমাধি মন্দিরাট আছে সেইটিই মহাপ্রভুর 
সমাঁধ। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার একমাত্র উপায় সমাধি উৎখনন। কিন্তু কোন 
দিন তা সম্ভব হবে না। ভন্তবৃন্দের কাছ থেকে প্রচণ্ড আপাঁত্ত আসবে । 

যাঁদ না উৎখনন সম্ভব হয় তাহলেও স্বভাবতই একটি প্রশ্ন জাগে-যাঁদ প্রকৃত 
এঁটিই সমাধি হয় তাহলে ম্থানাট ত তীর্খক্ষেত্র রূপে প্রাসম্ধ হওয়া উচিত 'ছিল। 
এতাঁদন তা কেন হয়নি । এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে রাজনোতিক প্রশ্ন এসে পড়বে। 
আর তা যাঁদ আসে তাহলে বলতে হয়, দ-র্ঘটনা যাঁদ ঘটেই থাকে, সে দর্ঘণ্টনা 
ইটালের আঘাত এবং সে আঘাত অমাঁন অমাঁন লাগে নি। গোবিন্দ বিদ্যাধরের দুষ্ট 
চক্ুই দূর থেকে ইন্টক খণ্ড নিক্ষেপ করেই তাঁকে ঘায়েল করার চেষ্টা করোছল। 
দুব্তদের সে প্রচেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে সফল না হলেও কয়েকদিনের মধ্যেই সফল 
হয়োছিল । 

আর তা যাঁদ না হয় এবং এঁতিহাসিক ঘটন্ম পরম্পরায় যাঁদ বিচার করতেই হয়, 
তাহলে বলতে হয় যেভাবে প্রতাপরুদ্রদেবের পূত্র কালুআদেবকে গোবিন্দ বিদ্যাধর 
জ্ুকৌশলে ও সুগোপনে হত্যা করেছিল, সেভাবেই শ্রীচৈতন্যদেবকে হত্যা করা হয়েছিল । 
এবং মৃতদেহ তোটা গোপাীনাথেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল। বৈষণবদাস বলেছেন মৃতদেহ 
পড়ে থাকার কথা । এভাবে মান্দরে মৃতদেহ পড়ে থাকতে পারে না। অতএব স্পষ্টই 
বোঝা যাচ্ছে কেউ মেরে ফেলে 'দিয়োছল। 

কারণ, ষতগুলি কিংবদন্তী ও [লাখত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তার আঁধিকাংশতে ই 
তোটা গোপীনাথের কথা আছে । এর থেকে প্রমাণিত হয় গোপীনাথেই সমাধিস্থ করা 
হয়েছে তাঁর পৃত দেহ। চৈতনা চকড়াতে সে কথা স্পম্ট বলাও আছে । 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য ২১৭ 


প্রভুজী বলোছিলেন দীনবন্ধ্য প্রাতিহারীর নাম। 'তাঁনই নাকি ঘাতক । এই 
কথার কোন সত্যতা আছে বলে আম এখন পর্যন্ত মনে করতে পারছি না। 
যতাঁদন পর্যন্ত প্রাচীন 'লাখত কোন প্রমাণ না আঁবদ্কৃত হচ্ছে" ততদিন হীতহাসের 
কাছে তা আর পাঁচটা িংবদস্তীর মতই থাকবে । এই কথার এ্রীতহাসিক কোন 
মূল্যই নাই। 


অনেক সময়, কিংবদন্তী নিতান্ত কিংবদন্তী না হয়ে সত্যে পারণত হয়। অথনং 
িংবদভ্তীর মূলে কিছ সত্য নাহত থাকে। যেমন এতাঁদন শোনা ছিল 'বগ্রহের 
জানতে যে ছিদ্র আছে, যাকে চৈতন্য চকড়া” বলছে “ক্ষতের আকার" সেখান ?দিষেই 
নাঁক মহাপ্রভু গোপীনাথের দেহে লীন হয়েছেন। এই কথা চলে আসাঁছল লোক 
মুখে মুখে । কিন্তু এই গুজবের 'লাঁখত কোন স্বাক্ষর পাওথঘা যাঁচ্ছল না। এগঠাদন 
পরে পাওয়া গেল লাঁখিত কাঁহনধ। যাঁদও এই কাঁহনখন মধ্যে বন্দু মানত সত্য নাই । 
আঁতবড়ী জগন্নাথদাসের সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষবদের মতভেদের কথা শুধু শুনে 
আসাঁছলাম। কোথাও কোন 'াখত প্রমাণ মিলাছল না। চৈওন্য চকড়ায় মিলেছে 
তার হীর্গত। “আতিবড়?” আখ্যা দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব একথা বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করেন 
না। কিন্তু এ কথার সত্যতা লিখছে বৈষণধ কাবির 'লাখত গ্রন্থে । যাঁদও সে কাহিনগ 
প্রচলিত কাঁহনণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । 

এতাঁদন পাণ্ডাদের মধ্যে যে গুজব চলে আসছে, তারাই নাক চৈতনাদেবকে 
গুমখুন করোছিলেন। কম্তু আজ পর্যন্ত তার 'লাঁখত কোন প্রমাণ মিলছে না। 
পিম্তু এই গুজকের মধ্যে যে সত্য নাহত আছে হীতহাস পযালোচনা করলে তা লত্য 
বলে মনে হয়। এ বিষয়ে প্রভৃজী আমাকে যে ইতিহাস সম্মত ব্যাখ্যা করেছেনঃ তা 
এতিহাসিক ভাবে সত্য । অর্থাৎ পাশ্ডাদের দ্বারাই উৎকলের রাজা 'নধারত হতেন অনেক 
সময় অ্থাং ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে । অদূর ভবিষ্যতে হয়ত ঘাতকের নামাঁট 
িশ্চয়ই কোন পধাথ থেকে আঁবজ্কৃত হবে। এতাঁদন ত কোন নামই জানা যাঁচ্ছল না। 
এখন সত্য হোক, মিথ্যে হোক অন্তত তা জানা গেছে। 

সন্ব্যাসীর বেশ ধরে গোপীনাথের মন্দির থেকে মহাপ্রভ গোপনে পালিয়ে 
খিয়েছিলেন, এ কথা £কছতেই বিশ্বাসযোগ্য নয় । কারণ, তাঁর মত ব্যান্তত্ব সম্পন 
মানুষ ঝিছুতেই এ ভাবে পালাতে পারেন না। বাদ যান্ত দিয়েও পালনকে সমর্থন 
করা যায়, তাহলেও “আউল চাঁদ' নিমাই চাঁদ নন। আউল চার্দ বৈষফব 'ছিলেন এবং 
চৈতন্যদেবের অথাঁধ বৈষব ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর অনুগত ভু । 
কতভিজা সম্প্রদারের প্রামান্য ইতিহাস থেকে একথা জানা যায় । 

এ কথা ঠিক; শ্রীচৈতন্যদেব মৃত্যুর পর্বে তাঁর আয়ু যে আর বেশী 'দিন নাই, এ 


২৯৮ শ্রীচৈতন্যের অন্তধন রহস্য 


কথা জানতে পেরোছিলেন। তাই একান্ত পার্ষদগণকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন 
প্‌বেহি। জয়ানম্দ আর গোবিন্দ দাস বাবাজী যে কথা বলেছেন, তাতে কিং সত্য 
আছে বলে মনে হয় । সম্ভবত তাঁর 'বিরুদ্ধ চক্র যে এ বিষয়ে চেষ্টা করছে তা তিনি ভাল 
করেই জানতেন। 


শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে স্বাভাঁবক মৃত্যু তাঁর হয়ান। রাজনোতিক চক্রান্তের 
ফলেই হয়োছিল তাঁর জীবনাবসান । শুধু তাই নয়, তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মকে 
গরবতণ রাজা গোঁবন্দ বিদ্যাধর চেয়েছিলেন উৎকল থেকে উচ্ছেদ করতে । সেইজন্য 
তাঁন এ বিষয়ে যে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, তার ফলেই পরবতর্শ কালে ৫০ বছর 
গৌড় এবং উৎকলে কীর্তন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উৎকলে আতিবড়ী সম্প্রদায়ই প্রভাব 
বস্তার করোছলেন আর গৌড়ে শান্তরা পুণরায় জেগে উঠ্েছিল। ইংরেজ আমলের 
প্রথমার্ধ পর্যন্ত শান্তদের প্রভাব যে বাংলাদেশে ছিল, সে কথা ইতিহাস থেকেই জানা 
যার।১ পরবতর্কালে শ]ামানন্দ ও তাঁর শিষ্য রাঁসকানম্দ মোঁদনীপুর ও উৎকলে 
পুনরায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাতিষ্ঠা করেন । 

চৈতন্যদেবের আদশ*ই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ 
করোছিল। গোড়াতে 'বপ্লবীরা ভান্তর কথা বললেও শেষ পর্যন্ত সে আদর্শ থেকে তাঁরা 
বিচ্যুত হয়োছলেন। বর্তমান দেশের এই পাঁরাস্থিততে চৈতন্য প্রুবার্তত ভান্ত এবং 
প্রেমের সার্বজনখন আবেদন বিচার বিশ্লেষণ করে শিক্ষিত যুব সমাজ যাঁদ না গ্রহণ 
করেন এবং গবেষকগণ এবং ধমর্ঠয় নেতার। যদি না যব মানসকে উদ্বদ্ধ করতে পারেন 
তাহলে এদেশে কোন দন সাম্যবাদ প্রাতীষ্ঠত হবে না এবং জাতীয় সংহতিও অক্ষর 
থাকবে না। শ্রঁচৈতন্যদেব আত্মাহুতি দিয়েছিলেন বিরাট ভারতবর্ষের এঁক্য ও সংহতি 
রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়োছিলেন বলেই ৷ 'হিন্দু-ম*সলমানের বিভেদ ঘুচিয়ে এক জাতি 
এক প্রাণ করা যাঁদ না তাঁর জীবনের লক্ষ্য হত, তাহলে হরত এমন ভাবে 'নিজে 'তাঁনি 
শেষ হতেন না। জাঁবে প্রেমই কৃষ্ণ প্রেমঃ জীব সেবাই কৃষ্ণের সেবা । সে প্রেমের 
উচ্চাদর্শ হলো কান্তা প্রেম। শ্রীচৈতন্যদেবের এই প্রেমের কথাই বলোছিলেন বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা করে পরবর্তঁকালের বীর সম্যাসীগণ । কিন্তু তাতেও রয়ে গেছে একটা মস্ত 
ভুল বোঝাব;ঝি। 

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরধনি রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে গগয়ে বারে বারেই আমার 
এই কথাই মনে হয়েছে ॥ পরম পাঁরতাপের বিষয়, আজো দেশের এই দ্ার্দনে আমরা 
তাঁর সেই মহান এমবরীয় সত্তাকে উপলাষ্ধ করতে পারছি না। মান্দরে আবদ্ধ 
রেখে চার হাত বাণিয়ে পুজো করছি ভগবান বলে। জানি না এতে তাঁর অন্তরাত্মা 
শান্ত পাচ্ছে কিনা । 


১। এ খিষবে নারায়ণ গঙ্গোপাপ্গায়ের 'পদসকার' উপন্যাসে ইঙ্গিত মেলে। 


সংক্ষিত পাতিভাতি 


[ প্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্য" গ্রন্থে যে সব ব্যান্তর নাম মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে 
অথচ 'বিস্তত পাঁরচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাঁদের কয়েকজনের পাঁরচয় ও কয়েকটি 
স্ছান-নামের বিবরণ তথ্য সহ এই অংশে পাঁরবোশত হলো । 7 


॥ কানা খস্টিগা ॥ 
বৈষব দাসের “চিতন্যচক:ড়া* থেকে এই পুস্তকে যে উদ্ধীতাটি আছে £ 
কানাই খটয়া শাখি মহন্ত আবর । 
ঘেনিলে অঙ্গকু তোটা গোপ্পীনাথ পুর ॥ 
খি+টয়া” হলো উৎকলে ব্রাহ্মণের উপ্মাধি। খখটয়া সম্পকে গাঁড়য্যার 'বাভন্ন 
মতবাদ প্রচালভ আছে। কারো মতে এটি রাজপ্রদত্ত উপাধি। শ্রজগন্নাথদেবের 
মান্দর দ্বার রক্ষকগণ খটয়া নামে পাঁরচিতঃ কেহ কেহ বলেন জগন্নাথদেবের শংঙ্গারের 
জন্য মাল্য-সরবরাহ করাই খধাটয়াগণের 'িনদির্ট সেবা । চৈতন্যচ্রতামত থেকে 
জানা যায় নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেব ব্লজলীলার অভিনয় করতেন। এই আঁভনয়ে 
কানাই খবটিয়া পাট করতেন নন্দগোপের । আর জগন্নাথ মাহাঁন্ত সাজতেন 
ব্রজে*্ব্রা। শ্রচৈতন্যদেব কানাই খ*টয়াকে 'প্তা ও জগন্নাথ মাহাঁভ্তকে নাতৃজ্ঞানে 
বন্দনা করতেন । 
কানাই খটিয়া রচিত একট অপ্রকাশিত গ্রন্থের কথা শুনা যায়-নাম 'মহাভাব- 
প্রকাশ” ৷ ওাঁড়য়া গবেষকগণ বলেন, এই গ্রচ্ছের মূলালাঁপ নাকি আমেরিকায় পাচার 
হয়েছে । পাঁণ্ডত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবনোদ কটকে এই পাথর অসম্পূর্ণ কিছু 
অংশ দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। পপদরত্বাবল?' গ্রচ্ছে কানাই খ'টয়ার ভনিতায় 
একাঁট পদ আছে। 
কানাই খ*টিয়া কয় মোর মনে হেন লর, 
বংশী হৈল অবলা বধিতে ॥ (৪৩৪ নং পদ ) 


দিবাকর দাসের লেখা “জগলাথ-চিতামৃতে" আর একজন “কাহু খংটিয়া'র সম্ধান 
পাওয়া যায়। ইন আতিবড়ী সম্প্রদায়ের গুরু জগন্নাথ দাসের ষোলজন শিষ্যে্ 
অন্যতম । অতিবড়+গণের সাম্প্রদান্লিক গুরহপরম্পরারমে আতিবড়ী জগনাথ দাস 
শ্রীমন্মহাপ্রভ থেকে পঞ্চম অধন্তন। অতএব এই কাহ্ছু খ*টিয়া চৈতন্যদেবের 
সমসাময়িক কানাই খ+টয়া নন। 
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পূরাতে এখন যাঁরা কানাই খঃটিয়ার বংশধর বলে পাঁরিচয় প্রদান করেন, তাঁরা 
পাণডার কাজ করেন। পাণ্ডা অর্থে তীর্থগরু । এই খবটিয়া বংশধররা কিন্ত কানাই 
খখটয়া থেকে আঁবাচ্ছিন্ন বংশলতা দেখাতে পারেন না। 


॥ শিখি মাহান্তি ॥ 


শিখি মাহান্তি বাস করতেন পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র নীলাচলে। তান ছিলেন 
শ্রীমশ্দিরের পলখনাধিকারণ” অর্থাৎ দেউলকরণ। ম:রারি মাহ্ান্ত তাঁর ছোট ভাই। 
কাঁনষ্ঠা ভাগ্রর নাম মাধবী দেবী । মরার ও মাধবী দেবী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের প্রাত 
বিশেষ অন:রন্ত। শিখি প্রথমে গৌরভন্ত ছিলেন না, ভাইবোন অনেক বোঝানো 
সত্তেও শিখি গৌরনুম্দরের প্রাত অনুরত্ত হন নি। একাঁদন ভাই-বোন, দাদা, শিখির 
সঙ্গে চৈতন্য সম্পর্কে নানা আলোচনা করেন। আলোচনা কালে তান নাঁদুত হন। 
'নাদ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন শ্রীচৈতন্যদেবকে । জেগে উঠে ভাই-বোনকে পরম স্নেহ- 
ভরে আলিঙ্গন করেন। ভাই-বোন উভয়ে বা্মিত হন। শিখি বললেন-_-আ'ম অতি 
আশ্চর্য স্বপ্ন দেখছি। দেখলান গৌরনুম্দর জগন্নাথকে দর্শন করে পুনরায় দার: 
্রশ্ের দেহে প্রবেশ করছেন, আবার ক্ষণ পরে বোররে এসে দর্শন করছেন পুরষো- 
সমদেবকে, আবার প্রাবিষ্ট হচ্ছেন দারুব্ক্ষের শ্রীতঙ্গে। আম জাগ্রত হয়েও এখন 
দেখাছ সেই দূশ্য। তিনি আমাকে এ দেখ, আহবান করছেন। আম তাঁর কাছে 
যেতেই পরম প্রেম ভরে তানি আমায় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করলেন ।, 


বলতে বলতে কেদে ফেললেন শিখি । কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন মন্দিরের 
দিকে। পিছনে িছনে ভাই-বোনও চললো । মান্দরে গিয়ে দেখলেন জগমোহনে 
দাঁড়য়ে আছেন শ্রচৈতন্যদেব। আশ্চর্য হলেন মাধবী ও মুরার। চোখ 'দিয়ে 
তাঁদের আনন্দাশ্র গাঁড়য়ে পড়ল । শ্রীচৈতন্য শাখিকে দেখে “তুমি মূরাির দাদা” বলে 
দীর্ঘ বাহ্‌ দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। শিখি দেহে অপ্র্ব শিহরণ অনুভব করলেন । 
দেখতে লাগলেন সর্বত্র চৈতন্যময় । তাঁর হৃদয় চৈতন্যপ্রেম রসে উদ্বেল হয়ে উঠল। 
সেদিন থেকেই শাখি সব িছ ভুলে হলেন চৈতন্য-ভস্ত। প্রাণমন ঢেলে দিলেন 
চৈতন্য সেবায় । 


চৈতন্যদেবের সাড়ে তিন জন ভক্তের মধ্যে শাখি অন্যতম । চৈতন্যচারতামতে 
আছে £ 
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জগতের মধ্যে 'পান্র' সাড়ে তিন জন ॥ 


স্বরৃপ গোসাঁঞ আর রায় রামানন্দ । ৫ 

গশৃখ মাহাতি তিন তাঁর'ভাগনী অর্ধজন ॥ চৈ. চ. অ ২।১০৬-৬ 
মাধবী দেকী শাখ মাইতির ভগিনী । 

শ্ররাধার দাসী মধ্যে তার নাম গাঁণ ॥ 


॥ তুন্ধা ॥ 
উৎকলের রাজা প্রতাপর,দ্রদেবের কন্যা । ইগ্হার অপর নাম জগন্মোহনশ। 
৷ চৈতন্য চকড়ায় দেখাঁছ আরো একটি নাম অন্নপূর্ণা । মাতার নাম গৌরী দেবা । 
ইাঁন মহারাজ প্রতাপরংদ্রদেবের পষ্ইমহাদেবী। এহ্ট্ি অফ গাঁড়ষ্যা' থেকে জানা 
যায় ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জুন বিজয়নগর রাজ শ্রশকৃষদেব রায় কোণ্ডবাডু রাজ্য 
আক্ুমন করে প্রতাপর-দ্রের পুত্র কোণ্ডবীছু শাসনকতাঁ বীরভদ্রদেখকে বন্দী করেন। 
বিজয়নগর রাজ কৃষ্ণদেব রায় বার বার প্রতাপরুদ্রের রাজ্য আক্রমণ করে উহার কিছ 
অংশ আঁধকার করেন। তখন প্রতাপরদূদ্রদেব শ্রাকষ্রয়ের সঙ্গে সাম্ধ করতে বাধ্য 
হন। এই লী্ধর সর্ত অনুযায়ী আদরণী কাঁবকন্যা তুক্কা বা জগন্মোহনীকে 
কৃষদেব রায়ের সঙ্গে বিয়ে দেন এবং বিয়ের যৌতুক স্বরূপ তাঁর আঁধকৃত কৃষ্ণানদীর 
দাক্ষণস্থ সমস্ত ভূভাগ প্রদান করেন। (9081005 ০ ৬1859108891 11151015 
৮৮৯ 116, 132, 143-45১ 155.) 
বিয়ের পর কৃষ্দেব রায় তুক্কাকে ভীষণভাবে লাঞ্ছিত করেন। তুক্কার কোমল 
হৃদয় এই অনাদূর ও অবহেলায় অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে । জীবন হয়ে উঠে দযার্বসহ। 
শেষে তান লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যন কুডাপাহা (0810917) 
জেলার নির্জনতম অণ্ল কম্বমত নামক স্থানে । এখানে তাঁর জীবন দ-ঃসহ বেদনার 
মধ্যে আতিবাহত হয় । 
তুক্কাপণকম: নামে সংস্কৃতে লেখা পাঁচাঁট গ্লোক তার রচিত বলে প্রাসন্ধি আছে। 
মূকুল ভট্ট রচিত 'আভিধাবৃত্তিমাতৃকা' গ্রন্থে এ*র একটি পদ্য আছে। নিয়ে তুক্কা- 
পণ্চকম উদ্ধৃত করা হলো । 
ভূক্ধা-পণ্চকম্‌ 
তুকা নাম গজপাতিপত্রী কৃফদেব রায়পত্রী 
চরন্‌ বনান্তে নবমঞ্জরীষ- ন ষটপদো গম্ধফলীমজিঘুধ | 
সাকিংনরম্যাসচ কিংনরন্তা, 
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বলীয়সী কেবলমীশ্বরাজ্ঞা ॥ ১॥ 
মা কিংশুক প্রকটয়াআ্মনিমেষমাব্রং 
মন্মস্তকে বিহরতশীত মধত্রতোহয়ম্‌ । 
ণিং লালতাবরহবেদনয়া তবদীয়ং, 
দৃষ্টবা প্রসনমচিরাদনলল্রমেণ ॥ ২ ॥ 
ভরমর ভরমতা 'দগন্তরালে, 
কাঁচদাত্বাদতমীক্ষিতং শ্রুতং বা। 
বদ সত্যমপাস্য পক্ষপাতধ 
যাঁদ জাতী কুল্মানূকার পৃজ্পম ॥ ৩ ॥ 
কুলমান লখত্ত: নাম "চত্রে, 
কাঁতাচৎকার শেষ রূঢ় শিক্ষাঃ । 
নুরাভত্মমীন কিং লভস্তে, 
কিম: চৈতষ রসং পিবাণ্তি ভূঙ্গাঃ ॥ ৪ ॥ 
কিং মালাত ম্লায়ীস মাং বিহায়, 
চুচুদ্ব তুম্বীকুসুমং যড়ীজ্ঘিঃ। 
লোকে চতুরভিশ্চরর্শে পশ,ঃ স্যাৎ। 
স ষড়ীভরত্যর্থপশনর্ণ িং স্যাৎ ॥ ৫& ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়” নাটকের টণকাকার নাশ্ডিল্লগোপ 'তাঁর টাকার 
মঙ্গলাচরণে প্রতাপরদ্দ্রদেবের কন্যার সহিত শ্রীকৃষদেব *রায়ের বিয়ের বথা উদ্লেখ 
করেছেন-_ 
প্রতাপরদূ্রস্য গজে*বরস্য, পদুত্রীং পাবভ্রীকৃতভতধান্রীম-। 
প্রত্যগ্রহীদ্‌যঃ প্রকটপ্রতাপো? ভদ্রাং সুভদ্রামিব পাণ্ডবেয়ঃ ॥ 
তস্য শ্রীকৃষ্ণরায়স্য প্রাজ্যরাজ্যধূরম্ধরঃ | 
কুলক্রমাগতো মন্ত্রী সাবাতিম্মচমূপাতিঃ ॥ 
॥ গোবিন্দ 'বদ্যাধর | 
কোন কোন এঁতিহাঁসিকের মতে গোবিন্দ বিদ্যাধর ছিলেন প্রতাপরদদ্রদেবের মন্ত্রী । 
গোবিন্দ 'বিদ্যাধর উৎকলে ভোই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । ডঃ আর. স মজুমদার 
তাঁর “আযান এ্যাডভ্যাম্স 'হাম্ট্র অফ হীশ্ডিয়া* পূস্তকে লিখেছেন “ভোই” অথে" “লেখক 
কুলসম্ভুত।” গোবিন্দ বিদ্যাধর প্রাতীষ্ঠত ভোই রাজবংশ উৎকলে ১৮ বছর রাজত্ব 
করেন। মাদলা-পঞ্জীর বিবরণ অনুসারে জানা যায় প্রতাপরুদ্রের পরে তাঁর পৃত্র 
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কালুআ দেব সিংহাসনে আরোহন করেন। তান ১ বৎসর & মাস ৩ 'দিন রাজত্ব 
করার পর গোঁবন্দ বিদ্যাধর কর্তৃক নিহত হন। ১৫৪৯ প্রস্টাব্দে '্রতাপরদ্রদেবের 
অপর পুত্র কখাড়আ দেব আবার গোবিন্দ 'বিদ্যাধর কর্তৃক উৎকলের সিংহাসনে 
বসেন। এর এক বংসর পরে কখাড়ুআ দেব সহ প্রতাপরদদ্রদেবের অন্য এক পাত্র নিহত 
হন। ১৫৪২ খ্রীষ্টাত্দে গোবিন্দ বিদ্যাধর উতকলের সিংহাসনে আরোহন করে ভোই 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 

গোঁবন্দ বিদ্যাধরের পরে তাঁর পত্র চক্রপ্রতাপ রাজা হন। তারপরে গোঁবিন্দেব 
পৌত্র নরলিংহ জেনা ও রঘুরাম জেনা উৎকলের সিংহাসনে আরোহন করেন । ১৫৬০ 
গ্রী্টাখ্দে মুকুন্দদেব হরিচম্দন রঘ-রামকে পবাণীজত করে উৎকলেব সিংহাসনে বসেন। 

গোঁবন্দ বিদ্যাধর জগন্নাথদেবের নাট্যমন্দর নিমণি করেন। এাঁবষয়ে সব 
এীতহাসিকগণ একমত নন। কেউ কেউ বলেন রাজা প্রতাপরদ্রদেব নাকি এই 
নাট্যমান্দর 'ঈনমণি করেছিলেন । নিমাণ কাল ১৪১৭ থেকে ১৫৪১ প্রীষ্টাম্দ পর্যান্ত। 

জগল্লাথ মান্দরের জয়-বিজয়-ছারে .যে ১২ আদেশ উৎকীর্ণ আছে তার কান 
কোনাঁট নাঁক গোঁবন্দ বিদ্যাধরের ৷ ইহা মাদলা পঞ্জীর আভমত । 
| প্রতাপরুদ্রদেৰ ॥ 


প্রতাপরদদ্রদেব সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা এই পস্তক পাঠে হাতপ্‌বেহি 
পাঠকগণ জেনেছেন। গজপাঁতি বংশের রাজা প্রতাপরুদ্রদেব। এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতার নাম কাঁপলেন্দ্রদেব বা কাঁপলে*বর দেব। এর পূর্কপূুরূষগণ সূর্ধবংশ 
থেকে উদ্ভূত বলে কাঁথত হন। মাদলা পঞ্জী থেকে জানা যায়--প্রাচ্যগঙ্গবংশের 
সর্বশেষ রাজা মত্ত-ভানৃদেব ছিলেন অপত্রক। জগল্লাথদেব আদেশ করেন রাজাকে, 
তান যেন রাজ্যের উত্তরাধিকারী রূপে এমন একজনকে নির্বাচিত করেন, যানি 
জগন্নাথের ভোগরম্ধনের যে হাঁড়ি ফেলে দেওয়া হয় অথাৎ কুণ্ডি ভাতে যে অবশিষ্টাংশ 
থাকে তাই খেয়ে জীবন ধারণ করেন। অনসন্ধানে জানা গেল শ্রশীবমলাদেবীর 
মান্দ্রের নিকটে সূর্যবংশীয় ক্ষত্িয় কাঁপল নামে এক ব্যাস্ত উত্তরূপে জীবন ধারণ 
করছেন। মন্তভান্‌দেব এই ক্ষাত্রিয় কাঁপলকে নিজ অনূচর রূপে নিয়োগ করলেন। 
এই কাঁপলই মত্ত-ভান-দেবের মন্ত্রগ-পদে উন্নীত হন। কালক্রমে মত্ত ভানহদেব কাঁপলকে 
উঁড়িষ্যার সিংহাসনে আভষিন্ত করেন । এইভাবে ডীড়িষ্যায় গজপাঁত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 
হয়। এই বংশের কুলপঞ্জী শেষে দেওয়া হলো । 

প্রতাপরুদ্রের পপ তার নাম পুরুবোত্বম দেব এবং মাতার নাম রুপাম্বিকা। প্রতাপ- 
রুদ্রের পিতা ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে 
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আরোহন করে ্রীতহাসিকগণের মতে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে নিহত হন। 
প্রতাপরদদ্র পরম বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী নরপাঁত 'ছিলেন। প্রতাপরুদ্রের নামে 
প্রচলিত “সরস্বতী বিলাস' কাব্যের 'প্রবন্ধবংশাবতরণ' নামক প্রথম বিলাস থেকে জানা 
যায়, শ্রিপ্রতাপরদদ্রদেব গৌড়দেশাধিপাঁতর দর্গ চূর্ণ করোছলেন এবং শরণাগত 
সুলতান হুসেন শাহকে রক্ষা করেছিলেন। মহানদী তীরস্থ কটক নগর প্রতাপ" 
রুদ্রদেবের রাজধানী ছিল। সরস্বতী বিলাস কাব্য থেকে জানা যায়--প্রতাপরদুদ্রদেবের 
শ্রীপদ্মা, শ্রীপদ্মালয়া, প্রীইলা, শ্রীমাহলা নামে চারজন মহিষী 'ছিলেন। এছাড়া 
আরো কয়েকজন মাহীর নাম গীঁড়য়া লেখকগণের গ্রন্থ থেকে জানা যায়। দিবাকর 
দাসের জগন্নাথ চরিতে আছে, প্রতাপরযদ্রদেবের পট্টমহাদেবী ছিলেন- শ্রীগোৌরণী দেবী । 
ইনি আঁতবড়ী জগন্নাথ দাসের শিষ্যা বলে ডীল্লাখতা হয়েছেন। এছাড়া আরো 
দু'জন মাহষীর নাম জানা যায়। ঈশ্বর দাস “ভানুমতী' নামে একজন মাহষাঁর 
নাম উল্লেখ করেছেন । আবার সুদর্শন দাস পাবদন্যুৎকান্ত' নামে অপর একজন মাহষীর 
কথাও বলেছেন। এাঁদকে জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে “চন্দ্ুকলা” নামে আর এক 
মাহষীর কথা আমাদের জানয়েছেন। এই চন্দ্ুকলার প্রামাঁণকতা সম্পর্কে 
এীতহাসিকগণ সন্দেহ প্রকাশ করেন। 


"সরস্বতী 'বলাসে' পুরুষোত্তম নামে এক পুত্রের উল্লেখ আছে । সম্ভবত ইনিই 
শ্রীচৈতন্যচরিতাম্‌তে ও ভান্তরত্বাকর গ্র্ছে পুরুষোত্ম জেনা নামে কথিত। ইতিহাসে 
কালুআ দেব, কখাড়আ দেব ও বীরভদ্র দেব নামে আরো তিনজন রাজপুন্রের নাম 
পাওয়া যায়। কালুআ দেব ও কখাড়ুআ দেব প্রতাপরযদ্রদেবের পরে যথাক্রমে ১৫৪০ 
--৪১ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৫৪১-৪২ প্রীম্টান্দ পর্যন্ত উড়ষ্যায় রাজত্ব করেন। বারভদ্রদেব 


১৫১৫ গ্রাষ্টাধ্দ পর্যন্ত “কোণ্ডবীডু দণ্ডপাটের রাজপ্রাতানধি রূপে শাসনকতা 
ছলেন। 


কেহ কেহ মনে করেন--প্রতাপরদ্রদেব প্রথমে জৈন ও বোদ্ধ ধর্মের পক্ষপাতী 
1ছিলেন। পরে বৈষ্ণব ধমের প্রাত অন:রন্ত হন। 


প্রতাপরুদ্রদেব খন ১৪৯৭ ঘ্রীষ্টাত্দে সিংহাসনে আরোহন করেন তখন বঙ্গদেশের 
হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা থেকে আর্ত করে মাদ্রাজের গুণ্টুর জেলা পর্যন্ত রাজ্য 
এবং তৌলঙ্গনার আঁধকাংশ তাঁর আঁধকারে ছিল। রাজত্বের প্রথম ভাগে তাঁর সাম্রাজা- 
ণিন্তারের পক্ষে বিশেষ অনুকুল ছিল। তখন বিদরের 1সংহাসনে আঁধাণ্ঠিত ছিলেন 
বাহ্‌মনী সুলতান মহম্মদ । বিজয়নগরের সালুব-বংশ ছিল ধবংসোম্ম:খ এবং গোঁড়ের 
সুলতান হূসেন শাহ্‌ ততখানি পরাক্রমশালী হয়ে উঠতে পারেন নি। প্রতাপরদদ্রদেবের 
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ব্থা-রাজ্য-জয় পিপাসা ছিল না। তাই তান সামাজ্য বিস্তারে চেষ্টা করেন 'নি। 
পরবতাঁ কালে একের পর এক যখন দং্গ এবং রাজ্য হাতছাড়া হষ্ঠে লাগল তখন 
গোবিন্দ বিদ্যাধর স্বভাবতই চক্রাস্ত করার স্থুযোগ পেয়েছিলেন। এজন্য গওাঁড়য়া 
এীতিহাসিকগণ চৈতন্যদেবকেই প্রধানত দায়ী করেছেন। কিন্তু চিতন্যদেব এজনা 
যে দায়ী ছিলেন না তা ইতিহাস পাঠ করলেই জানা যায়। 
প্রতাপরযদ্রদেব হানবীর্য সম্রাট ছিলেন না। ১৫১৩ শ্রীম্টাত্দে কৃদেব রায় বখন 
রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে অবাস্থিত নেলোর জেলার অন্তত উদয়াগার আক্রমণ করেন, 
তখন তান ৩৪০০ পদাতিক সৈন্য ও ৮০০ শত হস্তী নিয়ে উদয়াগাঁরতে উপাচ্থত 
হন। প্রতাপরদ্রদেব দশ হাজার পদাতিক সৈন্য ও মাত্র চার শত হস্তা নিয়ে প্রায় 
দেড় বৎসর কাল কৃষ্ণদেব রায়কে বাধা দেন । 
অনুশাসন লাপ থেকে জানা যায়, এই যুদ্ধের পরে ?তরমল কান্তরায় নামক 
প্রতাপরুদ্রদেবের এক মাতুলকে কৃষ্ণদেব রায় উদয়গারিতে বন্দী করেন । 
প্রতাপরহুদ্রের রাজত্বের শেষ ভাগে উঁড়ষ্যার সীমা ছিল.--দক্ষিণে গোদাবরী নদী 
ও উত্তরে রূপনারায়ণ বা হলদণ নদীর তীরবতর্ণ ধপছলদ।' গ্রাম । তৎকালে এই গ্রামের 
সীমা দিয়েই নদ” প্রবাহিত ছিল। চৈতন্চারতামৃতে আছে-- 
মদ্যপ যবন-রাজার আগে আধকার । 
তাঁর ভয়ে পথ কেহ নারে চাঁলবার ॥ 
1পছলদা পর্যস্ত সব তাঁর আঁধকার। 
তাঁর ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥ 
দিন কত রহ, সম্ধি করি তাঁর সনে। 
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥ 


সঃ ফ বং 


জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চাঁলিল। 

দশ নৌকা ভি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল ॥ 

মন্দের দষ্টনদ পার কবাইল। 

"পছলদা পর্যন্ত সেই যবন আইল ॥ 

প্রতাপরূদ্রদেবের কয়েকটি অনুশাসন লাঁপ আঁবদ্কৃত হয়েছে । জগলাথদেবের 
মান্দরের “জয়-বিজয় তোরণে'র বাম দিকে রাজত্বের ৪ অঙ্কে (১৪৯৯ খ্রান্টাব্দের 
১৭ই জুলাই বুধবার ) উৎকীর্ণ একটি 'লাপ থে জানা যায় 'তাঁন জগ্াথ ও 
বলরামের সম্মুখে শ্রীগীতগোবিদ্দ গানের অনুমাত দিয়েছেন । 
২০ 
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মাদলা-পঞ্জন অনুসারে জানা বায় প্রতাপরদদ্রদেব শ্রাচৈতন্যদেবের িরোধানের তিন 
বংসর পূর্বেই তিরোহিত হন। কিন্তু এই তথ্য সত্য নয়। কিন্তু “ভান্তরত্বাকর, 
গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মহাপ্রভুর প্রকটকালেই 'তাঁন পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করেন। 
তারপর ঘখন শুনলেন মহাপ্রভু লীলা-সংগোপন করেছেন, প্রভুর বিয়োগ বিরহ-্দহন 
সহ্য করতে না পেরে নীলাচল পাঁরত্যাগ করেন । 

সংগোপনে রাজা ময়রভঞ্জের রাজধানী বারিপদা থেকে ১১ মাইল দাঁক্ষণ-পূর্ব- 
দিকে প্রতাপপূর গ্রামে পালিয়ে যান। এই চ্ছানের নাম পূর্বে রাজা রামচন্দ্র 
ভঞ্জের নামানুসারে 'ছিল রামচন্দ্রপূর । পরে মহারাজ প্রতাপর:দ্রের নাম অন:সারে 


এই চ্ছানের নাম হয় প্রতাপপূর ৷ 
এই গ্রতাপপুরের পাণ্ডাদের মুখে একটি কিংবদস্তী শোনা যায়। প্রতাপরুদ্রদেব 


যখন শুনলেন মহাপ্রভু পাঁলয়ে যাবেন বন্দাবন তখন রাজা সেই ভাবী 1িবরহের 
কথা স্মরণ করে একটি কাঠের শ্রীঞফচৈতন্য মার্ত নিমণি করেন। শ্রীচৈতন্যদেব 
উৎকল ত্যাগ করলে রাজাও সেই দার্ময় মূর্তিট নিয়ে বন্দাবনের দিকে যাত্রা করেন । 
পরে রামচন্দ্রপূরে এসে তান অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিনি ভাবলেন তাঁর আন্তম 
সময় উপস্থিত। তখন তিনি ৫৮ জন পাশ্ডাকে ডেকে অর্পণ করলেন শ্রঁচৈতন্য 
[গ্রহের সেবা পূজার ভার এবং দান করলেন ভূ-সম্পাত্ত। গোরসুন্দরের শ্রণপদ স্মরণ 
করতে করতে সেই রামচন্দ্রপুরেই তান নাঁক দেহত্যাগ করেন। ময়রভঙঞ্জের রাজা 
চ্ছানাটর নাম পাঁরবর্তন করে নতুন নামকরণ করেন মহারাজের স্মতি-রক্ষার্থে 
প্রতাপপূর ৷ এবং 'তাঁন একট মান্দরও 'নিমণি করেন। শোনা যায় মান্দরাঁট কালাপাহাড় 
কর্তৃক ধবংসপ্রাপ্ত হয়। তখন শ্রীচৈতন্যের শ্রী'বগ্রহকে গোপনে হরিহরপ:র দুর্গে 
স্থানান্তুরত করা হয় । 

অনুসম্ধানে জানা গেছে প্রতাপপুর ডাকবাংলোর পাঁশ্চম দিকে একটু দূরে 
অবীস্ছত একটি মান্দর প্রতাপরূদ্রের সমাধি মান্দর নামে প্রাসাদ্ধ 'ছিল স্থানণয় 
জনসাধারণের মধ্যে । কন্তু নদীর ভাঙনের ফলে উত্ত মন্দিরাঁট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। 
এখনো ফালগুণের দোল পার্ণমাতে শত শত লোক প্রতাপপুরে আগমন করে 
মহারাজের প্রাতাঘ্ঠত এই চৈতন্য-বিগ্রহকে দর্শন করে উৎসব পালন করেন। 

অন্দরানন্দদ বিদ্যাবনোদ তাঁর শ্প্রীক্ষেত্র' পুস্তকে লিখেছেন £ “কাঁথিত হয় যে, 
শ্রীনরেন্দ্র সরোবরের তরে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেরের সম্মুখে শ্রীমম্ভাগবত ব্যাখ্যারত 
শ্রীগদাধর পাণ্ডত গোস্বামিপ্রভু ও সপার্ধদ শ্রীগোরহরির শ্রপাদপদ্মমূলে সাম্টাঙ্গ- 
প্রণত শ্রীপ্রতাপরূদ্রের একটি আলেখ্য তাঁহার আদেশেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ 
কেহ বলেনঃ এ আলেখ্যেরই একটি প্রাতাঁলাঁপ মুর্শিদাবাদ কুঞ্জথাটার রাজবাড়ীতে 


শ্রচৈতনোর অন্তধান রহস্য ৩০৭ 
রক্ষিত আছে । ( 41910850181081 901৬০) 01 1২12501201791019--0৬ 07, হ) 
5 85615012108) ৬৪3১ ৮১. 31-35. ছাবাঁটর প্রাতাঁলাপ প্রথর্্েই আছে। 
প্রতাপরূদ্র ও তাঁর পৃবপরুষগণের প্রার্সাদেরভগ্রাবশেষ পুরীর বালিসাহ পল্লীতে 
“পুরুূণা নহর নামে আজো প্রায় ৩০ একর ভূমির উপর এই পুরাতন প্রাসাদের 
ভগ্নাবশেষ দেখলে এখনো ভীঁড়ষ্যার অতাঁত গৌরবের স্মৃতি হৃদয়কে আঁভভূত করে । 
প্রতাপরদদ্র পরমাবদ্যোৎসাহী ও ধর্মপরায়ণ নরপাঁতি ছিলেন৷ রাজমাহেম্দ্রীর 
প্রশাসক রায় রামানন্দ তাঁর আদেশেই “জগন্লাথ-বল্লভ-নাটক' রচনা করেছিলেন । 
কাঁবকর্ণপুর প্রণীত শ্রীচৈতনাচন্দ্রোদয়' নাটক মহারাজের আদেশেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 
গুশ্ডিচা যাত্রা কালে অভিনীত হয়োছল। 
রাজা প্রতাপরদুদ্রদেব কয়েকটি গ্রন্থ স্বয়ং রচনা করেছিলেন বলে এর প্রাসাম্ধ 
আছে। এগুলির মধ্যে ১। শ্রীসরস্বতী বিলাস ২। শ্রীপ্রতাপমার্তন্ড বা প্রোট- 
প্রতাপমার্তড ৩। নণয়-সংগ্রহ ৪। কৌতুকচিস্তামাণ। 
শ্রীসরদ্বতী িলাসের মহণীশুর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে । দাক্ষিণাত্যে এই গ্রন্ছটি 
একাট প্রামান্য ম-তি-গ্রন্হ রুপে বিশেষ আদূত হয়ে থাকে । এই গ্রন্হটির রচনাকাল 
সম্ভবত খ্রষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলে পশ্ডিতগণ অনুমান করেছেন । 
শ্রীপ্রতাপ মার্তণড শ্রীপ্রতাপরদদ্রদেবের নামে আরোপিত আর একটি স্মৃতি-গ্রম্থ । 
এই গ্রদ্থের একাঁট পথ পুণার “ভাণ্ডারকর ওাঁরয়েপ্টাল রিসার্চ ইনাস্টাটউটে'-এ 
সংরক্ষিত আছে। গরবেষকগণ মনে করেন এই পমস্তকাঁট প্রভাপরদ্রদেবের কোন 
স্ভাপশ্ডিতের দ্বারা রাজার আদেশে রাঁচত হয়োছল। গবেষকগণ বলেন পরাশর- 
গোত্রীয় শ্রীনারায়ণের পৌত্র ও-শ্রীমাধবের পনুত্র শ্রীরামাকৃষ্ণ এই গ্রন্হের প্রণেতা । 
নির্ণয় সংগ্রহ গ্রদ্থ এযাবং আঁবস্কৃত হয় নাই। অথাৎ এই পণথর কোন 
সম্ধান মিলোন । 
কৌতুক চিন্তামাঁণ ইন্দ্রজাল-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ। 'তিনাট দীপ্তি বা অধ্যায়ে এই 
গ্রন্থ সম্পূর্ণ । পূণার ভাশ্ডারকর গবেষণাগারে এই পাথর দুইটি অংশ সংরক্ষিত 
আছে। বিকানীর মহারাজের গ্রন্থাগারে দেবনাগর অক্ষরে 'লাখত ৫৩ পঙ্ঠার একাঁট 
'গ্াথ সংরাক্ষিত আছে । আনূমানিক ১৫২০ প্রাষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয় । 


॥ প্রতাপরুদ্ের একটি বাংলা পদ ॥ 


কাঁলকাতা বঙ্গয়-সাহত্য-পারষদের ১৯২নং প:থতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ভাঁণতা-য্ত 
একটি বাংলা পদ আছে । তবে এই পদটি স্বয়ং প্রতাপরুদ্রের রচিত কনা এাঁবষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে । পদাটর কিয়দংশ উদ্ধৃত হলো-- 


৩০৮ শ্লীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


আভরণ-মাঝে হ'ব দুখানি নূপুর ॥ 
নখচন্দ্রে কোর, পরদকমলে ভ্রমর | 
ওর.পে মূকুর হব, নিরাগে চামর ॥ 
আর এক সাধ আমি কাঁরয্লাছি মনে। 
আঁত ক্ষীণ রেণু হৈয়া থাকিব চরণে ॥ 
রেণ:; হইতে না পাই যাঁদ মনে অনুমান ॥ 
প্রতাপরদুদ্রে কৃপা প্রভু করহ আপাঁন ॥ 
( বাংলা পথর িববরণ, তৃতীয় ভাগ; ১৬০ পচ্ঠা ) 


॥॥ গজপাঁত রাজবংশের বংশ তালিকা ॥ 


শ্রীকাঁপলেন্দ্রদেব বা শ্রীকাঁপলেম্বরদেব--( মাহষণ- শ্রঈপার্বতনদেবী ) 
( এ খ-) 


শ্রীপুরুষোত্তম দেব-_( মাহষী- শ্রীরুপ্াম্বকা বা শ্রশপদ্মাবতী দেবী ) 
( এ খ্‌ঃ) 


শ্রপ্রতাপরদ্রদেব বা শ্রীবীবরুদ্রদেব-_( প্রমহাদেবী- শ্রীগৌর ) শ্রীপদ্মা, 


( ১৪৯৭--১৫৪০ খঃ ) শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা, শ্রীমাহলা, ভানুমতা ও শ্রীবিদ্যুৎকান্ত 
টিটি ররর রারিরনারিসি। 

| [ | 

পরুষোত্তম বড়জেনা কাল্‌আ দেব কখাড়;আ দেব বারভদ্র দেব জগন্মোহিনী বা 

(বড়জানা) (১৫৪০-৪১ খঃ) (১৫৪১-৪২ খঃ ) তুক্কা (1বজয় নগর- 


রাজা কৃষদেব রায়ের পত্বী ) 


শিপ পেপাল 


॥ কাশশ মিশ্র | 


কাশশনাথ মিশ্র বা সংক্ষেপে কাশশ মিশ্র গজপাঁতি বংশের রাজপুরোহিত। 
জগল্লাথদেবের সমস্ত সেবার অধ্যক্ষ ও পর্যবেক্ষক ছিলেন। ইহার বাড়? জগন্নাথ 
মন্দিরের িংহদ্বারের অতি নিকটেই ছিল। প্রতাপরদদ্রদেব এ'কে রাজগুরু-জ্ঞানে 
সম্মান এবং প্রত্যহ পদসেবা করতেন। দাঁকিণাত্য ভ্রমণের পর মহাপ্রভু কাশন মশ্রের 
বাড়ীতেই অকন্থান করতেন। গহদেবতা রাধাকান্ত দেবকে প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে 
ভিক্ষা করে নিয়ে নিজনে তাঁরি সেবাপূজা করতেন। এই কাশা 'মশ্রের বাড়ীর 
গন্ভীরাতে শেষ জীবন শ্রীচৈতন্যদেব আতিবাহিত করেন । এখান থেকেই তান 
অন্তরধানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। গৌড়ীয় ভন্তগণ এলে তাঁদের বাসস্চান ও সেবাঁদর 
বন্দোবস্ত করতেন । গণ্ডিচা মার্জনের সময় মহাপ্রভু কাশী মিশ্র, পারছা ও সার্বভোম 


শ্রীচৈতন্যের অস্তধনি রহস্য ৩০৯ 


ভট্টাচার্ধের অনুমতি গ্রহণ করতেন। হোরাপণ্মধর দিন মহাপ্রভুর প্রাঁতির জন্য 
প্রতাপরদদ্রের ইচ্ছানুসারে রথবাত্না অপেক্ষা আঁধক সমারোহের বদরস্থা করতেন এই 
রাজগণ্র«। কাশী মিশ্রকে মহাপ্রভুর লীলা সহচর বলা হয়। বন্দাবন দাস কাশণ 
মিশ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 
কাশী মশ্র পরম 1বহহল কৃষরসে। 
আপনে রাঁহলা প্রভু যাহার আবাসে ॥ 
কাশী মিশ্রের গৌর-প্রীতির কথা উঁড়িষ্যার পল্লাগণীততেও শোনাও যায় £ 
স্ুনার বরণ পোষাপক্ষী টিকু 
1কিএসে দেখছ ভাইরে । 
কাশী মিশ্র তাকু বাম্ধি রখআছি 
হৃদয়র ডোরণ দেই ₹ুর। 
কাশী মিশরের আরাধত দেবতা রাধাকান্ত জীউর নাম অন:সারে এক্ষণে এই মঠের 
নাম 'রাধাকান্ত মঠ'। কাশী মিশ্র নিঃসন্তান ছিলেন। তাই 'তাঁন কেবল শ্রীকৃষ্ণ 
গ্রহের সেবা করতেন ! গোপালগুরু রাধাকান্তের বামভাগে শ্রীরাধা ও দাঁক্ষিণে 
লাঁলতা দেবীকে প্রাতিষ্ঠত করেন । এ ছাড়া রাধাকান্তের বামে নৃত্যরত শ্রীগৌরাঙ্গের 
মূর্তি ও দক্ষিণে দারুময় নিত্যানন্দের বিগ্রহ বর্তমান আছে। 


॥ সাবভোম ভট্টাচার্য ॥ 


সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পিতার নাম মহেম্বর বিশারদ । পূর্ব নিবাস ছিল 
বর্তমান নবদ্বীপ বা চাঁপাহাটী থেকে প্রায় আড়াই মাইল দ:রে 'বিদ্যানগর পল্লশীতে । 
ইনি বড়দর্শনে সুপশ্ডিত ছিলেন। শাঙ্কর-বেদান্তশাস্ত্রে এ"র পাঁণ্ডত্য তৎকালে 
সমগ্র গৌড়ীঁড়ধ্যায় বিশেষ খ্যাঁত লাভ করোছিল। শেষ বয়সে শ্রীক্ষেন্তর অর্থাৎ 
পুরীতে এসে 'তান সপাঁরবারে ক্ষেত্র সন্যাস গ্রহণ করেছিলেন । প্রতাপরুদ্রের সভা- 
পাঁণ্ডত ছিলেন। সার্বভৌমরা দুই ভাই। ছোট ভাই-এর নাম 'ধদ্যাবাচস্পাঁত। 
সার্বভৌমের পুত্রের নাম চন্দনে*বর ও কন্যার নাম ষষ্ঠী । ডাক নাম ছিল ষাঠণ। 
এই ষাঠীর স্বামীর নাম অমোঘ পাঁণ্ডত। তান নখলাচলেই বাস করতেন । 

শ্রীচৈতন্যদেব যখন সর্বপ্রথম জগলাথ দর্শন করতে গিয়ে শ্রীমান্দিরে মাচ্ছত হয়ে 
পড়ে যান এবং পাঁরছাগণ তাঁকে বেত্র প্রহারে জশীরত করেন, তখন এই সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে রক্ষা করেন এবং গৃহে অচৈতন্য অবস্থায় নিয়ে আসেন । এবং 
সর্বপ্রথম তাঁর শাস্তজ্ঞানেব দ্বারা বুঝতে পারেন মহাপ্রভুর এই মুহা সাধারণ ম্‌ছ 
নয়--এ হলো কৃষপ্রেমের স্যাত্বক বিকার--মহাভাবের লক্ষণ ৷ 
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পরে এই বৈদাস্তিক সার্বভৌম ভদ্টাচার্যের সঙ্গেই বেদান্ত-তকে মহাপ্রভু সার্বভৌম 
ভষ্রাচার্যকে পরাজিত করেন। তখন নার্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
সার্বভৌম ভগ্রাচার্যই শাম্্ীয় ব্যাখ্যা ছ্বারা প্রমাণ করেন শ্রীচৈতন্যদেব নরদেহে পর্ণ 
রঙ্গ। এই পাস্তকে সেকথা বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করোছ। ভগবান যে 
কলিষুগে গৌরবর্ণ ধারণ করে অবতনর্ণ হতে পারেন তান ভাগবতের নিম্বোন্ত-শ্লোকাঁট 
আবাত্ত করে পাঁডতবর্গকে বাঁঝয়েছেন। 

কৃষ্বর্ণং 'ত্বষাহকৃষং সঙ্গোপাঙ্গাম্্রপার্যদম: । 
যজ্ঞ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজীন্ত হি সুমেধসঃ ॥-_ভা- ১৯৬৩২ 

এই শ্লোকের পূর্ববর্তী শ্লোক দশম গ্লোকে বলা হয়েছে কোন এক কাঁলতেও 
শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ রুপে অবতীর্ণ হয়োছিল। একাদশ শ্লোকের অর্থ হলো- বর্তমান 
কাঁলতেও স্বয়ং ভগবানই পীতবর্ণরূপে সপাঁরবারে অবতীর্ণ হবেন এবং স্ববৃদ্ধিব্যন্তিগণ 
সংকীতনবহুল যজ্ঞের দ্বারা তাঁর আরাধনা করবেন। 

এই সার্বভোঁমের বিশেষ চেষ্টায় ও কৃপায় রথধান্না কালে প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুকে 
দর্শন করেন । সার্বভৌম রথধাত্ার পর মহাপ্রভুকে এক মাস তাঁর বাড়ীতে ভিক্ষাগ্রহণের 
জন্য কাতর প্রার্থনা করেন। মহাপ্রভু সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। একদিন মহাপ্রভু 
আহারে বসেছেন, এমন সময় সার্বভৌমের জামাতা মহাপ্রভুর সামনে প্রচুর আহার্য 
দেখে প্রভুর নিন্দা করতে থাকেন। তখন সার্বভৌম তাকে লাঠি "দিয়ে প্রহার করতে 
উদ্যত হন এবং জামাতাকে গালাগাল করে অভিশাপ দিতে থাকেন। সার্বভৌম- 
গৃহনী শোকে দুঃখে রে করাঘাত করতে করতে কন্যাকে আঁভশাপ 'দিরে বলেন 
“যাঠখ মোর বিধবা হোক ।, 

পরের দিন প্রাতঃকালেই সংবাদ পাওয়া গেল, জামাতা অমোঘ দুরারোগ্য কলেরাতে 
আক্রান্ত হয়েছে । শ্রঁচৈতন্যের নিন্দা শোনাবাধ স্বামী-স্বী-দু'জনেই জলগ্রহণ 
পর্যন্ত করেন নি। এখন কলেরার কথা শুনে তাঁরা দু'জনেই শাস্ত্রের দণ্ড বিষয়ক 
শ্লোক আবাত্ত করতে লাগলেন । এাঁদকে অমোঘ মৃত্যু-্শষ্যায় আই-ঠাই করছে। 
এমন সময় গোপীনাথ আচার্ষের কাছে অমোঘেব এই অন্ুখের কথা শুনে মহাপ্রভু 
ছুটে এলেন অমোঘের শব্যাপার্বে। বুকে হাত বুলাতেই স্ুচ্ছ হলো অমোঘ । 
মহাপ্রভু সমস্ত অপরাধ ক্ষালন করে অমোঘকে বলালেন কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত 
হয়ে নাচতে লাগল অমোঘ । আর মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে পড়ে নিজ অপরাধের জন্য 
ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নিজের গালে নিজে চড় মারতে লাগলেন। আত্মধিকারে নিজে 
নীজে আহত হতে লাগলেন । মহাপ্রভু সান্তনা দিয়ে বললেন £ 
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সার্বভৌম গৃহে দাস দাসী যে কুকুর । 
সেই মোর 'প্রয় অন্যজন রাহ দূর ॥ 


তারপর এলেন মহাপ্রভু সার্বভৌমের "বাড়ীতে । প্রসন্ন করালেন উভগ্নকে। 
1গনজে বনে থেকে খাওয়ালেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য আর তার গৃঁহনশীকে । যথ্ঠীর 
মাতার সম্পর্কে চৈতন্যচাঁরতামতকার লিখেছেন £ 


যষ্ঠীর মহাভন্ত তেহো স্নেহেতে জননী ॥ 


॥ রুপ সনাতম ॥ 


রুপ ও সনাতন ব্ৃন্দাবনের যড়গোস্বামীদের অন্যতম দ£'জন। কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ 
বন্দাবনের ষড়গোস্বাম'র নাম উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন £ 


শ্রীরুপ সনাতন ভষ্ রঘুনাথ | 
শ্রীজপব গোপাল ভট্ট দাস রঘ:নাথ । 
এই ছয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন | 
যাহা হৈতে বিদ্বনাশ অভীন্ট পূরণ ॥ 


বৈষব সাহত্যে রূপ-সনাতনকে নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে । সে সম্পর্কে 
বস্তত বিবরণ লিখতে গেলে সমদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতে হবে। সে সব বাদানুবাদ ছেড়ে 
যতদুর সম্ভব সংক্ষেপে বাঁল-_এ'রা ছিলেন কর্ণট দেশীয় ব্লাঙ্গণ। চতুর্দশ বা পঞ্চদশ 
শতান্দদীতে চলে আসেন বাংলাদেশে । এর পিছনে আছে রাজনৈতিক ও পারিবারিক 
কলহের ইতিহাস । সর্বজ্ঞ জগম্গযরদর ছিলেন কর্ণটি দেশের রাজা । এ*র পুত্রের নাম 
পদ্মনাভ। পদ্মনাভ সম্ভবত গঙ্গাতীরে নবহট্রে বাস করেন। বর্তমানে কাটোয়ার 
নিকট নৈহাটী গ্রামে । থাকতেন যজন-যাজন নিয়ে। পদ্মনাভের পাঁচপূ্। ছোট 
পুত্রের নাম মুকুম্দ। পারিবারিক কলহে নৈহাটী ছেড়ে প্রস্থান করেন পর্ব বঙ্গে। 
যশোহরে এসে ফতেয়াবাদে বাস করেন। ম.কুদ্দের পুত্রের নাম কুমারদেব । অনেকগদাঁল 
সন্তান 'ছল কুমারের । এই কুমারের সম্তানই সনাতন, রূপ ও অনুপম ॥ অনপমের 
আর এক নাম বল্পভ। চৈতন্যদেব জ্যন্ঠ দু"ভায়ের নাম দিয়োছলেন- সনাতন ও 
রূপ । কোন কোন, গ্রন্থে এদের আরো দহটি নাম পাওয়া গেছে। যেমন অমর 
( রূপ) ও সন্তোষ (সনাতন )। 

অনুপম ছিলেন হসেন শাহের টাকিশালের মালক। রূপের উপাধি 'ছিল 
দবিখাস। সনাতন সাকর মাল্লক নামে জুলতান দরবারে উপাশ্থিত হতেন। এই 'সাকর 
মাল্লক' ও “দাঁবর খাস" প্রকৃত পক্ষে কার উপাধি, তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। টৈতন্- 
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ভাগবতে “সাকরমাল্লক আর রূপ দুই ভাই । এরুপ উল্লেখ আছে। অথাৎ সনাতন 
হচ্ছে “সাকর মল্লিক । মহাপ্রভু সাকর মল্লিক নাম ঘ+চিয়ে সনাতন নাম রাখেন। তাই 
বলে রুপকে স্পন্ট করে 'দাঁবর খাস" বলে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। চৈতন্যচারতামৃত 
অন-সারে রূপ যেন “সাকর মল্লিক” বলে মনে হয়। পদে আছে--'রূপ সাকর মলিক 
আইলা তোমা দৌখবারে । এজন্য আধুনিক লেখক সনাতনকেই-_সাকর মল্লিক ও 
দাবর খাস-_এ দু নামেই আঁভহিত করেছেন। এ বিষয়ে 'গারজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 
তাঁর শ্রণচৈতন্য ও তার পার্ষদ' গ্রন্হে (পুঃ ১৪৭--৪৯ ) বিশদ আলোচনা করেছেন। 
ডঃ বিমানাবহারী মজুমদার তাঁর “ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যে রূপকেই দবির 
খাস বলেছেন। এই বিতর্কের শেষ এখনো হয়াঁন। যাই হোক দবিরখাস আর সাকর 
মলিক নাম নহে উপাধি । সম্ভবত দাবরখাস ও সাকর মাল্পক সনাতনেরই ছিল এই 
দুশট উপাধি । একথা গিঁরজাশঙ্কর রায়চৌধুরশীও বলেছেন। 


আবার কোন কোন লেখক বলেন এরা ছিলেন জাতিতে 'পরালী শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ। 
এ কথা সত্য বলে মনে হয় না। আমি প্রথমে যে রূপ-সনাতনের বংশ পরিচয় প্রদান 
করেছি, তা জীব গোস্বামীর 'লঘুতোষিণীর' শেষে বংশ ধারার বিবরণ দেখে । 

পুরীতে ঘবন হারদাসের কুটীরে তাঁরা বাস করতেন, মন্দিরে প্রবেশ করে কোনাঁদন 
জগন্নাথ দর্শন করতেন না, গ্লেচ্ছ মনে করতেন নিজেদের--এর দ্বারা কোন কোন লেখক 
প্রমাণ করতে চান এ'রা দু'জন বন ছিলেন । এ ধারণা সত্য নয়। 

তবে আত্মগ্সানিতে দুজনে অহরহ দগ্ধ হতেন। বহুদিন গ্লেচ্ছ সংসর্গ করেছেন। 
আচার-ব্যবহার করেছেন পাঠান সুলতানের সঙ্গে; নোকাঁর করেছেন ধবন রাজের 
অধানে--্রাঙ্গণ সমাজে তাঁদের স্থান অমনিতেই অনেব্টা অপাংস্তে হয়ে পড়োছল। 
আত্মগ্নানি দেখা দিয়েছিল, হিন্দ হয়ে করেছেন হিন্দুর সর্বনাশ । ভেঙেছেন হিন্দুর 
মঠ দেউল। এসব কথা বলোছি আমার মূল পুস্তকে। তাই বলে যেখানে 
বিশ্বস্ত প্রমাণ পাচ্ছ সেখানে রূপ-সনাতনকে কোন মতেই যবন বলে স্বীকার করতে 
পারছি না। 

সনাতন গোস্বামীর জন্ম প্রীন্টান্দ ১৪৮৮ ও মততযু ১৫৫৮ থাষ্টাত্দে ৭১ বহর 
বয়মে। রূপের জম্ম হয়োছল ১৪৯০ ধ্রাস্টান্দে। মতত্যু ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪ বছর 
বয়সে । ( গারজাশঙ্কর রায়চৌধুরটীর মতে )। 

এ*দের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদই গৌড়ীয় বৈষবধমের তত্ব, আদর্শ ও দার্শীনক 
মতবাদকে সুদ ভাবে নিরাম্তিত করেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের দূরদার্শতা ছিল বলেই এ 
দুটি রত্বকে তান উদ্ধার করোছিলেন। পাকা জহুরী তান জহর চিনতেন । 
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॥ পণ্ডিত গদাধর | 


পন্ডিত গদাধরের পাঁরচয় মোটামুটি 'এই পৃস্তকে আছে। গৌরহার ও গদাধর 
শান্তমান ও শান্ত রূপে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যুস্ত। মহাপ্রভুর ভন্ত সমাজে "গদাধর 
প্রাণনাথ ও গদাই গৌরাঙ্গ নামে বিশেষ প্রাসম্ধ । যমে*বর মান্দরের সংলগ্ন একাঁট 
বাগানে মহাপ্রভু গদাধরের বাসস্থান নিধরিণ করোছিলেন। বাগানকে ওাঁড়য়া ভামায় 
তোটা বলে। মহাপ্রভু গদাধরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শোনার জন্য প্রত্যহ এই 
তোটায় যেতেন । চৈতন্যজীবনীতে আছে-_ 


গদাধর পাণ্ডত রাহলা প্রভুর পাশে । 
যমে*বরে প্রভূ যাঁরে করাইলা আবাসে ॥ 


পাঁণ্ডত গদাধর ছিলেন গোপীনাথের পুজক ও সেবক। তোটা গোপীনাথের 
মান্দর প্রসংগে গদাধর সম্পর্কে 'বিন্তত আলোচনা করব। গদাধরের তিরোধান 
সম্পর্কে আজো কোন প্রামান্য নাঁজর পাওয়া যায় নি। সম্ভবত তোটা গোপানাথ 
মান্দরের পাশেই তাঁর এবং চৈতন্যদেবের সমাধি আছে । দ্রম্টব্য শ্রীচৈতন্যের সমাধির 
সন্ধানে ।' 
॥ চদিকাজশী ॥ 


হুসেন শাহের আঠারোজন পনুত্র কন্যা ছিল। চাঁদকাজী, হুসেন শাহের একজন 
দৌহিত্র । চৈতন্যদেব ষখন চাঁদকাজনীর বাগান বাড়ী ভেঙে লণ্ডভণ্ড করেনঃ তখন 
হুসেন শাহ গৌড়ে ছিলেন না। তান 'গিয়োছলেন ডীঁড়ব্যার যুদ্ধ করতে। 
খুব সম্ভবত ১৫১০ গ্রাণস্টাব্দে মহাপ্রভু চাঁদকাজণীর লাড়ী ভগ্র করোছলেন। এই 
ঘটনার অব্যবাহত পরেই শ্রীচৈতন্যদেব সন্্যাস গ্রহণ করেন। মৌলানা সিরাজ-দ্দিন 
চাঁদকাজীর সমাধ মায়াপুরে বামনপুকুর নামক স্থানে আজও বিদামান । এই স্থানের 
প্রাচীন নাম [সমহীলয়া । 


ভানস্পরিিতি 
॥ রামকোি 
মালদহ থেকে গৌড় যাওয়ার পথে পিয়াসবাঁড় (সরকার রেশম কুি ) থেকে 
আধ মাইলের মধ্যে রামকোল গ্রাম। হুসেন শাহের সময় এই গ্রামই 'ছিল ব্রাহ্মণ 
প্রধান। রূপ-সনাতন এখানেই বাস করতেন ৷ এই গ্রামের প্রবেশ পথেই রপ-সনাতন 
সোঁবত মদনমোহনের ঠাকুর বাড়ী ও কৌলিকদদ্ব বক্ষ। একটি বেদীর মধ্যে দ-ইাঁট 
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কদম্ব ও দুইটি তমাল গাছ আছে। এই তমালতলেই নাকি চৈতন্যদেব অবস্থান 
করোছলেন। গ্রামের সঙ্গে র্প-সনাতনের স্মাত 'বিজাঁড়ত। বৈষ্বদের পাব 
তীর্থ । রামকেলির অপর নাম গু্ত বন্দাবন। জ্যৈষ্ঠ সংক্লাস্ততে মেলা হয়। 

॥ গৃন্ডিচাবাটণী ॥ | 


জগন্নাথদেবের মাণ্দর থেকে পূর্ব-উত্তরে প্রায় দুমাইল দূরে গুণ্ডিচা মন্দির 
অবস্থিত । প্রবাদ, ইন্দ্রদযুয় মহারাজের মহিষার নামানুসারে মন্দিরের নাম গ্যাণ্ডচা 
মন্দির হয়েছে । মূল মন্দির নিমাণের আগে জগন্নাথ বিগ্রহ নাক এই মাম্দরেই 
ছিলেন । এই মান্দরের অজ্প দূরেই ন্দ্রুদ্যয়-সরোবর' নামে একাঁট প্রকাণ্ড সরোবর 
আছে। রথযাত্রা দিবসে জগন্নাথদেব, বলরাম, শ্ভদ্রা মূল মন্দির থেকে রথে 
আরোহন করে গুণ্ডা মাশ্দরে গমন করেন এবং সাতাঁদন অবস্থান করেন । 

রজেন্দ্রনন্দন শ্রশকৃষ্ণ গোকুলবাসীদের ত্যাগ করে মত্ত হয়োৌছলেন পৌর-লীলায় । 
পরে কুরুক্ষেত্রে মিলন হয়েছিল উভয়ের । তখন ব্রজবাসীগণ শ্রীরুষককে এ*বর্যময় 
স্থান কুরুক্ষেত্র থেকে শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব মাধূরধলীলাধাম বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
ব্যকুল হয়ে উঠেন। 

এখানে রজেন্দ্রনম্দন হলেন জগন্নাথ আর রাধা ভাবে ভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর | 
এশ্বর্য লীলাভূমি নীলাচল থেকে মাধূর্যের লীলাভূমি জুম্দরাচল বা গুশ্ডিচার 'দিকে 
রথে আকর্ষণ করে নিয়ে যান- এই হলো গুশ্ডিচা-বাসের রহস্য । 

এই মন্দির রথের আগে পার্ধদগণ সহ শ্রীচৈতন্যদেব মানা করতেন। এই 
মন্দিরেই মহাপ্রভুর তিরোধান হয়োছল বলে কোন কোন চৈতন্যজীবনীকার লিখেছেন । 
এখানে চৈতন্যের পদচিহ্ন একটি ছোট মন্দিরে আছে। 


॥ তোটা গোপখনাথের মন্দির ॥ 


জগন্নাথ মান্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সমদূদ্র বাল:কাময় পথে যেতে হয় যমে*বর 
তোটা। উৎকল ভাষায় তোটা বা টোটা শব্দের অর্থ বাথান। জগম্াথদেবের দ্বার- 
পাল হলেন পণ শিব মৃর্তর অন্যতম যমে*্বরদেব। যমে*বরদেব মান্দিরের সংলগ্ন 
দাঁক্ষণে যমেশ্বরের তোটা বা উদ্যান ছিল। এই উদ্যানে বাস করতেন গদাধর পাঁণ্ডত। 
মহাপ্রভ্‌ শ্রচৈতন্যদেব একদিন এলেন ভাবে বিভোর হয়ে এই উদ্যানে । বসে পড়লেন 
বাল:কাময় ভূমিতে । ভাবোন্মত্ত অবস্থায় বললেন--কোথায় আমার প্রাণনাথ 
বলে হাত দিয়ে আরম্ভ করলেন বালি খড়তে। গদাধর বাধা 'দিয়ে বললেন--প্রভু 
খংড়ছেন কেন? বললেন চৈতন্যদেব- এখানে বাদ কোন নাঁধ পাই; তাহলে কি 


তুমি নেবে ? 
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সবাই মিলে বাল খড়ে দেখলেন একট প্রস্তরীভূত মূর্তি। কোলে করে 
তুললেন মহাপ্রভু । মার্ত দেখে চৈতন্যদেব বললেন- এটি হঁলো গোপীনাথের 
শ্রীমূর্তি। এই বলে মুতিণট দান করলেন গদাধরকে। পণ্ডিত গদাধর এই বিগ্রহটির 
সেবা পূজার ভার গ্রহণ করলেন। এই হলো তোটা গোপীনাথ মাম্দরের পর্ব 
ইতিহাস। গদাধরের পর “মামৃ-ঠাকুর” এই বিগ্রহের সেবা পূজার ভার গ্রহণ করেন ! 
প্রবাদ মাম:-ঠাকুরের বয়স হলে তান কুদ্জ হয়ে পড়েন। সোজা হয়ে দঁড়য়ে বিগ্রহের 
সেবা-প্‌জা করতে পারতেন না। তখন সংকঞ্ঞপ গ্রহণ করলেন এই সেবাহীন জাঁবন 
?তনি রাখবেন না। তখন নাক ভন্তবংসল গোপীনাথ ভভ্তের সেবা গ্রহণের জন্য 
কিং নুয়ে পড়েন। তদ অবস্থায় বিগ্রহাটি এখনো আছে। চৈতন্য চকড়ার মতে 
মাম; ঠাকুর নন, স্বয়ং গদাধর। , 

এই গোপীনাথের বামে ও দাঁক্ষণে কৃষণবর্ণা শ্রীরাধা ও লাঁলতার মর্ত আছে। 
এসম্পর্কেও নানা কিংবদত্তী শোনা যায়। চকড়ায় আছে এই তোটা গোপাীনাথের 
জান: ভেদ করেই নাক শ্রাঁচৈতন্য প্রবেশ করেছিলেন। 
॥ গম্ভশরা ॥ 

উৎকল প্রদেশে মাঁম্দরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষাদ্রগৃহকে গন্ভীরা বলে। উৎকল- 
সাহত্যে গম্ভীরা শব্দের অর্থ নিন ক্ষুদ্র গৃহ । অম-তপ্রবাহভাব্যে গম্ভীলা শব্দের 
অর্থ এইরুপ আছে--আলন্দের পর দালান, তার ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে গঞ্ভীরা 
বলে। আমাদের দেশে মাটির ঘরে প্রা্পীনকালে যে “চোরাকুঠরণ' থাকত অনেকটা 
তদংরূপ। কাশী মিশ্রের ঘরের অন্তঃপ্রকোচ্ঠে যে নিজন ঘরে শ্রীচৈতনাদেব সাধনা 
*ও বিশ্রাম করতেন, তারই নাম গন্ভীরা। কাশী শিশ্রের ভবনে দ্বার ছিল তিনাঁট। 
এই 'তনাঁট দ্বার উদ্ঘাটন না করলে বাইরে আসা যেত না । 

কাশী মিশ্র নিঃসম্তান থাকার জন্য গোপালগুরুকে রাধাকান্তের সেবায় নিষন্ত 
করেন। বর্তমানে ইহা রাধাকান্তের মঠ নামে খ্যাত। এই মঠের অন্তর্গভ সিম্ধবকুল 
বা সাধক হরিদাস ঠাকুরের ভজনম্ছান অবস্ফিত ৷ 


এখানে মহাপ্রভুর পাদুকা, কাঁথা, কমণ্ডল্‌ রক্ষিত আছে। রাধাকান্ত মঠের 
সৈবকরা বলেন কাঁধাঁটি নাক পাঁ্ডত জগদানন্দ গোস্বামী তৈরী করোছলেন মহা- 
প্রভুর বাঁহবাঁস দিয়ে । ভিতরে কলার পেটো অর্থাৎ শুকনো কলাখোল চিরে চিরে 
নামত হয়োছল। আবার কেউ বলেন কাঁথাটি তোরি করেছিলেন স্বরূপ গোস্বামী । 
পূর্বে কাঁথাটি বড়ই 'িল। কি্তু বহু বাস্ত কিছু কিছ; গ্রহণ করে এখন সামান্য 
অংশই আছে। এছাড়া আর একটি কাণ্ঠ 'নীর্মত কমণ্ডলু আছে। অনুসন্ধানে 


৩১৬ শ্রীচৈতন্যের অশুধনি রহস্য 


জানা গেছে এট পরবতর্ণকালে স্থাপিত হয়েছে । এঁটর এীতহাসিকতা সম্পকে 
সন্দেহ আছে। মহাপ্রভুর স্মৃতি বলতে পাদুকাট একমাত্র সম্বল । 


| গৃরুড়ন্ভম্ড ॥ 


জগন্নাথ মান্দরের সিংহ দরজায় যে স্তম্ভাঁট আছে, এ স্তদ্ভাঁটর নাম অরুণ স্তম্ভ । 
উত্ত স্তম্ভাঁট পর্বে কোনার্কের সূর্যমান্দিরের সম্মুখে ছিল। পরে মহারাম্দ্রীয়গণ 
জগন্নাথ মান্দরের মৃল দরজায় স্থাপন করেছেন । এটি গুরুড় স্তম্ভ নয়। নাটমান্দরে 
আছে গুরুড় ভ্তদ্ত। এই স্তম্ভের শীর্ধদেশে আছে গুরুড়ের প্রাতিকৃতি। এই স্তম্ভের 
গায়ে হেলান "দিয়ে শ্রীচৈতন্য-জগন্নাথকে দর্শন করতেন । গুরুড়ু স্তম্ভের গায়ে হাতের 
[তনাটি আঙ্গুলের ছাপ আছে । এই ছাপ নাঁক শ্রীচৈতন্যদেবের । এই কথা নিতান্ত 
কিংবদন্তী মাত্র এই স্তম্ভের পিছনে মহাপ্রভুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা 'গিমোছিল। 

॥ বৃড়ালেঞ্কা ॥ 


বৈষবদাসের চৈতন্যচকড়া'ন আছে £ 
বুড়ো লেংকা যাই বাঁল নবরে প্রবোশল । 
রাজা আজ্ঞা ছামূয়ে একথা নিবোঁদিল ॥ 
এই বুড়া লেংকা হলো শ্রীজগল্াথদেবের ছান্রিশ-সেবকের অন্যতম একজনের 
উপাধি। পাঁরচালককে বলে পাটযোষী মহাপান্র ।/ লেংকা_মন্দিরে যত প্রকার 
সেবক আছেন তাঁদের যথা সময়ে সেবাকার্ষে উর্পাস্থছুত হওয়ার জন্য আহ্বান করেন বা. 
ডাক দেন। এক অর্থে ডাকুয়া ॥ 


শ্রীট্চতন্যদেবের জীবন-পঞ্জণী 
( এই জীবনপঞ্জী ডঃ বিমানধিহার* মজমদার ও ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের পাস্তকের 
অনুসরণে লিখিত ) 
জন্ম--১৪০৭ শকান্দের (১৪৬৬ খ্রাণ্টাব্দ ২৭ ফেব্রুয়ারী । ৮১৯২ বঙ্গান্দ ) ২৩শে 
ফাজ্গন, শুক বা শানবার পার্ণমা চন্দ্রগ্রহণের পূবে সন্ধ্যায় | 
[বিবাহ--১৫০২ গ্রম্টাম্দ সম্ভবত ১৬।১৭ বৎসর বরমের সময় বল্পভ আচারের 
কন্যা লক্ষমীদদেবীকে 'ববাহ করেন। 
গয়া যাত্রা--১৫০৮ প্রাস্টান্দে ২৩ বৎসর বয়সে পিতৃ-পিন্ড দানের জন্য গয়া যা্রা। 
নেতৃত্ব গ্রহণ-_১৫০৯ প্রীম্টাব্দের মে মাসে কীর্তনের নেতৃত্ব গ্রহণ । 
চাঁদ কাজীর অত্যাচার-_-কীর্তন শুনে । 
একদিন দৈবে কাজী সেই পথে যায় । 
মুদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনবারে পায় ॥ 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধান রহস্য ৩১৭ 


কাজণ বলে ধর ধর আজ কর কার্য । 

আ'জ বা কী করে তোর নিমাই আচার্ধা ॥ 
বাহারে পাইল কাজা মারল তাহারে । 

ভাঙ্গল মদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে & ( চৈ' ভা. ) 


সন্ন্যাস গ্রহণ-__-১৫১০ প্রীম্টাম্দের ২৬শে মাঘ (ফেব্রুয়ারী, ২য় সপ্তাহ ) সমাস 
গ্রহণের জন্য কাটোয়া যাত্রা । ২৯শে মাঘ, সংকা্তর দিন প্রাতে সম্বাস গ্রহণ । 

নীলাচল যাত্রা--১৫১০ খ্রষ্টাব্দের ১২ই ফাল্গুন নীলাচলের পথে যাহা । 

দাঁক্ষণাত্য-ভ্রমণ-_-১৫১০ গ্রীণ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ নীলাচল থেকে যাত্রা আরম্ভ | 
( এপ্রলের তৃতীয় ন্তাহ ) 

দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তন--১৫১২ খাম্টাব্দে জানুয়ারীর মধ্যভাগে নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন । লোট ১ বংসর ৮ মাস ২৬ 'দন। 

নীলাচলে অবন্থান--২ বৎসর অবস্থান--১৫১২ থেকে ১৫১৩ থাঁস্টাব্দ পর্যন্ত। 

গৌড় অভিমুখে যাত্রা--১৫১৪ খ্রাষ্টাষ্দের সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে 
[বিজয়া দশমশর দিন নীলাচল থেকে গোড় আঁভমুখে যাত্রা। 

নশলাচলে প্রত্যাবর্তন--১৫১৬ প্রশষ্টাব্দের এপ্রল মাসে রামকেলিতে রূপ- 
সনাতনের সঙ্গে গোগন পরামর্শ করে ফিরে আসেন । 

বন্দাবন-__যাত্রা--১৫১৫ শ্রীম্টাব্দের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে চৈতনাদেব 
নদলাচল থেকে বন্দাবন যাত্রা করেন। ১৫১৬ শ্রষ্টাত্দে জুলাই মাসে ফিরে আসেন 
নীলাচলে । 

গোঁড়ে প্রচার-_-১৫১৬ খ্রাষ্টাব্দে শ্রপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে নবদ্দীপে বৈষ্ণব ধর্ম 
প্রচারের জন্য আদেশ দান। 


শুন 'নত্যানন্দ মহামতি । 

সত্বরে চলহ তুমি নবন্থীপ প্রতি ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আম নিজমুখে । 
ম্‌খ্খ, নীচ, দাঁরদ্রু ভাসাব প্রেমভখে ॥ 
তুমিও থকিলা যাদ মন ধর্ম কার । 
আপন উদ্দাম ভাব সব পাঁরহরি ॥ 

তবে মুখ নীচ যও পাঁতিত সংসার । 

বল দোঁখ আর কেবা করিবে উদ্ধার ॥ 
ভীন্তরসদাতা তুম, তুমি সম্বরিলে। 


৩১৮ শ্রীচেতনোর অন্তধনি রহস্য 


তবে অবতার বা 'কি 'নামত্ত করলে ॥ 
এতেক আমার বাক্য যাঁদ সত্য চাও। 
তবে আঁবলম্বে তুমি গোড়দেশ বাও ॥ "চৈ. ভা. অস্ত্য। এম: 
চৈতন্যের মূর্তি পূজা--১৫১৬ শ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রভুপাদদ নিত্যানন্দ রাড়ে 
ও গোঁড়ে ঘরে ঘরে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি নিমণি করে পূজা করাব আদেশ দেন ও 
ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়ে ভাস্কর দাস তাঁকে সাহাষ্য করেন। চেতন্যমঙ্গল উত্তর 
থণ্ডে আছে ।-- 


নিত্যানম্দ কহিলেন ভাস্কর দাসে। 
ঘরে ঘরে শ্রীমূর্ত দেহ গোড় দেশে ॥ 


এই ঘটনার এক শত বৎসর পরে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ বাংলায় রাধাকৃষের মূতি' 
পূজার প্রচলন করেন । 

নীলাচলে বাস--১৫১৫ শ্ীম্টাত্দের জুলাই (8) মাস থেকে ১৫৩৩ প্রীম্টাত্দের 
জুলাই, মোট ১৮ বসর নীলাচলে কাশী 'িশ্রের বাসভবনে গন্ভীরাতে বাস করেন। 
আর কোথাও যানান। চকড়ার মতে এ কাহিনী সত্য নয়। 

উৎকলের রাজনীতিতে তখন ষড়যন্ত্র, আতঙ্ক, আস্ছিবতা ও নানাবিধ বিপর্যয় চলছে। 
চৈতন্য এক ঘরে । বৃন্দাবন লীলায় বিভোর । 

চৈতন্য-তিরোধান- ১৫৩৩ প্রীষ্টান্দের ২৯ জুন বা জুলাই, আষাঢ় মাসে (১৪৫৫ 
শক, ১৪০ বঙ্গাব্দ বেলা তৃতীয় প্রহরে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে ) চৈতন্যদেব 
তিরোধান করেন । 

হুসেন শাহের রাজত্বকাল--১৪৯৯ থেকে ৯৫২০ ছ্টুয়ার্টের মতে । ভিনসেন্ট স্মিথ 
বলেন ১৪৯৩ থেকে ১৫১৮ থ্ীম্টান্দ । 

নস্রৎ শাহের রাজত্বকাল--১৫১৮ কিংবা ১৫২০ থ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের জ্যোষ্ঠপত্র 
গোৌড়ের সিংহাসনে বসেন । যে বৎসর পূরীতে তিরোভাব ঘটে মহাপ্রভুর সেই বৎসর 
(১৫৩৩ খঃ ) একজন গুপ্ত ঘাতক নসরৎ শাহকে হত্যা করে! 
গ্রতাপর.দ্রদেবের বলাজত্বকাল-_১৪৯৭ গ্রীম্টাঙ্দ থেকে ১৬৪০ প্রীন্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যার 

সিংহাসনে রাজত্ব করেন মহারাজ প্রতাপরদূ্রদেব। মোট ২৮ বংসর। 

ভোই রাজবংশ- গোবিন্দ বিদ্যাধরের বংশের উপাধি 'ভোইবংশ।” সম্ভবত নানা 
অশান্তির মধ্যে ১২ বছরের মত রাজত্ব করেন। (১৫৪২-_৫৩ শ্রীঃ ) মুসলমানদের 
সহায়তায় চৈতন্য এবং বৈষণব নিধন করে সিংহাসনে আরোহন করেন । 

পরবত্ণ রাজা--১৫৫১ শ্রীষ্টাব্ে ম.কুম্দদেব উাঁড়ষ্যার রাজা হন। 'তাঁন ছিলে- 
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বৌদ্ধ ধমবিলদ্বী। প্রতাপরুদ্রের রাজসভা থেকে 'বিতাঁড়িত বৌদ্ধ, কাঁব বলরামদাস 
মুকুদ্দদেবের রাজসভায় ফিরে আসেন। তাঁর রাজত্ব কালেই হয় কালাপাহাড়ের 
অত্যাচার । "হিন্দু দেব-দেবীর মাঁন্দির ধংস করেন কালাপাহাড় 'নর্মমভাবে। 

মনর্ত আঁবদ্কারের কাঁহনী থেকে বোঝা যায় শ্রীচৈতন্যদেব শুধু বিপ্লবী, সংগঠক, 


সমাজসেবক, মহাপাঁণ্ডিত, অবতার সবোর্ধে ভগবান ছিলেন না-_ছিলেন প্রত্ততত্বাবিদ ও 
বিরাট প্রাতিভাশালী গবেষকও। 








(আমার এই সংকলিত'জীবন-পপ্রী সম্পর্কে বিভিন্ন পাগতদের মধ্যে মতভেদ আছে। মাল! 
পল্জীতে প্রতাপরুদ্রেবপেরবর্তা রাজগণের যে বিবরণ আছে, তার সঙ্গে হীফটাঙষ মিলে না। উ্চতঘ্- 
দেবের জীবন-পপ্রী সম্পর্কেও দকলে এক মত ্ব।-লেখক ) 


॥ উ্স্পিক্ষাকিস্উক্ম | 


শ্রীচৈতন্যদেব বাল্যে গঙ্গাদাস পাঁশ্ডিতের চৌপাঠিতে যখন পড়তেন, তখন 'লিখে- 
ছিলেন ব্যাকরণের টীকা । তৎকালে সেই টীকা নবদ্বীপের বিদ্বান-সমাজে বিশেষ 
সৃখ্যাঁত অজ্ন করোছল। তারপর প্দীধাত'র ভাষ্য লেখা আরস্ভ করোছলেন। 
সে ভাষ্য নিমাই-এর সহপাঠী রঘুনাথকে গঙ্গা পার হতে হতে নৌকায় বসে শনিয়ে- 
ছিলেন। রঘুনাথও 1লখোঁছলেন ভাষ্য । নিমাই-এর ভাষ্য শুনে রঘ:নাথ তার 
নিজের ভাষ্যকে অত্যন্ত হীন বলে মনে করলেন । নিমাইকে দঃখ করে বললেন-_'ভাই; 
তোমার এ রচনা প্রকাশ হলে, আমার বই কেউ আর পড়বে না। আমার প্রতিষ্ঠার 
আর কোন আশাই নাই । এই বলে কেদে উঠলেন বালকের মত ডুকরে । 


নিমাই সতীর্ঘের দুঃখ দেখে ভাবলেন সামান্য একটা পথ সহপাঠীর দঃ 
কারণ হবে। হবে তার যশের প্রাতিব্ধক। এই ভেবে পথটা গঙ্গায় ফেলে 
[দিলেন নিমাই । 

পরবত জীবনে শ্রবচৈতন্যদেব নিজে আর কোন কাঁবতা বা গ্রন্হ 'লিখোছিলেন কনা 
তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি । তবে তান সনাতন ও শ্রীরুপের দ্বারা যেসব ভান্তশাস্ত্ 
রচনা করিয়োছিলেন, সেইসব ভান্ত শাস্দের সূত্র সমূহ কাশধামে অবস্থান কালে তাঁদের 
বলোছিলেন । সেই সব সূত্র অবলম্বন করে সনাতন ও রূপ গোস্বামী শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত 
শ্রবীবৃহদবৈষবতোষ্ণস, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব প্রভৃতি রচনা করেন। শ্রীরুপের রচিত 
শ্রঁসংক্ষেপভাগবতামতঃ শ্রীভন্তিরসামৃতসিম্ধ, শ্রীউজ্জবলননীলমাণি গ্রন্ছের স্রগাল 
মহাপ্রভু প্রয়াগে বসে শ্রীরূপকে বলেছিলেন। সেই সূত্র অননসারে শ্রীরুপ গোস্বামী 
লিখোঁছলেন গ্রন্ছরাজ । 

শ্রীচৈতন্য নিজে ব্যস-সূত্রের ভাষ্য িখোছিলেন বলে স্বামী 'ববেকানন্দ লিখেছেন । 
তিনি নিজেই বলেছেন-_-শ্রচৈতনা ব্যাস-সুত্রের যে ভাষ্য ?লখেন, তাহা হয় নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে, না হয় এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই ।”* 


এছাড়া শ্ীচৈতন্যদেবের নিজের লেখা কোন গ্রন্থ আছে বলে আজো জানা যায় 
ন। শিক্ষাষ্টকমের আটটি শ্লোক মহাপ্রভুর নিজের রচনা বলে প্রাসাঁদ্ধ আছে । 
শ্রীকৃষ্দাস কাবরাজ গোস্বামী চৈতন্যচারতামৃতে গ্লোকগুঁল অন:বাদ সহ 'লাপিবদ্ধ 
করেছেন। তাঁর অনবার্দ সহ নিয়ে শ্লোকগুঁল উদ্ধত করাছি। হীতিমধ্যে অনেকে 
মম জম্ত্াত বক্ীষ সাহিত্য পারষঘদে একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। যাহ?তে 


সমগ্র ব্রদ্ষসৃত্রেব না হইলেও বিশেষ সৃত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে চৈতন্যদেবেব অভিগ্রায় লিপিবদ্ধ আছে, 
হলিয়। শোনা ঘায। 
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পরামর্শ দিয়েছেন, যেন শ্রীচৈতন্যের অন্তধান রহসো" অন্ততঃ দ্বিতীয় সংস্করণে 
শশক্ষাম্টকম” সংযোজন কার । প্রথম সংস্করণে আমার নিজেরও শিক্ষাকণ্টম দেওয়ার 
ইচ্ছে ছিল। অনেকে বলেন “শক্ষান্টকে'র ৫টি ক্লোক মাত্র মহাপ্রভুর রচনা । 
কৃষদাস বলেছেন শেষের দিনগুলিতে মহাপ্রভু শিক্ষান্টক আস্বাদন করেছিলেন 
কাশী 'মিশ্রের গন্ভীরাতে । কৃষদাস লিখেছেন ঃ 
পূর্বে অষ্ট শ্লোক কার লোকে শিক্ষা দিল। 
সেই অষ্ট শ্লোকার্থ আপনে আস্বাদল ॥ 
--( চৈ. চ. অস্ত্য- ২০ পাঁরচ্ছেদ ) 
শ্রচৈতন্যদেব শেষ দিনগুলিতে নিজকৃত শ্লোক আস্বাদন করে কৃষ্প্রেমে হয়ে 
উঠোছলেন উদ্বেল। বৈষববৃন্দের, কাছে শ্লোকগৃল নিত্য বন্দনীর । আর 
গবেষকগণের নিকট অমূল্য সম্পদ । মহাপ্রভুর নিজকৃত ও নিক্ত মুখে গীত শ্লোকগুল 
পড়তে পড়তে স্মাত ভারে অবনত হয়ে পড়ে হৃদয় । এক অনাস্বাদত বিরহার্ত মনকে 
করে পারপ্লাবিত। ম:খ থেকে স্বতই স্ফুরিত হয় £ 
১। চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্রনিবাঁপণং 
শ্রে়ঃকৈরব-চন্দ্রকীবতরণং বিদ্যাবধুজীবনম-। 
আনন্দাদ্বৃধিবর্ধনং প্রাতপদং পর্ণ মিতাস্বাদনং 
সবাতিস্নপনং পরং 'বিজয়তে শ্রীকৃষমংকীর্তনম- ॥| 
চেতোদর্পণমাজনং ( চিত্তরূপ দর্পণের পাঁরমার্জনকারণী ), ভবমহাদাবাম্মিনবাঁপিণং 
(সংসাররূপ মহাদাবানল ( আগ্ন )--নবাঁপিণকারী ), শ্রেয়ঃ কৈরবকচন্দ্িকাবতরণং 
( পরম-মঙ্গলর্প কুমূদের 'িকাশক জ্যেৎস্নাবতরণকারণী ), 'বিদ্যাবধ,জীবনং 
( পরাবদ্যারপ বধুর প্রাণজ্বরূপ )১ আনম্দাম্বাধবর্ধনং ( আনন্দসমদদ্র-বর্ধনকারণ ), 
সবতিস্বপনং (নাঁথল জীবাত্মার নির্মলতা ও ছিনগ্ধতাসম্পাদনকার৭), পরং (আঁদ্বতীয়) 
শ্রীকৃষণসংকীর্তনং (শ্রীকৃষ্-সংবীর্তন ), বজয়তে (বিশেষভাবে জয়যত্ত হউন )। 
সংকীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন ! 
চিত্তশুপ্ধি, সর্বভীন্ত-সাধন-উদগম || 
কৃষপ্রোমোন্গম? প্রেমামতি- আস্বাদন । 
কৃষপ্রাপ্তি, সেবামত-সমযুদ্রে মজ্জন ॥ 
- চৈ. চ- অন্ত ২০ (১৪৩-১৪ ) 
২। নাম্নামকার বহুধা নিজসর্বশীস্ত 
স্তপ্লাঁপতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 


১ 


৩২২ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনন রহস্য 


এতাদ্‌শশ তব কৃপা ভগবন্মমাপি 
দুরবমীদৃশমিহাজাঁন নানুরাগ ॥ 


ভগবন: (হে ভগবান্‌ ! ) [ ভবতা--আপনাকর্তক ] নায়্াং (নাম সমুহের ) 
বহুধা ( বহুপ্রকার ) আকার (প্রকট হইয়াছে ) তন্ন (সেই শ্রীহারনামে), নিজস্ব শান্তঃ 
(আপনার সমস্ত শান্ত )১ আর্পতা ( আর্ত হইয়াছে ); স্মরণে (শ্রীনামস্মরণে ), 
কালঃ (কোন কাল ), ন নিয়ামতঃ ( নির্াঁপত হয় নাই )। তব (আপনার ) এতাদ্‌শন 
( এবাম্বধা ) কৃপা (দয়া )১ মম আপ (আমারও ) ঈদশং (এতাদৃশ) দূর্দেবম 
( অপরাধ, যে )১ ইহ ( এর্‌প হারনামে ) অনুরাগ $ (প্রীতি) ন অজাঁন (জাম্মল না)। 
অনেক লোকের বাঞ্ধা অনেক প্রকার । 
কুপাতে করলা অনেক নামের প্রচার ॥ 
খাইতে, শুইতে যথা তথা নাম লয় । 
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্বসিম্ধি হয় ॥ 
সর্বশান্ত নামে দিলা কাঁরয়া ববভাগ । 
আমার দূর্দেব_নামে নাহ অনুরাগ ॥ 

_( চৈ, চ. অন্ত" ২০।১৭-১৯ ) 

তণাদাঁপ সুনীচেন তরোরাঁপ পাহফুনা । 
অমানিনা মানদেন কীর্তণীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ 

তণাৎ আপ ( তৃণাপেক্ষাও ) সুনীচেন (অতিশয় নাঁচ হইয়া), তরোঃ আঁপ 
( বৃক্ষের অপেক্ষাও ) সাহফুনা (সহিষ্ণু হইয়া), অমানিনা (নিজে অমানণী হইয়া ) 


মানদেন (অপরকে মানদান পূর্বক ) সদা (নিরভ্তর ) হারিঃ (শ্রশহরি ) কীর্তনীয়ঃ 
( কশীর্ততব্য অথাৎ হরিনাম কীর্তন করা কর্তব্য )। 


৩ 


উত্তম হঞ্জা আপনাকে মানে তণাধম । 
দুই প্রকারে সাঁহফুতা করে বক্ষসম ॥ 
বক্ষ যেন কাটিলেহ কিছ; না বোলয়। 
শহকাঞ্া মৈলেহ' কারে পানি না মাগয় ॥ 
যেই যে মাগয়েঃ তারে দেয় আপন ধন। 
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 
উত্তম হঞ্জা বৈষফব হবে নিরাভমান । 
জণবে সম্মান 'দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥ 
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এই মত হঞা যেই কৃফনাম লয়। 
শ্রীকফচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥ 
| --( চৈ. চ' অন্ত্য' ২০।২২-২৬) 
৪1 নধনং ন জনং ন জন্দরীং 
কাঁবতাং বা জগদীশ কাময়ে । 
মম জন্মান জন্মনী*বরে 
ভবতাম্ভান্তরহৈতৃকী তৃয়ি ॥ 


জগদীশ | (হে জগন্নাথ !) [ অহং-আমি ] ধনং (ধন) স কাময়ে (কামনা 
কার না), জনং ন [কামায় ]( জন কামনা কাঁর না), সুন্দরীং (কাঁমনী ) বা 
কাঁবতাং ( অথবা কাব্য ও পাঁণ্ডত্যণ) ন [ কাময়ে ] (কামনা কার না); ঈশ্বরে 
ত্বার (পরমে*বর তোমাতে ) জন্মান জম্মান ( জন্মে জন্মে ) মম ( আমাব) অহৈতুকী 
( আঁকগুনা ) ভান্তঃ ( ভন্তি) ভবতাং (হউক )। 


ধন জন নাহ মাগো কবিতা সন্দেরী । 
শুদ্ধভান্ত দেহ মোরে কৃ কৃপা কার ॥ 
-_-( চৈ. চ. অস্ত্য* ২০৩০ ) 
&1॥ আয় নম্দতনুজ কিস্করং, পাঁততং মাং বিষমে ভবাম্বুধো । 
কৃপয়া তব পাদপক্কজ-শ্মিতধূলীসদ্‌শং 'বাচত্তয় ॥ 
আয় নদ্দতনূজ ! (হে নন্দনন্দ্ন !) বষমে (ভর়ৎ্কর, দ.ছ্পার ) তবাম্বুধো 
(সংসার-সমূদ্রে ) পাঁততং (পাঁতত) কিস্করং (ভৃত্য আম ), মাং € আমাকে ) 
কপয়া ( কৃপাপূৰক) তব (আপনার ) পাদপন্কজস্মি ধূলীসদ্‌শং (পাদপদনীস্থিত 
ধূলী-তুল্য ) 'বাঁচন্তয় (জ্ঞান করুন )। 
তোমার নিত্য দাস মুই তোমা পাসরিয়া। 
পান্ুয়াছো ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞ্া ॥| 
কৃপা কার কর মোরে পদধ্যাল সম। 
তোমার সেবক করো তোমার সেবন ॥ 
--( চৈ. চ. অস্ত্য ২০৩৩ ৩৪) 
৬। নয়নং গলদশ্রু ধারয়াঃ বদনং গদগদরণ্ধরা গরা । 
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা। তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ 
[হে গোপীজনবল্লভ !] কদা (কবে) তব (আপনার) নামগ্রহণে (নাম- 
গ্রহণকালে ) নয়নং আমার নেব্রছয় ) গলদ্রুধারয়া [ হ্য্তং ] (দরদর অশ্রুধারাযত), 
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বদনং ( বদন ) গদগদরুদ্ধযা ( গদগদভাবে রুদ্ধা ) গিরা [ যাস্তং ] ( বাগযুস্ত )১ 
| এবং ] বপঃ (শরীর ) পুলকেঃ (পুলকসমূহে ) নিচিতং (ব্যাপ্ত ) ভাবষ্যাতি 
(হইবে)? 
প্রেমধন 'বিনা ব্যর্থ দাঁরদ্র জীবন! 
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ 
--( চৈ. চ. অন্ত্য. ২০।৩৭ ) 
৭। যুগায়িতং নামষেণ চক্ষুষা প্রাবৃযায়িতম। 
শুন্যাঁয়তং জগৎ সর্বং গোঁবন্দবিরহেণ মে ॥ 
গোবিদ্দাবরহেণ (গোবিন্দের বিরহে) মে (আমার) বনামষেণ য:গায়িতং 
(নীমষকাল বৃগতুল্য ), চক্ষূষা প্রাব্ষায়িতং ( চক্ষ2ঃ বর্ষরি ধারার ন্যায় তশ্রুপ্লুত 
হইতেছে ) ; সর্বং জগৎ ( সর্বাঝব ) শন্যার়তম: ( শূন্যবোধ হইতেছে )! 
উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগ সম ! 
বষরি মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন ! 
গোবিন্দ বিরহে শুন্য হইল 'ত্রভুবন। 
তুষানলে পোড়ে যেন না যার জীবন ॥ 
- (চৈ চ. অন্ত ২০1৪০-৪১) 
৮। আগ্মিষ্য বা পাদরতাং িনষ্টু মা, 
মদর্শ নান্মমহতাং করোতু বা। 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো, 
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ 
পাদরতাং (পাদসেবানিরতা ) মাং (আমাকে ) আশ্মিষ্য (আলিঙ্গন কারয়া ) 
বা পিনঙ্ছু (পেষণ করুণ )১ অদর্শনাৎ (দর্শন না দিয়া) মমহতাং ( মমহিতই ) 
বা করোতু (করুন), লম্পটঃ (সর্বতন্ত্র স্বতম্ত্র কৃ ) বথা তথা বা ব্দধাতু (যাহা 
ইচ্ছা, তাহাই করুন ), তু (তথাপি ) দস এব (1তাঁনই ) মৎ প্রাণনাথঃ ( আমার প্রাণ- 
নাথ ) অপরঃ ন ( অপর কেহ নহে )। 
আমি কৃষপদ দাসী তে"হো রস সুখ রাশি 
আলীঙ্গয়া করে আত্মসাথ |. 
কিবা না দেয় দরশন না জানে মোর তনহক্ষণ 
তবু তে' হো মোর প্রাণনাথ ॥ 
সাথ হে, শুন মোর মনের নিশ্চয় । 
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কিবা অনুরাগ করে কিবা দুখ দিয়া মান্রে 
মোর প্রাণেশবর_ কৃষ্ণ অন্য নয় ॥ 
ছাড়ি অন্য নারীগণ *' মোর বশ তনমন 
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া । 
তা-সবারে দেয় পাড়া আমা সনে করে ব্লীড়া 
সেই নারগণে দেখাঞ্া ॥ 
[কবা তেহো লম্পট শঠ ধূষ্ট সকপট 
অন্য নারীগণ করি সাথ । 
মোরে দিতে মনংপাঁড়া মোর আগে করে ক্রীড়া 
তবু তে'হো মোর প্রাণনাথ ॥ 
না গঁণ আপন দুঃখ সবে বাঞ্চ তাঁর স্ুথ । 
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য 
মোরে যাঁদ 'দিয়া দুঃখ তাঁর হেল মহাস্্থ 
সেই দুঃখ মোর সুখ বর্ধ) ॥ 
--( চৈ. চ. অন্ত্য' ২০।৪৮-৫২) 


না 


এই পঁশক্ষান্টকম. ছাড়া আরো ৩াঁট সংস্কৃত গত বা সংগীত পাওয়া গেছে 
শ্রীপদ্যাবলীতে । এই গত ৩টি শ্রীচৈতনাদেবের রচিত বলে প্রার্সী'খ আছে। এই 
৩াট গীঁত বাংলা অনুবাদ সহ নিয়ে উদ্ধৃত হলো । 


নাহং বিপ্রো ন চ নরপাঁতিরনীপ বৈশ্যো ন শদ্রো 
নাহং বণাঁ নচ গৃহপাতিনেবিনস্ছো যাঁতিা 
কিন্ত; প্রোদ্যাম্ীখল পরমানম্দ পূণামতাষ্ধে 
গোপাঁভর্তুঃ পদকমলয়োদসিদাসানুদাসঃ ॥ 


আমি ব্রাঙ্গণ নই, আমি কোন ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য নই বা শুদ্রও নই । আম 
্রহ্বচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্ছ বা দল্্যাসীও নই । কিন্ত নিত্য সকল প্রকাশমান নখল- 
পরমানন্দ্ পর্ণ অমৃতসমদূদর স্বরুপ শ্রীগোপীজনবল্লক শ্রশকৃষের শ্রীপদকমলের দাস-- 


দাসানদ্দাপ । 


দাধমথননিনাদৈস্ত্ন্তনিদ্রঃ প্রভাতে 
নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিচ্টঃ 
মুখকমলসমশরৈরাশহ নিরাপ্য দীপান: 
কবাঁলতনবনীতঃ পাতু মাং বালকৃফঃ ॥ 


৩২৬ ্ীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য 


প্রভাতে যশোমতার দধিমম্ছন শব্দ শুনে, যে নিদ্রা ত্যাগ করে, ধারে ধারে ব্রজ- 
গোপীগণের গৃহে নিঃশব্দে প্রবেশ করে, তারপর মুখে ফধ দিয়ে গৃহের প্রদীপ সমূহ 
নাঁবয়ে 'দিয়ে নবনী ভক্ষণ করে- সেই বাল শ্রীকৃষক আমাকে রক্ষা করুন । 
সব্যে পানো নিয়মিতরবং িঙ্কিনীদাম ধৃত 
কুদ্জীভুয় প্রপদগাঁতীভর্মন্দমন্দং বিহস্য। 
অক্ষেভর্গ্যা বিহসিত মৃখীবরিয়ণ সম্মৃখীনা 
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরিজাতু হৈয়ঙ্গবীনম ॥ 
একদা "কাঙ্কনীধ্যান নিয়ামত কারবার জন্য বামহস্তে 'কহ্কিনী-দাম-ধৃক, কুত্জদেহে 
পাদাগ্রভাগাবলম্বনে গতিশীল, ম.দমন্দ-হাস্যবদন শ্রীকৃষকে অবলোকনপূর্বক 
সম্মখাচ্থুতা গোপীগণ হাস্য কাঁরতে থাকলে, শ্রশহ'রি নেত্রভঙ্গী-দ্বারা তাঁহাদের হাস্য 
নিবারণ করিতে করিতে মাতার পশ্চাদ্ভাগে শ্িত সদ্যোজাত নবন'ত হরণ 
করিয়।ছিলেন। _অন:বাদ? সুন্দরানন্দ্ 'বিদ্যানাধ। 


|| জী্ীঢতন)দব ও শ্রীতামকুষও || 


চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান-জ্ঞান-সূর্ধের আলো । আবার তাঁর 'ভতর 
ভীন্তসম্দ্রের শীতল আলোও ছিল । ব্রহ্মগ্জান, ভন্তিপ্রেম দুইই ছিল। 
_শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামত, তৃতীয় ভাগ, ৯ম খণ্ড ৪ পার. 
কাঁলষুগের পক্ষে ভান্তযোগ। ভন্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে 
তাঁর নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ করবে কোন সন্দেহ নেই ।"" 
_ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামত, প্রথম ভাগ ৪র্ঘ খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ 


ভন্তির পথ ধরে গেলে ব্রক্গজ্ঞানও হয় । ভগবান সর্বশান্তমান, মনে করলে ব্রহ্গজ্ঞানও 
দিতে পারেন । ভভ্তেরা প্রায় ব্রক্ষজ্ঞান চায় না। “আমি দাস+ তুমি প্রভূ, আমি 
ছেলে, তুমি মা” এই অভিমান রাখতে চায় ।*.. 


আর এঁচান হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাস ।* আমার এমন কখন ইচ্ছা 
হয় না যে বাল? আম বক্ষ ।' আম বাঁল, “তুমি ভগবান, আম তোমার দাস” । ৮%ম 
ভূমি আর ষষ্ঠ ভুমির মাঝখানে বাচ্‌ খেলানো চলে । যণ্ঠভূমি পার হয়ে সপ্তম ভূমিতে 
অনেকক্ষণ থাকতে আমার সাধ হয় না। আমি তাঁর নাম গুণগান করব, এই আমার 
সাধ। সেবাসেবক ভাব খুব ভাল ।! আর দেখো, গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ 
বলে না। “আমিই সেই এ আভমান ভাল নয়। দেহাত্ম বুদ্ধি থাকতে যে এ 
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আঁভমান করে; তার বিশেষ হানি হয়, এগুতে পারে নাঃ কমে অধঃপতন হয়। পরকে 
ঠকায়, আবার নিজে নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝতে পারে না 

কিন্তু ভীন্ত অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভান্ত না হলে 
ঈশবরলাভ হয় না। প্রেমাভীন্তর আর একাঁট নাম রাগভান্ত- প্রেম অনুরাগ না হলে 
ভগবান লাভ হয় না। ঈ'"বরের উপরে ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা বায় না। 

আর এক রকম ভান্ত আছে। তার নাম বৈধাভান্ত। এতো জপ করতে হবে, উপোস 
করতে হবে, তীর্ঘে যেতে হবে, এতো উপচারে পুজা করতে হবে, এতগ্াঁল বাঁলদান 
দিতে হবে-এসব বৈধা ভান্ত। এসব অনেক করতে করতে ক্রমে রাগ ভান্ত আসে। 
1কম্তু রাগ ভন্তি যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ ঈ*বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা 
চাই, সংসার বুদ্ধি একেবারে চলে যাবে আর তাঁর উপর বোল আনা মন হবে, তবে 
তাঁকে পাবে। 

কিন্তু কার: কার; রাগভান্ত আপনা আপাঁন হর। স্বতগঁসম্ধ। ছেলেবেলা থেকেই 
আছে। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে । যেমন প্রহলাদ। পবাঁধবাদীয়” 
ভান্ত ; যেমন হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওরার জন্য পাখার দরকার হয়। 
ঈশ্বরের উপরে ভালবাসা আসবে বলে জপতপ উপবাস । কিন্তু যাঁদ দক্ষিণে হাওয়া 
আপাঁন বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে দের । ঈ"বরের উপরে অনুরাগ, প্রেম আপনি 
এলে, জপাঁদ কর্মত্যাগ হয়ে যায় ৷ হরি-প্রেমে মাতোয়ারা হলে বৈধী কর্মকে করবে 2" 

যার কাঁচা ভাত, সে ঈশ্বরের কথা উপদেশ ধারণা করতে পারে না। পাকা ভান্ত 
হলে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে যাঁদ কালি (911৬5: 010966 ) 
মাঝখানে থাকে, তাহলে যা ছাঁবি পড়ে তা রয়ে যাত্ন। কিন্তু শুধ কাঁচের উপর হাজার 
ছঁব পড়ুক একটাও থাকে না-__একটু সরে গেলেই যেমন কাঁচ তেমানি। ঈশ্বরের 
উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা হয না।****"" 

ভান্তদ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়; কিন্তু পাকা ভান্ত, প্রেমাভান্ত, বাগভন্তি চাই। 
সেই ভান্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে । যেমন ছেলের নার উপর ভালবাসা, 
স্তর গ্বামীর উপর ভালবাসা। 

- শ্রীশ্রীরামকৃ্চ কথামত, প্রথম ভাগ ৪র্থ খণ্ডঃ ৭ম পাঁরচ্ছেদ। 

চৈতন্যেদেবেন তিনটি অবস্থা হত। (১) বাহাদশা-তখন স্থুল আব সক্ষেন 
তাঁর মন থাকত। (২) অর্ধবাহ্যদশা--তখন কারণ শরীরে, কারণানন্দে মন শিয়েছে। 
(৩) অন্ত্শশা--তখন মহাকারণে মন লয় হত। 

বেদান্তের পকোষের সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। চ্ছুল শরীর, অথাঁৎ অন্বময় ও 
প্রাণময় কোব। সক্ষম শরীর, অথাঁৎ মনোময্স ও 'বিজ্ঞাননয় কোর। কারণ শরীর 
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অথাৎ আনন্দময় কোষ । মহাকারণ, পণ্ঠকোষের অতীত । মহাকারণে বখন মন লীন 
হত তখন সমাধিস্থ ।--এরই নাম 'নার্বকষ্প বা জড় সমাধি 1***, 
চৈতন্যদেব ভীন্তর অবতার ; জাীবকে ভন্ত শিখাতে এসোঁছলেন। 
-শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ কথামত, ২য় ভাগ, ১১ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ । 
ঠাকুর আবার ভাবাধিষ্ট হইলেন-_ভাবাবষ্ট হইয়া বাঁলতেছেন--ও* ও* ও*-- 
মা আমি কি বলছ! মা আমায় ত্রহ্বজ্ঞান 'দিয়ে বেহ*স কোরো না- মা আমায় ত্হ্ধ- 
জ্ঞান দিও না। আম যে ছেলে! ভয়তরাসে! আমার মা চাই। রঙ্গজ্ঞানকে 
আমার কোটী নমস্কার! ও যাদের 'দিতে হয়, তাদের দাও গে । আনন্দময়ী ! 
আনম্দময়ী ! 
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত, চতুর্থ ভাগ ১০ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ । 


চতনাদের' গোপাীপ্রম ও ভাআী বাবকানজ্জ 
|| এক || 


একবার মাত্র এক মহতী প্রাতভা সেই “আবিচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক* জাল ছেদন করিয়া 
উত্খিত হইয়লাছিলেন--ভগবান শ্রণকৃফচৈতন্য । একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মক তন্দ্রা 
জাগিয়াছিল 'কিছদনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্মজণীবনের সহ- 
ভাগী হইয়াছল। 

একটু বিল্ময়ের বিষয় এই যে, শ্রীচৈতন্য একজন ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইয়া- 
ছিলেন সুতরাং অরতী 'ছলেন বটে, কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈ*্বর পুরীই 
প্রথম তাঁহার ধর্ম-প্রতিভা জাগ্রত করিয়া দেন। বোধহয় পুরী সম্প্রদায় বঙ্গদেশের 
আধ্যাত্মিকতা জাগাইতে বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তোতা-পূরীর 
নিটক সম্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। 

শ্রীচৈতন্য ব্যাস-সন্রের যে ভাষ্য লিখেন, তাহা নণ্ট হইয়া গিয়াছে, না হয় 
এখন পর্যস্ত পাওয়া যায় নাই।* তাঁহার শিষ্যরা দাক্ষিণাত্যের মাধব সম্প্রদায়ের 
সাঁহত যোগ দিলেন । ব্লমশঃ রূপসনাতন ও জীব গোস্বামশ প্রভাতি মহাপুরুষগণের 
আসন বাবাজীগণ অধিকার কারলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যের মহান সম্প্রদায় ক্রমশঃ 


ক সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদে একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়! গিয়েছে । যাহাতে 
সমগ্র ব্র্ানৃত্রের না হইলেও বিশেষ বিশেষ সুত্র ব্যাখ্য! সন্বদ্ধে চৈতন্যদনেবের অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ 
আছে বলিয়া শোন] যায়। 
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ধবংসাভমুখে বাইতোছল, কিন্ত আজকাল উহার পূনরভুযুখানের চি দেখা যাইতেছে । 
আশা কাঁর উহা শশ্ঘুই আপন লুস্ত গৌরব পৃনরং্ধার কাঁরবে। 

সমহদয় ভারতেই শ্রীটৈতন্যের প্রভাব পাঁরলাক্ষিত হয় । যেখানেই লোকে ভক্তি- 
মার্গ জানে, সেইখানেই তাঁহার বিষয় লোকে আদরপূবক চচাঁ কাঁরয়া থাকে ও তাঁহার 
পূজা করিয়া থাকে। আমার 'ব্বাস করিবার অনেক কারণ আছে যে, সম-দয় 
বল্লভাচার্য সম্প্রদার শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা মান্র। কিন্তু তাঁহার তথাকাঁথত 
বঙ্গীয় শিষ্যগণ জানেন না তাঁহার প্রভাব এখনও কর্‌পে সমগ্র ভারতে কার্ কারতেছে । 
কিরুপেই বা জানিবেন 2 তিনি নগ্নপদে ভারতের ছ্ারে দ্বারে বেড়াইয়া আচণ্ডালকে 
ভগবানের প্রতি প্রেমসম্প্ন হইতে ভিক্ষা করিতেন। 
1 মাদ্রাজবাপিগণের অভিনপনের : উত্তরে আমেবিকা হইতে প্রেবিত বা 


খৃঃ অঃ] 
|| ছুই )। 

আমি এক্ষণে এই আধাঁবর্ত নিবাসী ভগবান শ্রীচৈতন্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া 
এই বন্তুতা শেষ কারব। তান গোপাদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদশ* ছিলেন। 
( চৈতন্যদেব স্বয়ং একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন । তখনকার এক খুব পণ্ডিত বংশে তাঁহার 
জন্ম হয়৷) তান ন্যায়ের অধ্যাপক হইয়া বাগ্ষুদ্ধে লোককে পরাস্ত কারতেন । ইহাই 
তান আত বাল্যাবস্থা হইতে জীবনের উচ্চতম আদর্শ বাঁলয়া 'শক্ষা কারয়াছলেন। 
কোন মহাজনের কৃপায় এই ব্যান্তর সারা জীবন পাঁরবার্তত হইয়া গেল। তখন তান 
বাদ-বিবাদ, তক, ন্যায়ের অধ্যাপকতা সবই পরিত্যাগ করিলেন। জগতে যত বড় বড় 
ভান্তর আচাষ” হইয়াছেন এই প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম । তাঁহার ভান্তর 
তরঙ্গ বঙ্গদেশে প্রবাহত হইয়া সকলের প্রাণে শান্ত দিল। তাঁহার প্রেমের সীমা 
[ছিল না। শুধু পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিভ্র-অপাবিত্র, বেশ্যা-পাঁতিত, সকলেই 
তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিল। সকলকেই (তান দয়া করিতেন ; এবং যাঁদও তৎপ্রবর্তিত 
সম্প্রদায় ঘোরতর অবনাঁত প্রাপ্ত হইয়াছে (যেমন কাল প্রভাবে সবই অবনাত-প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে) তথাপি আজ পর্যন্ত উহা দরিদ্র, দূর্ধল' জাতিচ্যিত, পাঁতিত, কোন সমাজে 


যাহার স্থান নাই এইরংপ সকল ব্যান্তর আশ্রয়চ্ছল | 
--ভারতে 'ববেকানন্দ 


|| কিন || 
তাঁহার (শ্রীকের ) জীবনের সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পাঁড়তেছে, 
যাহা আত দুবোধ্য । যতক্ষণ পর্যস্ত না কেহ পর্ণ ব্ষ্বচারণী ও পাত্র স্বভাব হইতেছে 


৩৩০ শ্লীচেতন্যের অস্তধনি রহস্য 


ততক্ষণ প্স্ত তাহা বৃঁবিবার চেষ্টা করাও উঁচত নয় । সেই প্রেমের অত্যদ্ভূত গবকাশ 
ধাহা সেই বজ্দাবনের মধুর ললায় র:পক ভাবে বার্ণত হইয়াছে প্রেম মাঁদরা পানে 
যে একবার উন্মত্ত হইয়াছে সে ব্যতশত আর কেহ তাহা বুঝিতে অক্ষম । কেসে 
গোপীদের প্রেমজাঁনত 'বিরহ-বন্ত্রণার ভাব বুঝতে সমর্থ যে প্রেম চরম আদর্শ স্বরূপ, 
যে প্রেম আর কিছ চাহে না, যে প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাথ্থা করে নাঃ যে প্রেম 
ইহলোকের পরলোকের কোন বস্ত কামনা করে না। আর হে বন্ধূগণঃ এই গোপীপ্রেম 
দ্বারাই সগৃণ-নিগর্ণণ ঈশ্বরবাদের একমাত্র সামঞ্জস্য সাধন হইয়াছে । আমরা জানি 
মানুষ সগুণ ঈশ্বর হইতে উচ্চতর ধারণা কারতে অক্ষম । আমরা ইহাও জান 
দার্শীনক দৃষ্টিতে সমগ্র জগদ্যাপী--সমগ্র জগৎ যাঁহার বিকাশ মানত, সেই নির্গণ 
ঈ*বরে বিশ্বাসই স্বাভাবক। এঁদকে আমাদের প্রাণ একটা লাকার বস্তু চায়) এমন 
বস্তু চায় যাহা আমরা ধাঁরতে পার, যাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পাঁর। 
সুতরাং সগুণ ঈশবরই মানবস্বাভাবের চুড়ান্ত ধারণা । কিন্তু যযান্ত এই ধারণায় সম্ত্ট 
হইতে পারেনা । এই সেই আঁত প্রান প্রাচীনতম স্মস্যা-যাহা ব্রক্ষনত্রে বিচাঁরত 
হইয়াছে, যাহা লইয়া বনবাসকালে দ্রৌপদী য্যাধান্ঠরের সাঁহত 'িচার করেছিলেন__ 
যাঁদ একজন সগ্‌ণ সম্পূণ দয়াময় সর্বশান্তমান ঈশ্বর থাকেন, তবে এই নরকবং 
সংসারের অস্তত্ব কেনঃ কেন তান ইহা সূণ্টি করিলেন? তাঁহাকে একজন 
পক্ষপাতী ঈশ্বর বাঁলতে হইবে। ইহার কোনরুপ মশীমাংসই হয় নাই। কেবল 
গোপীপ্রেম সম্বন্ধে শাস্তে যাহা পাঁড়য়া থাক, তাহাতেই ইহার মণমাংসা হইয়াছে । 
( গোপীগণ ) কৃষ্ণের প্রতি কেন [বিশেষণ প্রয়োগ কারতে চাঁহত না। তান যে 
সর্বশান্তমান তাহা তাঁহারা জানিতে চাঁহত না । তাঁহারা কেবল বুঁঝত তানি 
প্রেমময়, ইহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেন্ট। গোপাীরা কৃষকে কেবল বন্দাবনের কৃষ্ণ 
বাঁলয়া বুঝত। সেই বহু আনাকনীর নেতা, রাজাধিরাজ কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট 
বরাবর সেই রাখাল বালকই ছিলেন । 


“ন ধনং ন জনং ন শ্ুম্দীরং কাঁবতাং বা জগদীশ কাময়ে । 
মম জন্মনি জন্মনী*বরে ভগতগ্ভান্তরহৈতুকী তায় ॥ -গ্রীচৈতন্য 


“হে জগদীশ ! আম ধন, জন কাঁবিতা বা জুন্দরী--কিছুই প্রার্থনা করি না? হে 
ঈশ্বর, তোমার প্রাতি জম্ম জন্ম যেন আমার 'অহৈতুকী ভান্ত থাকে।” ধর্মের 
ইীতহাসে ইহা এক নতুন অধ্যার়। এই অহৈতুকী ভন্তি এই নম্কাম কর্ম আর 
মানুষের ইতিহাসে ভারতক্ষেত্রে সর্বশ্রেঘ্ঠ অবতার শ্রীকৃষের মূখ হইতে সর্বপ্রথম এই 
তত্ব নির্গত হইয়াছে । ভয়ের ধর্ম) কামনার ধর্ম চিরাঁদনের জন্য চলিয়া গেল £ আর 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধন রহস্য ৩৩১ 


মন্ষ্য-হৃদয়ের-স্বাভাবক নরকভাীত, স্বর্গ মুখ ভোগেচ্ছা সঙ্গেও এই অহৈতুকী ভাস্ত 
ও নিম্কাম কমে'র শ্রেষ্ঠতম আদর্শের অভ্যুদয় হইল । রর 

এই প্রেমের মাহমা আর ?ক বালব। ' এইমাত্র বাঁলরাছি যে, গোপীপ্রেম উপলাধ্ধ 
করা বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যেও এমন িবোঁধের অসম্ভাব নাই, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ- 
জীবনের এই অপূর্ব অংশের অন্ভুত তাৎপর্য বুঝিতে অক্ষম। আমি আবার 
বলিতোছঃ আমাদের সাহতই শোঁণত সম্বন্ধে সম্ব্ধ অশ.দ্ধাত্বা নিবেধি অনেক 
আছে, যাহারা গোপীপ্রেমের নাম শুনিলে যেন উহাকে আঁত অপাঁবন্ন বাপার ভাঁবয়া 
দশ হাত পিছাইযা যায় । তাহাদিগকে আম কেবল এইটুকু বলতে চাই, আপনাব মনকে 
আগে বিশ্ধ কর, আর তোমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যেঃ যিনি এই অম্ভুত 
গোপীপ্রেম বর্ণনা কারয়াছেন জীন আব কেহই নহেন, সেই আঙম্ম-শহ্ধ ব্যাসতনয় 
'শুক*। যতাঁদন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকে, ত তাঁদন ভগবপ্রেম অসন্ভব। উহা কেবল 
দোকানদারী ; আমি তোমায় কিছ 'দিতৌছি, তুমি আমায় কিছু দাও। আর 
ভগবান বাঁলতেছেন যি' তুমি এরূপ না কর তাহা হইলে তুমি মারলে তোমায় দেখিয়া 
লইব। চিরকাল আম তোমায় দপ্ধ কারা মারিব। সকাম ব্যান্তর ঈশ্বর-ধারণা 
এইরূপ । যতাঁদন মাথায় এইসব ভাব থাকে, ততাঁদন গোপাদের প্রেমজনিত 1বরহের 
উন্মততা লোকে কি কাররা বাঁঝবে ? 

“নুর ওবর্ধনং শোকনাশনং স্মরাঁতবেণুনা সুষ্ঠুচযাদ্বিতং | 
ইতররাগাবস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নন্তেহ্ধরামৃতম: ॥ 
_ শ্রীমদ্ভাগবত 

“একবার, একবার মাত্র যদ সেই অধরের চুত্বন লাভ করা যায় । যাহাকে তুমি 
একবার চূষ্বন করিয়।ছ+ চিরকাল ঠোমার জন্য তাহার পিপাসা বাড়তে থাকে, 
তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়, তখন অন্যান্য সকল বিচারে আসাকি চলিয়া যায় । 
কেবল একমাত্র তুমিই প্র্ণীতির বস্তও হও ।” 


প্রথমে এই কাম, কাণ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রাতি আসাঁও ছাড় 
দেখ। তখনই-_কেবল তখনই তোমরা গোপাপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা 
এত বিশুদ্ধ জিনিস যে সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝবার চেম্টা করাই উচিত নয়। 
যতাঁদন পর্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পাঁবন্র হয়, ততাঁদন উহা বুঝিবার চেষ্টা ব্‌থা। 
প্রতি মুহূর্তে যাহাদের হৃদয়ে কাম; কাণ্চন যশোলি*সার বাদ্ধদ উঠিতেছে তাহারাই 
আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে, উহার সমালোচনা কাঁরতে বায়। কৃষক অবতারের মুখ্য 
উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা । এমন কি দর্শন শাসম্ত্রশরোমাঁণ গীতা পর্যস্ত সেই 


৩৩২ শ্রীচৈেতন্যের অন্তধনি রহস্য 


অপর প্রেমোন্মত্তার 'নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ, গীতার সাধককে ধারে ধারে 
সেই চরম লক্ষ্য মুন্তসাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু এই গোপীপ্রেমে 
ঈশ্বর-রসাস্বাদনের উম্ত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্তা মাত্র বিদ্যমান, এখানে গুরুশিষ্য, 
শাস্ত উপদেশ, ঈমবর-্বর্গ সব একাকার, ধর্মের ভয়ের চিহ্ুমান্র নাই, সব গিয়াছে-- 
আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর 'িছুই মনে থাকে না, ভস্ত তখন 
সংসারে সেই কৃষ্ণ-_একমাত কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন 1তাঁন 
সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যস্ত তখন কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়, 
তাহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে অনুরা্জত হইয়া যায় । মহানুভব কৃষের ঈদৃশ মাহমা ! 


ঞ সঃ সঃ রর 


মানব ভাষায় এর.প শ্রেষ্ঠতম আদশ* আর কখনও চচান্রত হয় নাই । আমরা 
তাঁহার ( বেদব্যাসের ) গ্রন্হে গোপণীজন-বল্পভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ হইতে আর 
কোনও উচ্চতর আদর্শ দেখিতে পাই না। যখন তোমাদিগের মাস্তহ্কে এই উত্তরা 
প্রাবস্ট হইবে, যখন তোমরা মহাভাগা গোপীগণের ভাব বাঁঝবে, তখনই প্রেম কি 
বস্ত; জানিতে পাঁরবে। যখন সমগ্র জগৎ তোমাদের দৃষ্টি পথ হইতে অন্তীহতি 
হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোন কামনা থাকিবে না, খন তোমাদের সম্পূর্ণ 
চিত্রশুদ্ধি হইবে, আর কোনও লক্ষ্য থাকবে না, এমন কি, তোমাদের সত্যান:সম্ধান 
স্পৃহা পর্যন্ত থাকিবে না, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবিভবি 
হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহেতুক প্রেমের শাস্তি বুঝবে । ইহাই লক্ষ্য । 

যখন এই প্রেম পাইলে-_তখন সব পাইলে । 
--ভারতে বিবেকানন্দ 





॥ এর ॥ 





চা১পিত্জরে ভ্ীটঢৈজন্যেক্স অজ্ঞঞধণনন রহস্য 


( শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য সম্পকে এ পর্যস্ত অসংখ্য পন্ন পেয়োছ। সব চিঠি 
প্রকাণ করতে হলে একটি সম্পূর্ণ আলাদা প.স্তকের পাঁরকজ্পনা করতে হয়। তাকোন 
দন সম্ভব নয় । এই সব পন্ন থেকে কয়েকটির অংশ বিশেষ মানু এখানে প্রকাশ করাছ। 
সকল পত্র লেখককে আমার আস্তারক শ্রদ্ধা ও আভনম্দন জানাই । যুগান্তর, 
আনম্দবাজার ও আজকাল পা্রকায় প্রকাশিত সমালোচনা এতে স্থান পায়ান। 
_-লেখক ) 

অভম্বজখর চিঠি। শান্তিনকেতন থেকে । তারখ ২১২৮৫ । আপনার লেখা 
শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য'--বইখানা আমাব হাতে এসেছে অনুপ কিছাদিন হল। 
যতই পড়ছি ততই অবাক রহস্যে মনটা তাঁলয়ে যাচ্ছে। পড়ছি বললে ঠিক বলা হবে 
না। অবগাহন করাছি বললে কিছুটা ঠিক বলা হয়। শাস্তানকেতনের একাঁট 
প্রান্তে বসে আপনার কাছে এই পন্ন 'দাচ্ছি। আপনার কাছে আম 'কিল্তু অন্তত একটি 
পন্র আশা কার। এখানে আমাদের আস্তানা আলোক তরণণ”। 


রবীন্দ্রনাথের অণ্চলে এই “আলোক তরণখ'তে বনে আপনার বই গড়াছলাম। 
আপনার রচনার রাত নীতি আমাকে মুগ্ধ করেছে । সত্যকে উদ্ঘাটন করবার প্ররাস 
এবং সত্যের প্রাতি ভালবাসা--আপনার এই দু'টো জীনস আমার কাছে লাগছে 
খুবই জীবন্ত এবং প্রাণস্পশণ। এমন একটা বিষয় নিয়ে বই লিখতে গিয়েও আপাঁন 
অন্তরের রস বন্ত7াটকে কোথাও হারিয়ে ফেলেন নি। এক কথার বলা চলে, বইথানি 
অপূর্ণ । 

আর একটা কথা । আপাঁন ভন্ত তো নিশ্চয় । কিন্তু আপনার ভান্ত উদ্দামও 
নয়, উদ্দপ্ডও নয়। বরং কিছু উদ্বেল। তবে বেলাভুমিকে অতিক্রম করলেও 
আপনার লেখা সৌন্দর্যকে এবং মাধূুর্যকে কিছ: মাত্র অতিক্রম করোন । আপনার 
অন্তরের বৈতালিক তালে একেবারে নিখ'ত 1" 


৩৩৪ শ্লীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


অরুণেন্দ নাথ লন্দী। তুলসীতলা, পোঃ রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর থেকে গত 
১৬।৯।৮৫ তারিখে দীর্ঘ পত্র দিয়েছেন। অংশ বিশেষ। 

আপনার গ্রন্হে কয়েকটি ভুলত্রুটি চোখে পড়ল ।"**আপানি লিখেছেন রাশিচক্রে বা 
জ্যোতিষমতে শ্রচেতন্যের পক্ষে দীঘায় হওয়া সম্ভব না। সুতরাং তিনি অন্প 
বয়সেই মতত্যুবরণ করেছেন। আপনার বম্ধূ সুকদেব বাবুর গণনা ভুল। কেন না 
শনি তুলায় নয়, রাশিচক্র দূণ্টে শনি মকরে ; মঙ্গল মকরে নয়, কুচ্ভে ; এবং শ-কর 
মীনে নয়, কুম্ভে রয়েছে । “মীন' বানানও তিনি ভুল করেছেন “মন লিখে । এতে 
সংস্কৃত জ্ঞানেরও অভাব প্রমাণিত হচ্ছে । জ্যোতিষ শাঙ্ঘ অত সহজ নর । অত্যন্ত 
জটিল এবং বহু রকমের 'িচার আছে। অক্পাঁবদ্যা সত্যই ভরঙ্করী। ডিগ্রী 
থাকলেই পাঁণ্ডিত হয় না। বৃশ্চকে শনি থাকলে সাধারণতঃ শনি অশুভ ফল দেয়-_ 
তবে সাহস, দঢ় প্রতিজ্ঞা, ঘাত প্রাতঘাতের বিরুদ্ধে দূঢ় সংকর্প, কষ্টসাহফ, 
সহা করতে পারলে বাধা অতিক্রম এবং মায়াজাল বিস্তারের শন্তও দেয়। শুভদষ্টি 
হলে বিচক্ষণতা ও বৃদ্ধিলাভ হয়। নিংহ লগ্ের পক্ষে মঙ্গল তত ভাল নয়। কিন্ত; 
বৃহস্পতিসহ মঙ্গল থাকায় (গুরু মঙ্গল যোগ ) শুভ। ফল নেতৃত্ব। শংকবলী 
হলে ভ্রাম্যমান সন্যাসী হয় । শ্রীচৈতন্য বিরাট ভ্রমণকারী সম্যাসী। সিংহ লগ্ন, 
লগ্নে চন্দ্র, মির কেতু সহ । অতএব দীর্ঘ জীবন। জুন্দর দেবতুল্য কান্তমান দেহ। 
ফলে ৪৮ বছর বয়সে মৃত্যু না হওয়ারই কথা । অলষ্টমপাঁত বৃহস্পাঁতি পণ্চমে স্বক্ষেতী 
ও মিত্র সহ দঘাঁয়ুর পারচয় দের । তাঁর পাঁব্র মৃত্যু অথাৎ ইচ্ছা মৃত্যু। স্মতরাং 
শর হস্তে মৃত্যু অসম্ভব। সাধনা দ্বারাও আয়ুগ্কাল বাঁদ্ধ করা সম্ভব। পাতঞ্জলের 
ঈধবর প্রাণধানাদ্ধা" সৃতানূসারে শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর কৃপায় সব সা'্ধই লাভ করতে 
পারেন। কায়াকাশ সম্বন্ধ সংযমে” যেমন লব্ঘ্‌ত্ব লাভ হয়, তেমনি আবার 
কায়ার্প সংযমে” অন্তধানি শান্ত লাভ হর (কায়ারপ সংষমাত্তদ-গ্রাহ্য শীস্তস্তজ্ভে 
চক্ষুঃ প্রকাশা সংযোগইহস্তধনিস্‌)। অদৃশ্য হয়ে থাকা বা চলে যাওয়া ও তাঁর পক্ষে 
অসাধ্য নয়। (আপনাদের হিসাব মত ) ২৮৪ বছর বা ৩৬২ বছর বেচে থাকা 
মোটেই কঠিন নগ্ন, মহাসাধকের পক্ষে । একবার একজন তাদ্ব্িক যোগী (১২০ বছর 
বয়স) আমাদের বলেছেন 'তাঁন "হিমালয়ের দগমস্থানে একাধিক সিদ্ধ প্নরুষ 
দেখেছেন। এ*দের বয়স হাজার বছরের কম নর । পাতঙ্জল সংত্রে ইচ্ছামতত্যুর কথাও 
পাওয়া যায় । জীবন্মুস্ত হলেই দেহত্যাগ করে পরামুন্তি লাভ হবে তখনই--একথা 
সত্য নয় । ইচ্ছা না হলে দেহত্যাগ হর না এ*দের। নানা কারণে এরা জীবন 


ধারণ করেন। 
সম্প্রাত যুগান্তর পাঁতিকায় ধর্মকমেণ্র স্তষ্ভে বালক ব্রদ্ষচারীকে শ্রাচৈতনা বলে 


শ্লীচৈতন্যের অন্ত্ধান রহস্য ৩৩৫ 


প্রচার করা হয়েছে । শ্রীচৈতন্য নাকি বলোছিলেন তাঁর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবতণর 
কন্যার চতুর্দশতম শাখার 'তাঁন জন্মগ্রহণ করবেন। পারবর্তন' এবং অন্যানা 
পান্ুকায় প্রকাঁশত হয়েছে তীন নাকি 'বলেছেন, তাঁর প্রায় ৪ কোটি শিষ্য হয়েছে । 
তবে তো তিনি সাধারণ প্রভু বা মহাপ্রভু নন। মহা মহা বা আত মহাপ্রভু । 
আপনারা বরং তাঁকেই "জিজ্ঞাসা করুন শ্রীচৈতন্যের িতরোধান বিষয়ে বা অস্তধনি 
বিষয়ে । তিনিই আউলিয়া চাঁদ হয়েছিলেন কনা তাও জানতে পারবেন তাঁর 
কাছে।... 

(চিঠিতে অরুণেন্দু বাবু আরো জানিয়েছেন, “আমার গুর: কৃপায় পর্বজন্মসের 
স্মতিজাগাঁরত হয়োছল । তিনি পূব জন্মে নাঁক জন্মগ্রহণ করোছলেন মোঁদনীপুর 
জেলায় । বর্তমান এ"র বয়স ৭৭,বছর |) 

হরিপদ মণ্ডল। প্রধান শিক্ষক, মোঁদনীপূর কলোজয়েট হাই স্কুল। তাঁরখ-_ 
বিজয়া ১৩৯২। 

সম্প্রীতি সাগ্রহে আপনার লিখিত "শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য” পাঠ করলাম (২য় 
সংস্করণ )। প্রথম সংস্করণ আমার হাতে আসোন। তাই একটু দেরীতে হলেও 
আপনার এই মহৎ ও দুঃসাধ্য গবেষণা কমে“র সঙ্গে পারাচিত হয়ে এক অভুতপূ্ব 
বিস্ময় ও আনন্দ অনুভব করাছ। 

আপনার এই গবেষণা নিঃসন্দেহে এক দ:ঃসাহাঁসক আঁভযান । এই আভবানের জন্য 
আপনাকে আমি সব্বাস্তকরণে প্রতি শুভেচ্ছা ও আঁভনন্দন জ্ঞাপন করাছ। 
“দুঃসাহসিক কথাটি সম্পূর্ণ অর্থবহ । কারণ ডঃ নাহার রঞ্জন রায়ের মনোভাব 
সম্বন্ধে আপনার গ্রন্থে যে কথা উল্লেখ করেছেন, আমি প্রত্যক্ষভাবে তা জানি। 
একাঁট সভায় আম শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলাম । বন্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি শ্রঁচৈতন্য- 
দেবের অন্তধানের কাছিনী বলতে গিয়ে শেষ কথাটি বলতে চাইলেন না। বললেন, 
“সে কথা আর বলতে চাই না! আম জান শ্রীচৈতন্য কিভাবে দেহত্যাগ করেছিলেন। 
ইাতহাস বলে দারব্রদ্গের সঙ্গে তাঁর মরদেহ লীন হয়ে যায়নি । 

এত বড় একজন প্রীতহাঁসিক সাঁত্যই ভয় পেয়ে গোঁছলেন। সত্য প্রকাশ করলে 
[তান নিষাঁতিত হবেন। এই আশংকা তাঁর ছিল। অন্ততঃ তাঁর বন্তুতা শুনে 


আমার তাই মনে হয়েছিল । 
প্রতাপ চল্দু রায়। ১1৫৮, যতীন দাস নগর, কালিকাতা-৫৬ 1 ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ৯৩ 


"আপনার অবঙ্গাতর জন্য জানাইতোছি যে, উল্লিখিত পছুস্তকটির প্রচ্ছদপট দেখে নিতান্ত 
আগ্রহাকুল হৃদয়ে বইখানা টেনে নিলাম আমার এক বন্ধুর থেকে তখন তার বইটির 
কার আনা পর্যন্ত পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে । বম্ধুঁটকে প্রশ্ন করিলাম, “যতটুকু পড়েছেন 
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তার 'বিষয়মর্ম কি আমাকে বলুন । তদোতরে বস্ধূটির 'নিকট হইতে যাহা জানিতে 
পারিলাম, তাহার 'বিষয় মন্মে বড়ই বেদনার কারণ হলো যেহেতু কেননা, যে দেহ 
অত্যন্ত সযতনে সোহাগ ভরে ধারণ কে" হয় তাহার প্রাতি ষে আচরণ শ্রীশ্রীজাথ- 
দেবের সেবাইত পাণ্ডাদের দ্বারা সংঘাঁটত হইয্লাছে বাঁলক্লা আপনার লেখাঁনতে ধরা দিল, 
তাহা 'কি নিতান্তই মমাঁশ্তিক হৃদয়বিদারক নয় ? 

আপান বহু পুস্তক, বহু গ্রন্থঃ অনুসম্ধান করিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে যে লব 
তথ্যাঁদ আহরণ করিয়াছেন তাতে কিন্তু আপনি শেষ পর্যন্ত সাঠিক সমাধান ছুই 
দতে পারেন নাই। ইহা শুধু “মরুতে জল ঢালার মত অবস্থা নয় কি? আপাঁন 
যাঁদ কোথাও এর সঠিক সমাধান পাইয়াও থাকেন, তবে কি তাহা 'নিতাস্তই গোপনীয় 
নয় * 

কারণ যিনি বিশ্ববাসীর অন্তরের দেবতা পরমপূুরুষ ভগবান শ্রীকফের “শেষ 
অবতার” তান নররূপে আঁবিভূর্তি হয়ে জীব সকলের সঙ্গে মিশে 'কীলিহত" জীবের 
কল্যাণে খ্রীনামে প্লাবন এনে প্রেমের বন্ধনে 'প্রেমাতুর” হয়ে “গম্ভীরা'ম্ন থাকতেন। 
[নিজের পার্্বদদেরও চিনতেন না। এমনি ভাবে শ্রীমান্দিরে “পূরুষোত্বমের” সঙ্গে লীন 
হওয়া 'বাঁচন্ন কি? তাঁহার “চ্ছুলদেহ” শ্রীপ্রীপুরুষোত্বমে'র সঙ্গে লীন হয়ে গেলেন, 
ইহাই বাস্তব সত্য জেনে আপনার লেখান স্তত্ধ হয়ে যায়ান কেন? আপনি শ্্রীপ্রভূর 
অথাৎ চৈতন্যের স্থল দেহ অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে সাধারণ বটতলা 'সারজের [ডটেকাঁটভ 
গোয়েশ্দাদের মত নেমে পড়লেন। বাঁলহারী আপনার সাধুবাদ । 

প্রকাশ থাকে যে “উৎকল' আর মোদনীপুর' অঙ্গাঙ্গী জাঁড়ত। কারণ নীলাচলের 
পথে অনেক বৈষব, সাধু সন্ভদের পদরজ আজও মোঁদনীপরের বূকে বিদ্যমান । 

অপদ্বকুমার কুন্ডু । পূর্ব পুটিয়ারশ, ২৪ পরগণা। তাঁরখ ১৬।১১।৮৫ 

আপনার লেখা শ্রীচৈতন্যের অন্তধাঁন রহস্য পড়লাম । শুধু বলতে পার 
“অসাধারণ” । আপনার 'িম্ঠার এক উজ্জল উদাহরণ হয়ে রইলো এই বইখানা। অনেক 
বাধা নিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে আপাঁন এাঁগয়ে গেছেন। আমাদের সামনে তুলে 
ধরেছেন 'বিস্মত নিষ্ঠুর এক হীতহাস। আপনাকে ধন্যবাদ । 

এবার আমার প্রয়োজনে একটা কথা শীলখাঁছ-_এবং আপনার কাছেই এর খোঁজ 
পাবো এই আশায়--শ্রীরূপ ও সনাতনের পূর্ণাঙ্গ জীবনী কোথায় পাবো। কলেজ 
স্ট্রীটের কোন প্রকাশকের কাছে পাবো অনঃগ্রহ করে যাঁদ জানান তবে কৃতজ্ঞ থাকবো । 

সনৎকুমার পাল । মুথাডাঙ্গা, মায়াপুর, হুগলী। তারিখ ১৭:৪/৮৬ 

আপনার লেখা 'শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য' বই পড়ে অনেক অজানা ঘটনা জানতে 
পারলাম । মহাপ্রভুর অন্তধাঁন সম্বন্ধে এর আগে হয়তো অনেক গ্রচ্ছ বাহির হইয়াছে। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধধনি রহস্য ৩৩৭ 


হইলেও এমন নিভাঁকভাবে কেউ প্রকাশ করেন নি। এজন্য জানাই আপনাকে আমার 
হাদয়ের লক্রদ্ধ প্রণাম ।+" আমার মতে, অনুমান আপনার সত্য। তবে ঠিক 
কখন কোথার, কিভাবে প্রভুকে প্রাণ দিতে হলো এবং এর নায়ক কে? কোথায় শাঁয়ত 
আছেন প্রভুর কলেবরঃ তা এখনও সম্পূর্ণরূপে কিছ জানতে "পারলাম না। এ কার্ধ 
আপনাকেই সম্পাদন করতে হবে। 

এখন আপনার গ্রন্ছ হতে দু'একটি ছন্র লাখ যা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। 
প্রথমত শ্রীচৈতন্যের জম্ম ইং ১৪৮৬ গ্রীঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী । প্‌ঃ নং ৫৪ এবং 
ইং ১৫৩০ শ্রীঃ ২৯শে জন কিংবা জুলাই মাসে প্রভু অন্তর্ধনি করেছিলেন। এখন 
প্রশ্ন প্রভু জীবিত ছিলেন ৪৮ কিংবা কিছ; কম । এখানে তা হচ্ছে না। প্রতাপর.দ্রের 
পিতা পুরুষোত্মদের ১৪৭১--১৫০৪ খ্রীঃ পর্যস্ত রাজত্ব করেন এবং ১৪৬৫ শ্রীঃ 
পূরুষোত্মদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন ॥। (পৃ. ৬২)। আবার হুসেন শাহ 
আসাম পরাজয়ের ক্ষোভ মেটাতে ডীঁড়ষ্যা জয্নের জন্য পাঠিয়ে 'দলেন একদল বীর 
সাহসী সৈন্য বাহনী। এ হলো ১৪০১ থ্রী. ঘটনা । উৎকলারধিপতি মহারাজ 
প্রতাপরযদ্রদেব তখন য.ষ্ধ ব্যপদেশে অবস্থান করছেন দূরদেশে বিজয়নগরে (প্‌. ৬৩)। 
এথানে প্রশ্ন বাদ প্রতাপরদ্রদেবের পিতা ১৪৬৫ প্রঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন তবে 
কি ভাবে পত্র প্রতাপরুদ্রদেব মহারাজ হলেন ১৪০৯ থীঃ। কি ভাবে সম্ভব হলো 
বুঝতে পারলাম না। মনের মধ্যে অনেক জাঁটলতা ভগড় করছে । এবং দুঃখ হচ্ছে 
প্রভুর প্রকৃত হত্যাকারী কে জানতে না পারায় । যাইহোক, গৌরসন্দরের কৃপা লাভ 


করে আপাঁন আরও অগ্রসর হউন এবং পরবর্তী গ্রম্হ প্রকাশ হইলে যেন জানতে পারি । 
দয়া পূর্বক আমার এই প্রশ্নগ্লির (বাসনা) উত্তর দিয়া আমায় শান্তি দান করুন । 


কিকর রামানন্দ । শ্রীশশ্রধীসীতারাম মান্দির, জনাদ্দনপুর, মোদনীপূর । 





“আপনার বইটি আমি আরও কয়েকবার পড়েছি । বেশ কয়েকটি জিজ্ঞাসা রয়েছে । 
***২। প্রীচৈতন্যদেবের পায়ের মাপ। শ্রীচৈতন্যদেবের পায়ের খড়ম বিফুপ্রিয়া দেবী কবে 
রাধাকান্ত মঠে দিলেন 2? আমার বয়স ৭২ বসর হইল । আবাল্য সে সময়কার 
বয়োবৃদ্ধদের কাছে শিয়া আসিতেছি শ্রীচৈতনাদেবের পাদুকাষগল নবধ্বীপে 
বিষ্লাপ্রয়া দেবী সোঁধিত গৌরাঙ্গ মান্দিরে শ্রীচৈতন্য বিগ্রহের সহত আর্চত হইয়া 
আসতেছে । কয়েক বংনর পূর্বে কলিকাতার পান্রকাগোচ্ঠীর উদ্যোগে এঁ পাদুকা 
যুগল এক দোল পার্ণিমার সময় কালকাতায় লইয়া যাইয়া শোভাযাত্রা করা হইয়াছিল। 
এই পাদুকা হইতেই শ্রীচৈতন/দেবের চরণের মাপ সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। 

( বিঃ দ্রঃ--নবদ্বীপের এ পাদকাষুগলও এীতহািকভাবে স্বীকৃত নয় । রাধাকান্ত 

হ্ 


৩৩৪ শ্্রীচৈতন্যের অক্ধা্ন রহস্য 


মঠে শোনা কথা । তবে িতন্য চকড়া'র লাক্ষ্য অনুসারে প্রভুর অন্তধাঁনের পর আঁত- 
বড়ী জগল্বাথ দাস রাধাকান্ত মঠে এই পাদ:কায় অর্থ দান করোছলেন ।--লেখক) 

শংকর চৌধুরী । কাঁঠালপুল”ী, পোঃ চাকদহ, জেলা-_নদীয়া । 

আপনার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। তবে আপনার শ্রীহস্তনস্ত বাণী 
কর্মের সঙ্গে পারচিত। তাই আমার তথা চাকদহ ভগবান শ্রণশ্রীচৈতন্যদেবের পণ্চশততম 
জগ্মজয়ন্তী কমিটির সদস্যবন্দ একান্ত ভাবেই আপনার সান্নিধ্য কামনা করে। আপনার 
লেখনগ যেমন বাঙময় সেইরূপ আপনার প্রমুখ হতেও কিছ? অমত 'ভাষণ মহাপ্রভু 
সম্পর্কে শুনতে আগ্রহী । আগামী দোলপুর্ণিমার পূর্বে ষে কোন এক রাঁবিবার যাঁদ 
আপনাকে পাই তবে চাকদহবাসীকে আহ্বান করে শোনতে আগ্রহী । আপাঁন কি 
এইটুকু অনুগ্রহ আমাদের করবেন নাঃ আপনার কোন প্রকার অন্দৃবিধা না হয় তার 
জন্য যতটুকু সম্ভব যত্ব নিতে পরাল্মুখ হব না।-_ 

সহবলচন্দ্র দাস। ইউকো ব্যাঙ্ক শোভানগর, মালদহ । 

আপনার তথ্য সমম্ধ শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্য পড়লাম । বেশ লাগল। তবে গবেষণা 
মূলক গ্রশ্হে 'জানি কিম্তু বলবো না।' প্রমাণ নেই তথ্য নেই_-কি স্ত্টুর বলবো 
প্রাণের ভয়'_এসব এঁড়য়ে গেলেই ভালো হয়। আর শ্রীচৈতন্যদেব ষে সব জায়গায় 
আক্রান্ত হন বলে কাঁথত--সেঁ সবের জন্য একটা বা একাধিক ম্যাপ 'দিন-_দেখবেন 
পাঠকদের খুবই সুবিধা হবে। পাঁরশেষে আপনার পাঁরশ্রমের জন্য রইল ধন্যবাদ । 

অনুপম আচার্ঘ । কালদ্দী, মেদিনীপুর | ১৪।৫/৮৬ | 

আপনার লেখা প্্রীচেতন্যের অন্তধান রহস্য" রাত জেগে গভীর উৎকণ্ঠা ও 
আবেগের সঙ্গে পড়লাম । আপান যে ব্যাখ্যা করেছেন আম তার সঙ্গে প্রায়ই এক 
মত। কয়েকটি জায়গায় আমার বন্তব্য আছে। তা পরধতাঁ কালে সময় মত জানাবো । 

শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি সম্পকে" আম সদ্য গবেষণার দিকে এগোচ্ছি। আশা করি 
এতে আমি আপনার সাহাব্য পাব। তরুণ গবেষকদের আপাঁন উাঁড়ৃষ্যার পল্লীতে 
পল্লীতে খখজে ফিরতে হবে বলেছেন। কাজেই আম কিভাবে আপনার সাহায্য ও 
আশাবাদ পেতে পার আঁত সত্বর উপরোন্ত ঠিকানায় দয়া করে জানাবেন। অগ্রজ 
গবেষকের কাছে অনুজ গবেষকের প্রার্থনা । 

ভূবন দেবনাথ । সহ-সভাপতি, রাণাঘাট হুরিসভা। বৈকবাচার্য রাধাগোবিষ্দ 
নাথ রোড। মনসাতলা পাড়া । রাণাঘাট, নদীয়া। তারিখ নাই। পেয়েছি 


**০** আজ সেই অস্ হাতে পেলাম আপনার লিখিত প্রীচৈতন্যের অন্তরধান 
রহস্য |***** ইরিসভার আপনার শ্রীমূখের কৃফকথা শ্রবণ করে আনন্দ পাওয়ার 


শ্রীচৈেভন্যের অন্তধান রহস্য ৩৩৯ 


অপেক্ষায় রাঁহলাম ৷ তারপর নবন্ধীপ, সমাজ বাড়ী, চিস্তামাণ বাড়ী, শ্রীবাস আঙিনায় 
এবং ইস্কন গৌড়ীয় মঠ মায়াপূর াব। তারপর আমার এক ঘনিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীকানাই 
নাথ, যান মাতীর্জনী হাজরা" নাটক লিখে রাম্ত্ৰীয় পুরস্কার পেয়েছেন, বনগাঁ ২৪ 
পরগণা তাঁকে আপনার লিখিত অন্তধান দেখাইয়াছ। শ্্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান” একটি 
যাত্রা বই লিখবেন, যাঁদ আপনার সম্মত পায়। তাঁর নিকটও বাব। এবং এর 
প্রচারের দায়িত্ব আম যাঁদ নিতে পারি তবে মনে করিব শ্রীমন মহাপ্রভুর কিছু কাঁরতে 
পাঁর আপনাদের মত বৈষণবগণের কৃপায় । আর লিখতে পারছি না চোখ ঝাপসা হয়ে 
এল। যখনই বইটি পড়তে বাঁস তখনই চক্ষুর জলে বক্ষ ভেসে বায়। আর আপনার 
বড় মা, আপনার ফটোর শ্রীচরণে এক ফোঁটা অশ্রুজল দিয়ে বৈষব চরণে প্রণাত 
জানাই." আপনার পদার্পণে রাণাঘাট বৈষ্ণবগণ ধন্য হবেন প্রতীক্ষায় দিন গুছ 
শ্রীমন: গৌরস্ষম্দরের চরণে প্রার্থনা জানাই যেন আপনার এত কর্ম সাধ্য গবেষণা 
সার্থক হয়। পত্র পাওয়া মাত্র উত্তর দিবেন। কবেআসতে পারেন সেই মত 
তৈরী থাকব। 

ভারকনাথ গৃপ্ভ । সেনপাড়া, কালনা, বর্ধমান । 

'্রীচৈেতন্যের অস্তধনি রহস্ পড়লাম ৷ আপান যে পারশ্রম করেছেন তা কতটুকু সার্থক 
হয়েছে প্রভুই জানেন। কিন্ত অকারণ হয়েছে সবটুকুই । একথা বলার জন্য অবশ্যই 
আমি কষত্মা প্রার্থনা করাছ । আমাদের কাছে যা অজানা আজও ঠিক সৌঁদনও ঠিক 
সংবাদাঁট অজানাই ছিল। প্রভুর পার্ধদবগ* তাঁর সঙ্গে সৌঁদন কেউই 'ছিলেন না-_একমান্ত 
গদাধর ছাড়া । প্রভু দেহত্যাগ করোছলেন--....( পড়া বায় 'ি ) তাঁর ই*টের আঘাতে 
পায়ে ক্ষত হয়, তিনি কারো কছে তা প্রকাশ করেননি, এবং কোন প্রকার প্রাতষেধকও 
ব্যবহার করার প্রয়োজন [বোধ করেনাঁন। িনি জীবনের শেষ দিনগুলি »স্পর্ণ 
দেহমনে শুন্য হয়েই ভা,ধাবেগে থাকতেন । চেষ্টা করেও তাঁকে কিছু খাওয়ান যেত 
না। শরীরও অত্যন্ত, দুর্বল ও রক্তহন হয়ে পড়ৌছিলেন। তবে দেহত্যাগের সাঁঠক 
সময্ন বৈকাল। প্রতাপরহদ্রদেব সংবাদ পান সঠিক ধিস্ত; তখন আর কিছ? করার ছল 
না। তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর মরদেহও গা মান্দিরের প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয়। অনেকেই 
পূ স্থান? দেখেছেন। পরবতা” কালে তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয় নাই। 
পুরুষোত্তচ্বের দেহেই লীন হওয়া ভত্তরা এই মতই প্রচারের ধূক্তিতে 'চাছিত হ্ছান 
নাশ্চ্ধ রেন। এই কাজের প্রধান উদ্যোন্তা শিষ্য রামদাস বাবাজী মহাশয় । 

মহাপ্রভুর সম্বন্ধে আর অকারণ মাথা ঘামাবেন না। মহাপ্রভুর কোন শু ছিল 
না। তংকালে রাজোর অবস্থা ধতই শোচনীয় হোক প্রভুর মহাভাবের কোন বির 
স"পপাদন করতে লমর্থ হয়নি। 


৩৪০ শ্রীচৈতন্যের অন্তধনি রহস্য 


সেবক জীবনকৃফ। সম্পাদক, শ্রীগুরু আশ্রম-ভ্রৈলঙ্গ মঠ । ৩৫১ 'বিদ্যায়তন সরণী, 
কাঁলকাতা-৩% । 


পন্রে আমার লর্বন্তীরক আঁভনম্দন জানাই । আপনার 'লাখত 'গ্রীচৈতন্যের অন্তধান 
রহস্য” বইটি আগাগোড়া পড়ে খুব তৃপ্তি পেলাম আপনার সত্যানুসাম্ধৎসার। 

বাংলা মায়ের নুসন্তান বাঙালীর গৌরব শ্রীচৈতন্যকে ভগবান সাজয়েখোল 
করতাঁল ও গৌরহরির নাম করে তাঁর আসল সত্বাকে চাপা দিয়ে রেখোছি। লৌকিক 
মানবদেহই যে আলোৌকিক এঁশী এশ্বষে'র প্রকাশ ক্ষেত্র একথা জেনেও যেন জান না। 
এই অন্তধনি রহস্যের সত্য উদঘাটনে আপনার অসাম ধৈর্য অধ্যবসায় অক্লান্ত প্রচেষ্টা 
ধন্যবাদার্হ । শ্রীচৈতন্য জীবনী সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত বালয়া আপনার 
এই সত্য উদঘাটন প্রচেষ্টা আমাকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছে । আমার এ পত্র আপনার 
গবেষণার শেষ কছ_ দিতে পারবে না জানি, তব; আপনার মত একজন অন.সাম্ধিংস্থু 
িজ্ঞান্ুর দাহত একটু আলোচনা করে আত্মতৃগ্ত হতে চাই। 

প্রথমতঃ চৈতন্যদেবের জীবন ব্ত্তাস্ত বেশীর ভাগই ছন্দোবদ্ধ ভাব-ব্যঞ্জনায় ভরপূর 
হওয়ায় ইহার সরল অর্থবোধ কষ্টসাধ্য, আবার 'বাঁভন্ন ভাবূকের ভাব-ভাবনায় 
সামঞ্জস্য পাওয়াও দূুদ্কর। অন্তধধনি রহস্যে যে দুটি দম্টান্ত রেখেছেন--একটি 
ধিবাজী ও অপরাঁট নেতাজী, দহাটই রাজনৈতিক হলেও দু'জনেই ছিলেন ভারত 
মনীষার এঁশীশাস্তুর স্পর্শপৃত। 'শিবাজীর অন্তধান বিষয় সর্বজন জ্ঞাত হলেও 
নেতাজী আজও রাজনোতিক রহস্যে ঢাকা । চৈতন্যের অন্তধাঁন সম্বন্ধে ভন্ত কাঁবগণের 
বাতা যেমন সামঞজস্যহীন নেতাজীরও তাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে দ:*জনার 
উদ্দেশ্য 'কম্তু একই-_চৈতন্য চেয়োছিলেন ভারতবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মের 
অবসান ঘাঁটয়ে প্রেম ও ভান্তর বানময়ে মানুষের মহানুভবতকে জাগয়ে দেওয়া, আর 
নেতাজী চেয়োছলেন শীন্তপ্রয়োগে শোষণমূস্ত করে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দান করা । 
অবশ্য স্থান কাল ভেদে দুজনার সংগঠন কৌশলটা কিছ7 ভিন্ন ধরণের ছিল । দুঃখের 
বিষয় কি জানেন--৫০০ বছর পরে বা ৫০ বছর পরে দঃজনার অন্তধনি রহস্য উদঘাঁটিত 
হলেও, বারা চৈতন্যকে ধর্মদ্রোহী' ও নেতাজীকে “দেশদ্রোহ?” বলতে কুশ্ঠিত নয়__ 
তাদের কাছে এই রহস্যই তৃষ্তিকর 1... ... .* --৭ 


মনে হয় কি জানেন-_এ রহস্যের সমাধান সমাণ্টাভীত্তক নয়, ইহা ব্যার্তীভাত্তক। 
চৈতন্যহারা মানুষ যাঁদ 'ক ও কেনর 'জজ্ঞাসা 'িয়ে নিজের চিদাকাশের গোপন 
গন্ভীরায় প্রবেশ করতে পারে, ভাগ্যক্রমে যাঁদ তার বোধের বোধন হয়, তবেই তার হৃদয় 
নির্মল হয়, আর সেই 'নর্মল হদয়েই সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাঁটিত হয়। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধনি রহস্য ৩৪১ 
স্বামী বিরদগানম্দ গার, সম্পাদক £ সেবায়তন, ঝাড়প্রাম, মেদিনীপুর | 


সাড়া জাগানো চাণ্চল্যকর '্রীচৈতন্যদেবের অন্তরধনি রহস্যের লেখকের অবদান 
বাংলা সাহিত্য জগতে আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'মালীবুড়ো" শুধু 
বাংলার লেখক হিসাবে খ্যাত নয়, মালীবুড়ো সারা জগতের চিরস্মরণায় নাম । 
চিত্তরঞ্জন দেবশর্মী। বেলঘরিয়া, কাঁলিকাতা-৫৬। 


আপান বাস্তবধমণ হইয়াও এল্প, গ্রাম্যকথা, িম্বদন্তী, জনশ্রুতি এই সমস্ভের খব 
ভন্ত। পন্রে যাঁদও আপান বাঁলয়াছেন যে, জাপান. ধীতহাঁসক নহেন 'িস্তু পঠথিতে 
আপাঁন নিজেকে এীতিহাঁসক বাঁলয়া দাবী কারয়াছেন, বাঁলয়াছেন এীতহাসিকের ধর্ম 
পালন কাঁরবেন অর্থাৎ সত্যানৃসম্ধান করিবেন, কারো ধর্মে আঘাত কাঁরবেন না। 
বাঁলয়াছেন আপনার পংথিতে “তথ্য আছে, অনুসন্ধান আছে, তত্ব কথা নাই।” এইসব 
কথা আপাঁন এঁতিহাসক না হইলেও এঁতিহাসিক গবেষণামূলক কার্ষে আগ্রহ 
থাকিতে পারে; কিম্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে আধুনিকতা ও বাস্তবধমণ মনোভাবের 
সমর্থনে ইতিহাসের ঘটনাগল যেন বিকৃত ব্যাখ্যার শিকার না হয়। 

মোটামুটি আপনার পাথর বন্তব্য তাহার প্রকাশ ভথ্গী এবং অপসিম্ধান্তসম[হের 
[বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি হইয়াছে ফলে তাহার পাঁরণাঁত সুখকর নাও হইতে পারে। 
এমনও শুনিতোঁছি কেহ কেহ ইতিমধ্যে সাংবিধানিক নিরাপত্তার পচ্ছা গভীরভাবে চিন্তা 
কারতেছেন। এই সমস্ত কারণেই আপনার পাথর বন্তব্যাদির মধ্যে মান্র অল্প কয়েকটি 
বিষয়ের প্রাতবাদ স্বরূপ এঁ দীর্ঘ পত্রাট দেওয়া হইয়াছিল। উদ্দেশ্য মাঁদ ইতিমধ্যে 
আপাঁন আপনার আভিমতাদি সংশোধনের সুযোগ পান । আমার আশা অবশ্য ব্যর্থ 
হইয়াছে । আপনার পৃথির প্রারম্ভে () পৃচ্ঠায় বালয়াছেন আপনার পুঁথতে “তথ্য 
আছে, অনুসন্ধান আছে, তত্ব কথা নেই।” বাস্তাবক যাঁদ তাহাই হইত তবে আমার 
বা আমার মত সাধারণের আপাত্বর কোন প্রগ্নই উঠিত না। প্রাতঃস্মরণীয় বৈষবকাঁব 
ভন্ত, পাঁশ্ডত, দার্শীকগণের রচিত গ্রন্থাদতে পারবেশিত তথ্য ও তত্ব সম্বন্ধে ভুল 
ব্যাখ্যা এবং ততোধিক অগ্রাসাঙ্গক আঁভমত প্রকাশ করিবার উল্লাস পাঁরহার কাঁরতে 
পারলে ভাল হইত ।॥ চিঠি-পন্নাদিতেও আপান বাঁলয়াছেন আপাঁন শুধুমাত্র সংগৃহীত 
তথ্যা্দ হইতে স্বাভাবিক প্রশ্নই তুলিয়া ধাঁরয়াছেন। কোন সিদ্ধান্ত দেন নাই। 
আপনার এই স্বীকাঁতও সত্য নহে। অন্যথা আপনার পাথর বন্তব্য এত িতীকত 
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হইত না। আপন স্পন্ট বাঁলয়াছেন শ্রীচৈতন্যদেবকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং সেই 
সঙ্গে গদাধর গোস্বামীও স্বরপদামোদরকেও । তাছাড়া রায় রামানন্দের হত্যার সংবাদও 
আছে । ভাবিতে আশ্চর্য লাগে »11 পৃচ্ঠায় ঘোষণা মোতাবেক ধোপে টিকার মত 
কোন প্রমাণ পেশ না করিপ্লাই আপান নিষ্ঠুর সিম্ধাস্ত ঘোষণা করিয়াছেন। 'সিম্ধাস্ত 
সমূহ আপনার নিজ মস্তিস্ক প্রসূত। উপরম্তু শ্রীমন মহাপ্রভু ও তাহার পারিষদগণের 
সম্পাকত মন্তব্য প্রকাশ খুবই অসৌজন্য মূলক এবং অপরের ধর্মীব্বাসে অযথা 
হস্তক্ষেপের সামিল বাঁলয়া গণ্য হইবার যোগ্য । বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, মুরারি 
গুপ্ত, কবিরাজ গোস্বামশ কাহাকেও আপ্পাঁন রেহাই দেন নাই । 

এইসব কারণেই আপনাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করিয়া না দলে আঁবকেনার কাজই 
হইবে যে, আপনার শ্্রীচৈতন্যের অন্তধধনি রহস্য নামক পাথর অনেক আভমত এবং 
সম্ধান্ত কিন্তু একেবারেই মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে না এবং আপনার অনেক বন্তব্য 
এবং 'সিত্ধান্তই সংশোধন যোগ্য । আপাঁন আমার আঁভগ্রায়ের মর্যাদা দেন নাই। 
জানিয়া শুনয়াই এড়াইয়া 'গিয়াছেন এবং নতুন আরো ২1৪টি কাহিনী শহনাইয়া বিষয়টি 
জাঁটলতর করিয়া তুলিয়াছেন। 

এই সমস্ত বিষয়ে মসী যৃদ্ধের আর প্রয়োজন আমি বোধ কঁরিতোছ না। আপাঁন 
একদা শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, এক গাছের ডাল ভাঙ্গাকে ল্‌শ্ঠন বাঁলয়া ব্যাখ্যা করিতে 
দ্বিধা করেন নাই । পিতৃহস্তাকারন ও স্বান্তৃহস্তাকারী সিংহাসন দখলকারী একদা ভারত 
সম্রাটের কার্ষের সমর্থন কারয়াছেন ৷ 'হম্দু ধম্নছেষণ,। 'হন্দু মাম্দির লুপ্ঠনকারী 
সম্রাটের তৎকাষ্দির সমর্থনে বৃন্দাবনের পাশ্ডাগণদ্বারা তাহার মাহষীর (ভারত 
সম্সাজ্ঞীর ) শ্লীলতাহানি ( ধর্ষণ ) কারবার মত দঃসাহাঁসক কার্ধদ্বারা। তৎকালে এই 
প্রকার ঘটনা কোনভাবেই সম্ভবপর ছিল না। কিশ্তু আপনার হাতে ত আবার নূতন 
আঁবষ্কৃত হীতহাস রহিয়াছে । 

এই পর্যন্ত যাহা দৌখতেছি আপানি শুধুমাত্র বৈফব ধর্ম নহেঃ সনাতন হিন্দু 
ধর্ম ও তীর্থক্ষেত্রের পাশ্ডাদের উপর খুব খাস্পা। ীঁড়ষ্যার পাণ্ডরা শ্রীচৈতন্য হত্যার 
আসামী এবং বন্দাবনের পাশ্ডারা মোঘল সম্রাজ্ঞীর ক্লালতাহানির (আপনার কথায় 
ধর্ষণ ) আসামী । আপনার আপল উদ্দেশ্য ক্রমশই রহস্যাবৃত হইয়া আসিতেছে । 

শুধু মান্ত্র জীবিকার জন্যই বদি কেহ কলম ধরিয়া থাকেন; তবে বিতাঁকতি বিষ়গ্াল 
আকড়াইয়া না ধরাই কি আঁধক অর্থাগমের প্রশস্ত পথ নহে ? 

সম্বশেষে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে আপাঁন 
আপনার প:থর ৪৯ পঞাায় যে ধরণের মন্তব্য করিয়াছেন তাহাই শ্রীচৈতনোর অন্তধনি 
রহস্য রচনার কারণ বাঁলয়া আপনাকে শনাইবার প্রবল ইচ্ছা সংযত করিলাম । 

আপনাকে আর বিরন্ত করিব না। খোলাখুলি মতামত প্রকাশের জন্য ক্ষমা 
চাইছি। জয় গোর বিফ-প্রয়া । 


এক্ডি পে 
শ্রদ্ধের বু্ধিষ্তর বাব্‌, 


আপনার লেখা “শ্রীচৈতন্যের অন্তধানি রহস্' বইাটি আদ্যোপান্ত পড়লাম । প্রথমেই 
এই “আপাত 'বিতীর্কত 'বিষয়াট” নিয়ে লেখার জন্য আপনাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই । 
বথার্থই মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে ষে সব প্রচালত কাঁহনণ 'লাঁপব্ধ আছে তাতে 
প্রশ্ন জাগে বৌক। কারণ, 'তাঁন ঘত উচ্চকোটি স্তরের সাধকই হোন না কেন, দেহ 
থেকে প্রাণবায় নিক্কমণের পর নশ্বর দেহ পড়ে থাকবেই । তা কোনমতেই দারুময় 
গ্রহে লীন হয়ে গেছে একথা মেনে নেওয়া যায় না, অন্তত আমার কাছে। প্রথমেই 
আমার একটি অক্ষমতার কথা জানাই--আমি মহাপ্রভু সম্ব্ধে বিস্তারতভাবে অধ্যয়ন 
কারনি। কাজে কাজেই 'কিছ- প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আপনাকে সাহাষ্য করব এ 
ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু আপনার বইটি পড়েই আমার আর একাঁট সংশয় বার 
বার মনে ধাকা দিচ্ছে এই পনের অবতারণা সেই সম্বন্ধেই । 

এই বহাঁটি লেখার সময়েই আপনার কাছে একটি ধারণা স্পস্ট ছিল, তাহলো 
শ্রীচৈতন্যদেবকে হত্যা করা হয়েছিল, স্বাভাবিক ম-ত্যু তাঁর হয়ান ( প্‌" ১৩২ )। 
আপনার এই বইয়ের মধ্যেই মহাপ্রভু সম্বশ্ধে যে সব তথ্য সরবরাহ করেছেন তাতে 
স্পষ্টতই প্রমাণত হয়েছে যে মহাপ্রভু যেমন 'ছিলেন একাধারে বৈফব ধর্মের প্রচারক 
অপর 'দিকে তেমনি ছিলেন সমকালীন রাজনোতিক প্রেক্ষাপট সম্বষ্ধে গভীর জ্ঞানের 
আঁধকারী এবং পাঁরাশ্থাত অনুযায়ী কুটব্ুণ্ধি প্রয়োগের বিক্ষণতাও তিনি দৌঁখয়েছেন। 
যে ভাবে তিনি রূপ ও সনাতনকে 'নজের "চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন তা 
এখনও বর্তমানের বহর রাজনোতিক নেতার কাছে ঈর্ষার কল্তু। 

এ হেন একজন বিচক্ষণ পুরুষ "যান বুঝতে পারছেন তাঁর প্রাণ সংশরকর, বিপদ 
আসন্ন, তখন বোকার মত জগল্লাথদেবের মাম্দিরে অরাক্ষিত অবস্থায় প্রবেশ করেছিলেন 
এই তথ্য উপয্য্ত প্রমাণ ছাড়া 'কি মেনে নেওয়া যায় 2 তাঁরই বিশ্বাসী পাশ্বচরদের 
কাছ হতে তাঁর পক্ষে এই ধরণের কাজ গ্বাবরোধণ হয়ে পড়ে নাক £ (প্‌* ৬৫৬৬) 

মহাপ্রভু নীলাচলে বৈষব ধর্মের প্রচারক হলেও পারিপাঁ্বিক অবন্থা সম্বন্ধে 
সম্যকভাবে অবাহত হতেন স্বনিয়োজিত বিশ্বাসী ভন্তগণ মারফৎ। (প্‌. ৯০ 
৯১)। আপনার এই বইয়ে ৯৬ পূচ্ঠার বলেছেন যে চৈতন্যের শিষ্যদের মধ্যে কেউ 
কেউ নাকি গোবিশ্দ বিদ্যাধরের দলে যোগ 'দিয়োছিলো । 

এ বিষয়ে আপাঁন রাম রামানন্দের যে চিঠির কথ বলেছেন তা' বিন্বাসযোগ্য 
তখনই হোত যাঁদ আপ্পান সেই চিঠির বয়ানাঁট ছেপে দিতেন। অন্যথায় এই দাবা 
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ধোপে টিকবে কি? ১৭ পহ্ঠায় বলেছেন যে মহাপ্রভু জানতে পেরেছিলেন তাঁর 
পার্বচরদের মধ্যে কে কে বি“বাসঘাতক । কিক্তু তা সত্বেও তিনি তাদের কাছ ছাড়া 
করেন নি, ( যেটা তাঁর পক্ষে করা আদো অসম্ভব ছিল না)। কেন? তবে তান কি 
প্রকতই গোবম্দ 'বিদ্যাধর চক্রের হাতের মূঠোয় পড়ে গিয়েছিলেন যার ফলে স্বাধীন- 
ভাবে কোন পাঁজটিভ সিথ্ধান্ত গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, কিংবা তান কি 
গোবিন্দ বিদ্যাধর চুকে লঘুভাবে গ্রহণ করোছলেন ১ এ প্রশ্ন কশটর কোনাঁটরই 
সাঠক উত্তর আপনি পাঁরবেশন করেন নি । তবে ি আপনার বিশ্বাস মত চৈতন্যদেবকে 
হত্যা করা হয়োছিলো পাঁরকল্পিতভাবে ? এই ধরণের অনেক প্রশ্ন স্বভাবতই পাঠক 
হিসাবে আমার মনে উশক দিচ্ছে। 'যান হুসেন শাহের রাজত্বে যাচ্ছেন বলে সঙ্গে 
হাজার হাজার লোকের মিছিল নিয়ে যান, জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শনে যাত্রা করলে বহ্‌- 
ভন্তমণ্ডলণ পরিবৃত হয়ে চলেন, তিনি নিশ্চিত বিপদের গম্ধ পেয়েও জগন্নাথ মশ্দিরর্প 
ভয়ঙ্কর স্থানে আচাদ্বতে ঢুকে পড়োছিলেন, একথা কম্টকজ্পনা ছাড়া আর 'কি হতে 
পারে, তা যত ভাবেই বার্ঁণত হোক্‌ না কেন মহান জীবনীকার বা তথাকাঁথত 
পাম্বচরদের লেখননীর মধ্যে । মাত্র পাঁচ শত বছর আগেও বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে শব্দের 
এমন আকাল ঘটেনি যে বুকে বল্লম বা কুঠারাঘাতের চিহ্ন দেখেও তাকে বর্ণনা করা 
হোল বুক ফেটে প্রাণবায়ু বোরয়ে গেছে । আমরা সচরাচর “বুক ফেটে গেছে" কথাটি 
আলঙ্কারক অর্থেই প্রষত্ত কার, কখনই আক্ষারক অর্থে এর প্রয়োগ হয় না। আপাঁন 
যে ভাবে লিখেছেন চৈতন্যদেব হত্যা সম্বম্ধে--তাতে এটাই বুঝে নিতে হয় যে 
মহাপ্রভুকে হত্যা করা হয়োছলো পূর্ব-পারকপ্পনা মাফিকই । তবে সেক্ষেত্রে গোবিন্দ 
বিদ্যাধ«র এমন কোন কাজ করবেন না যাতে সাধারণের মনে মহাপ্রভুর তিরোধান 
সম্বন্যেই প্রশ্ন জাগতে পারে, কারণ সেই সময়ে চৈতন্যদেবকে মানুষ জীবন্ত জগন্নাথদেব 
বলেই পূজা করত ! 'বাঁভল্ন রচনার উদ্ধৃতি 'দিয়ে আপাঁন প্রমাণ দিতে চাইছেন যে 
এ'দন মন্দর বেলা ৩টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত মোট ৮ ঘণ্টা সময় বন্ধ ছিলো । 
যাঁদ সাত্যই মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রভুকে নৃশংসভাবে 'পাঁটয়ে মেরে ফেলা হয় তবে শুধু 
সোঁদনই নয্নঃ তার পরের দিনেও নিশ্চয় বন্ধ ছিলো জগন্নাথের মাম্দর। কারণ 
এভাবে খুন করলে মাঁন্দর চত্বরের কেথাও না কোথাও তার ছি“টেফোঁটাও প্রমাণ ভন্ত 
তথা দর্শনাথশদের চোখে পড়ে যেতে পারতো । যাঁদ ধরেই নেওয়া যায় ষে চৈতন্য 
নিধন চক্র মহাপ্রভুকে পূর্ব পাঁরকজ্পিতভাবেই খুন করেছে; তবে তাঁর ন*বর দেহটাকে 
িভাবে সারয়ে ফেলবে তারও নিখুত ব্যবস্থা (আমারা যাকে রু-প্রিপ্ট বাল ) আগে 
-থেকেই ছ'কে রাখা ছিলো। তার জন্য মাশ্দিরের দরজা আট ঘণ্টা বন্ধ রাখার কোন 
প্রয়োজন হত না। 


শ্রীচৈতন্যের অন্তধন রহস্য ৩৪৫ 


আপাঁন দুট এতিহাসিক অন্তধানের কথা বলেছেন। তার একটি আমাদের 
সর্বজন শ্রদ্ধের নেতাজীর। শ্রীঠৈতন্যদেবের অন্তধান পরবতঙ কাঁলে তাঁর পার্বচরদের 
বন্ধব্য যাঁদ ভালভাবে লক্ষ্য করে দোৌখ'তবে এই দুটি অন্তধানের মধো একটা মিল 
পাবেন। নেতাজীর ক্ষেত্রেও তাঁর সব সহকমঁরাই বলেছেন বমান দূর্ঘটনায় তাঁর 
মৃত্যু হয়েছেঃ কিম্তু তাঁরা প্রত্যেকেই তার স্মান সময় ইত্যাঁদ পারপার্্বিক ব্যাপারে 
একে অপরের সঙ্গে একমত হনান। আবার কেউ কেউ এক একবার এক এক রকম 
তথ্য পাঁরবেশন করেছেন। আর চৈতন্যদেবের সব জীবনীকারই তাঁর মৃত্যুর কথা 
বলেছেন কিন্তু কেউই হ্ছান বা মততযুর প্রকৃতি সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি। এর 
কারণ একটাই--তাহলো। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলা, আসল ঘটনার প্রাতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করানোই ছিলো এর মূল উদ্দেশ্য । সেই জন্যই এই ধরণের বিশ্বান্ত- 
মূলক পরস্পর বিরোধী তথ্য পাঁরবেশন। তাছাড়াও আপাঁন যে লেখকের উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন তাঁদের লেখার মধ্যেই পেয়েছি যে মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে বলছেন, রাত্রি 
দশ দণ্ডে তিনি স্থান ত্যাগ করবেন এবং তাও বলছেন গোপনে ডেকে নিয়ে । আমার 
কাছে এই উীন্তাটর গুরুত্ব ব্যাপক। কারণ, চৈতন্যদেবের বিগত কার্যকলাপের লঙ্গে 
তাঁর এই সুচান্তত 'সিষ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে যথেষ্ট মিল ও সামঞ্জস্য লাঁক্ষত হয়েছে । 

আপাঁন লিখছেন যে মহারাজ প্রতাপরদূদ্রদেবও জানতেন চৈতন্যাবরোধাী চক্রের 
কথা। তবে তিনিই বা কেন এদের দমনের ব্যাপারে কিছ করলেন না। এদিকটাও 
চিন্তা করার মত নয় কি 2 

তবে এটা ঠিক যে মহাপ্রভূকে যে জগন্নাথ গৃশ্ডিচা বা অন্য কোন মান্দরের মধ্যে 
খুন করা হয়েছে তা প্রমাণ নির্ভর নয়। আর জগন্বাথদেবের মান্দর যে সাত্যই বন্ধ 
রাখা হয়েছিলো তারও ফি কোন 'নাশ্চত তথ্য আমরা পেয়েছি কতকগুলো প*থির 
লেখা ছাড়া? যে গোঁবদ্দ 'বিদ্যাধ«র তাঁর সিংহাসনকে কণ্টক মত্ত করার জন্য 
প্রতাপরুদ্রের এক একটি ছেলেকে সিংহাসনে বাঁসয়ে আবার হত্যা করেছেন তাঁর কাছে 
এধরণের কাজ আরও অবর্চিনের কাজ, তিনি আদতে বৈষব বিরোধী ছিলেন কিনা তা 
জানা যায় না, যাঁদ হতেনও তবে তার জন্য চৈতন্য নিধনের প্রয়োজন ছিলো না। 
চৈতন্যের পূর্বেই নাঁলাচল বা ভীঁড়ষ্যাতে বৈফব ধর্ম চালু ছিলো, চৈতন্যের আমলে 
তা আরও পূর্ণতা পেয়েছে এই মাত্র । গোবিন্দ 'বিদ্যাধরের রাজশান্ত দখলের ক্ষেত্রে 
চৈতন্যদেব তখন বাধাত্বরপ ছিলেন না। কারণ চৈতন্যদেবের প্রভাব দ্রত কমে 
আসাঁছল সেই সময়ে (প্‌. ৭০৮২ )। কাজে কাজেই চৈতন্যদেবকে হত্যা করার 
অবশা প্রয়োজন বিদ্যাধরের ছিলো না। 

আপনার সঙ্গে আমিও একমত ষে প্রচালত চৈতন্য জীবনীগুলোতে তাঁর তিরোধান 


98৬ শ্রীচৈজন্যের অন্তধনি রহন্য 


সম্বম্ধে ধা বিবৃতি আছে তা সত্য নয়। সম্ভবতঃ (তান তাঁকে হত্যার পারকষ্পনার 
কথা সব জানতে পেরেছিলেন (এ ব্যাপারে পুরীর পাশ্ডারা মূল উদ্যোস্তা ছিলো ) 
যার ফলে তাঁকে হঠাংই আত্মগোপন করতে হয়েছিলো খুব গোপন পাঁরকষ্পনার 
মাধ্যমে! আর পরবতর্শ কালে 'নিষ্চুর ঘাতক চক্রের হাত থেকে ক্রমাগতভাবে প্রাণ 
হাতে করে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। সম্ভবত এটাই চরম সত্য ষে তাঁর মৃত্যু হয়োছিলো 
এমন একগ্ছানে যেখানে তাঁনই যে আমাদের চৈতন্যদেব তা বলে দেবার বা সনান্ত 
করে দেবার মত কেউ ছিলেন না। সাঁত্যই প্রেমের ঠাকুর বা সাম্যবাদের নেতা যাই 
বাঁল না কেন, তাঁর জীবনের এই পাঁরণাঁত সমগ্র জাতির কাছে লজ্জার । এবারে 
আসা বাক শান্তা মায়ির কথায় । 'তাঁন তাঁর বন্তব্যের মধ্যে ও দুটি পাথর মধ্যে যে 
লেখাগ্যাল আমাদের উপহার দিয়েছেন তাতে অনুমান করতে অন্গুবিধা হবে ন যে, 
চৈতন্যদেবের আত্মগোপন থাকাকালীন অবস্থাতেই এগুলি লেখা । 


আমাদের প্রকৃত ইতিহাস খনজে বার করতে গেলে সম্ভব, অসভ্ভব এই দুয়ের মধ্যেই 
খখজে দেখতে হবে কোথায় আসল তথ্য লুকিয়ে আছে। আউলচাঁদ ও চৈতন্যদেব, 
এই দন'জনের যে শারীরিক বর্ণনা আমরা পেয়োছি তা এক, ঠৈতন্যদেবের পাদুকা 
আমাদের কাছে আছে, খ*জতে হবে আউলচাঁদেরও কোন পাদুকা কোন ভক্তের কাছে 
আছে কিনা । আমার বিশ্বাস নিশ্চয় আছে। তারপরে দুটি পাদূকার মধ্যে তুল্য 
মূল্য বিচার করে দেখতে হবে তাদের মধ্যে মিল আছে, না নেই। 


এছাড়াও শ্রীচৈতন্যের অন্তধধধনি যে আক্ষারক অর্থই হয়োছল (িরোধান নয় ) 
তারও প্রমাণ আমরা পাই শ্রীরুপ গোস্বামীর গ্লোকটি থেকে (পূ. 8৪)1 আপাঁন 
এই বইটির মধ্যে ষে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার সাহায্যে আমার এটাই বেশী করে মনে 
হচ্ছে ষে চৈতন্যদেব আত্মগোপন করে নীলাচল থেকে পালিয়ে গিয়োছলেন এমন স্থানে 
যেখানে তাঁর পার্্বচরদের সবাই পৌছতে পারেনাঁন। 


পাঁরশেষে জানাই বইটির অঙ্গসজ্জা, প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠার কাগজের মান উ*চূ্দরের 
হলেও অযোগ্য ও অপরিণত প্রকাশকের খ্পরে পড়ায় একটি গবেষণা গ্রম্থ এত বেশন 
ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছে তার বিবরণ 'দিই £--বইটির মধ্যে ৮৪-৮৫, ৮৮৮৯১৯২ ১৩১৯৪-৯৫ 
সংখ্যক পচ্ঠাগুলি নেই, পরিবর্তে বেশ কয়েকাঁট পৃষ্ঠা দু*বার তিন বার করে জোড়া 
আছে। এই আটাঁট পৃচ্ঠায় আপাঁন কি লিখেছেন তা জানতে পারলাম না। যদি 
দয়া করে আমাকে এ পৃচ্ঠাগ্যালতে ক ছিল তা" দিয়ে সাহাধা করেন তবে বিশেষ 
ভাবে উপকৃত হবো ।” বইটির ভুমিকাতে আপাঁন পাঠকদের কাছে মভামত জানাতে 


শ্লীচৈতন্যের অস্তধনি রহস্য ৩৪৭ 


লিখেছেন। সেই ভরসাতেই এই পল্রের অবতারণা । সঙ্গে প্রয়োজনীয় ডাকাটাকিট 
পাঠালাম । যাঁদ আমার চিঠি সম্বন্ধে কোন মতামত দেন সেই আগায় । 


আমার শ্রম্ধাবনত নমস্কার গ্রহণ করবেন। 


ঠিকানা আপনার গুণগ্রাহীী পাঠক 
সমরনাথ মনখোপাধ্যায় সমরনাথ মুখোপাধ্যায় 
নারায়ণপূর পো. অ. কাছে, নারায়ণপদর । ২৪ পরগনা 


[ আমার বই-এর প্রথম সংস্করণের সংগ্‌হণত তথ্যকে 'ভাত্ত করে পন্্ লেখক তাঁর 
নিজস্ব দৃস্টিভঙ্গী দিয়ে বিষয়াটকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন । পল্পের ছত্লে ছতে 
লেখকের প্রজ্ঞা ও মননশশলতা প্রকাশ পেয়েছে । লেখক যে সব প্র“্ন তুলেছেন, এমনি 
আরো প্রশ্ন পাঠক মনে দেখা দিক, আম হৃদয়ে এই আশা পোষণ করি। শ্রীচৈতনোর 
মৃত্যু রহস্য উম্বাঁটিত হোক যথাবথভাবে এই কামনা কার কায়-মন-বাক্যে । উল্লিখিত 
পৃঙ্ঠাগুলির হেরফের ঘটছে দশ্তরণীর । তার জন্য প্রকাশক দায়শী নহেন । পন্নলেখকের 
প্রীতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে--তাঁর বইটি পালটিয়ে দেওয়া হবে।- লেখক 





